শে শপাশিটোনা্সিখ যী 


কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার প্রণীত। 


শ্রীজলধর সেন- প্রকাশক । 


কলিকাতা | - 


জ্েচলীস্পভ্জ | 


বিষয় 


১। হুরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


২। পরমার্থ গাথা 


মানবন্ধীবন 
অনিত্য সংসার 
গতি 
গ্বগ্রাকাশ 
অদানন্দময়ী 
তুমি 
আমি 
ভিক্ষা -- 
উদ্দাপন 
শান্তি নিকেতন 
তাপিত জীবন 
মা. 
৮ শ্না 
॥ না আর 
. আরতি 
জাগ 


৩। বিজয় বসন্ত 
৪1, দক্ষবঞ্ঞ 

৫ | বিজয়। ” 
৬। অক্রর সংবাদ 
৭ ভাবোচ্ছণস 
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১৩ 
১৭ 
১৮ 
১৮ 
১৯ 
২০ 
২১ 
২২ 
২৩ 
২ 
২৪ 
২৫ 
১০০ 
চি 
২৭ 


সপ 


দেখ ন! চাহয়ে 
সর্বব্যাপী 
আপন 

আমুশেষ 

বিষয় বাসনা 
মংসার দেবা 
পাপাচার 
রসাল 

কি করিলাম 
শরণাগত 
ভরসা 

আশা 

অন্য সনাতন 
আত্ম সমর্পণ - 
বিশ্বরূপ 


২৪৫ _ ৩৩২ 


পত্রাঙ্থ। 
৯ 
১৬ ৩৮ 


ত্ 
২৯ 
৩ 
. এক 
৬১ 
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৮৯১৮ 


রি 


সভ্যপথ। 


- তাবমন দিবানিশি 
ভীবিদিন কি-ভয়ঙ্কর . 
দেখ দেখি তেবে ভবে .. 


আত্মশিক্ষা। 


ভোঁলামন কি করিতে 
-আছ কি কোন ঠিক তার 
ধাদের$তুই ভেবে আপন 
সেই দিনে তুই কি করিবি 
“ওরে মন সদাই পরে 
কার হিসাঁব লিখছি বোৌঁসে 
কৃত কাল আর ঘুমাবে বপ 
বসিষে.মন বিচারাসনে 
ত্য্িয়ে আঙগল দে ধন 
সুরে মন কি বলয়ে 
তোর মত মন বেহায়াত 
"ওরে মন মন ভ্রমরী 
মনরে প্রাতক্ষণে হোচ্ছে 
থল: কে.চিনিবে'আর 
মন না হোলে সোজ! 
কারে চোখে পিচ্ছ ধূলি 
'কা'র চোখে ধুলা দিকি 
মঙ্গে তুই,হরি নাঁষে 
কারে তুই দেখে রে সং” 
"দিনত ফরায়ে গেল 
তোর মত মন এমন হাবা। 
ব্যবস/€কাঁরে ফেল হলি 
দিনে দিন যাচ্ছে চলল 
মন তোমার এ ভুল গেল না 
হদে করেছ গন 
গ্লোকানি ভাই দোকীন সার না 
'্বদেশে যেতে হবে 


57৩ 


২৪৫ 
২৪৫ 
২৪৬ 


২৪৬ 
২৪৬ 
২৪৭ 
৪৭ 

২৪৭ 

২৪৮ 
২৪৮ 
১৪৯ 
২৪২ 
২৫০ 
২৫০ 
২৫০ 
২৫১ 
৫১ 
২৫২ 
২৫২ 
২৫২ 

২৫৩ 
২৫৪ 

২৫৫ 
২৫৫ 
২৫ 
২৫৬ 
৫৭ 
২৫৭ 
২৫৭ 
২৫৮ 


-্জরিছ পরের কারণ সদাই রোদন ২৫৮ 
২৫৮ এডাকে ক্ণ স্বরে পাখীর 


"আমি হেলে মরি. 


কারে বল মন আপন 

চিরদিন এ ভাবে যাবে না 

কত আর আন নাধরে 
ংষার কোষেক্ট কীট 

যার কুল নকল করে 

আজব হুনিয়ার একি 

আমি কে আমায় কেবা 

ওরে সরোবরে রসভরে 

আমি ক'রব এ রাখালী 

শু্গভরে একটি কমল 

চিরদিন জলে ফেলে 

এ রসের রপ্তাকরে ভাস্লে 

আমার ছঁফ়োনারে 

আশা কুটাল তঙ্গি 

খাঁটিয়া সংমারে হৃদ্দ 

এ মায়াপাশ কিসে 

আগে ভাই আপন থলে -. 


-. ছহতত্ব। 


দেল দরিয়ার উঠছে তুফান 
এ যে বিষম নদী দেখে 
এখন থাকি জরা ধরে 


২৫7 
২৫7 


২৮ 
হও 
২৬১ 
২৬১ 
২২ 
২২ 
হত 
২৬৩ 
২৬৩ 
২৬৪ 
৬৩ 
২৬৫ 
২৬৪ 
২৬৬ 


২৬৭ 
হ৬ 
২৬৮ 


কি আজব দেখ এক ফাঁভ্রাতেই / ৬৮৩১ 


হায় রে রথ দেখে লোকে 
এ ঘরেতে বসত করা 
চলহেছে আজব খড়ি 

এ দেহের গরব কিরে 
খাদ বাড়ী পাকা কৰা 
দেখ ভাই কি কারখানা 
ভূতের ঘরে বাসু করা 
বচ্ছে ভবনদখনু নিরবধি 
আমি বুঝতে নারি ভেবে 
এ সংসার ছেড়ে এখন 
মরি এক আজব জদ্ষ 
ছুনিয়ার আজব গাছ 


চর 
৭০ 
০২৭২ 
. ২৭৩ 
১০ 
২৭৪ 
খত 
২৭৫ 
হি 
দশ 


ফঁষন করুণ স্বকে ডাকছে ২৭৬ এ সংদারের এই ত দশা হন১ 
ভেবে দত্ত হাঁরা হলেম _ ২৭ণ ওয়ে তাই সকল ফাকি ২৯১ 
যা আমি তোমার পোষ পাখী ২৭৭ সংসারের ভালবাসা - স্১হ 
মনস্তত্ব বাবুজীর শেষ হোয়েছে - ২৯২ 
এগুরে মন মদেরি মর্ন ২৭৮ এই ত সম্বপ্ধের কথা প্রাণের ২৯৩ 
এমনেক্জ কি বিবম আশা ২৭5 হায়রে! এ সংসারেতে ২৯৩ 
তুমি যেন মন ধোপার গাধা ২৭৯ হায় রে! এখন আমি কি করি ২৯৪ 
ও থেকো গোঁ মন যে ২৮০ এ্ভিবে আসা যাওয়া আজব ২৯৪ 
আমি সোণা হয়ে মনের দোষে ২৮* মরিরে! কি কিতাবৎ ২৯৫ 
ফত আর বুঝাৰ আম ২৮১ এ সব খেল! বা কার ২৯৫ 
হয়েছ বনের শৃকর যেন পামর ২৮১ ও মন! দেখরে চেয়ে ২৯৫ 
ভেবে রি ধস না কেউ কত ২৮২ পুরুষপ্রক্কতি-তত্ব। 
তবে কি ঝড়শি খত ৮ 
নি রর দা সার রে মু লান্যার রে 
মরি কার এ শালিক! ধূলা খেলা ২৯৭ 


ভাঁবি তাই আমি রাখব কার ২৮৬ 


হায়রে আমায় করলে পাগল ২৮৩ এমাগী কি ভাতার সোহাগী ২৯৭ 


এমানুষ বড় কিসে ভাবি তিন বেলা ২৮৪ সাধন তত্ব । 
মরা মানুষের মরণের ভয় - ২৮৪ কেন মন মর ভুগে ২৯৮ 
সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে ২৮৪ মনে না বিবেক হোলে ২৯৮ 
ভবে একেরই খেলা! ২৮৫. যর্দি বৈরাগী হবে * ২ন৮ 
ভাব মন অধমতারণ ২৮৫. আগ্ন রে মন আমার সাথে ২২৯৯ 
রে ফিকির বেজে আমায় ২৮৬  শক্তিপুজা কথার কথা না ২৯৯ 
পাথর আর সীসে লোহ। ২৮৬ প্রেমতরে সবাই কর নাম গমন ৩** 
ফকীরের সজ্জা ধরে ২৭ ভক্ত হওয়া মুখের কথা. _ ৩৯০ 
অনিত্যতা | কে যাবি মাঁছ ধরিতে ৩০১ 
সেই প্রেমরতন কি ৩০১ 
ভাইরে কে তুমি এই ২৮৭ ভক্তিগুণে কিনা ঘটিছে ৩০২ 
করিস্‌ তুই এত যতন ২৮৮ যদি কনা ক'রে ৩১২ 
দেখ ভাই জলের বুদ ২৮৮ বড় গোল নিরাকার নয় ০৩০৩ 
দুনিয়ার সব কেবল ফাতী ২৮৮ ৫দশট! মাঁতালে রে ৩০৩ 
বে না দিন চিরদিন ২৮৯ বলি দাও বলে লবে ৩5৪ 
বর্ধমান মাসের শেষে ২৮৯ ৮ ১৪ 
এ সংপারে সুখ আর কোথায় ২৮৯ উদুপন 1- ৃ 
এ “দহের দশা এইত ২৯* শবসে চাতক পাখী ৩5৪ 


ছুলিয়া বাশের দোলায় ২৯০ মরি এ কার মেয়ে 


কোন্‌ কারিকয খুড়ি 
ঈদীবল রেবল 
গাঁশী মো সেই কথাটা 
খবরে ভাই *বাইমগিরি_ 
সংসার জালায় জলে 
ছুনিয়ার ভোজের তাঁজী 
এবার এ জরে আমার 

- ক্ষোথা থে এ সব আসে 
ভাবতে গেলে মানুষ 
কার শোভাতে শোভা! 
বসায়ে সখের মেল! 
ওরে ময়ূর বলুরে মোরে 
কে জানে সে কোথায় 
যদি বেখ.বি তারে 
ভূলন! রে ভুল না 
আরূপীর যে স্বরূপ দেখেছে 
ওরে ও, চিড়ে মহোৎসবে 
খরে ম্বগ আমায় বল 
একেমনে-ভুলিব তোমায় 

আয় রে !স্মায়! কে দেখবি 
আয় রে। ফকীরের দ্বলে 
খ্দি তারতবাসী হবে 
তোরা আদরে মানের কাছে 


লি আমস্ত্রণ ৷ 
ওরে ভাই, স্তীর নাম 
ভবপারের তরি ভোদের 
ওরে ভয় কি আছে আমার 


প্রার্থনা | 


ওগো মা! সদা তাই ডাকি 
গু মা! নই অযি সে ছেলে 


৩১৪ 


৩১৪ 
৩১৫ 


৩১৫ 


৩১৬ 
৩১৬ 


গগো+মা ! মাগো অক্ষম 
ওগো ওম। গেলেম গেলাম 
আঞ্চে কাঙ্ালের জার 
আমার প্রাণারাম আত্মারাম 
এখন আমার মনের মানুষ 
আমার সে ধন কোথা 
আমারে পাণ্ল ক'রে 

বলব কি স্বরপকি রূপ 
অরূপের রূপের ফাদে 

তুমি কি খেলা খেলিছ 

আর কত দিন কবে মাগো! 
এত ভালবাস থেকে আডালে 
যদ্দি ভাকার যত পারিতাম 
তা এখন বুঝলাম আমি 
ঘীন দয়াময়ি মা! 

ধোরে তোল হে আমায় 
আমায় তুমি ভুলনা ছে " 
তাই খাঁকুতে সময় 

ওছে দিন্ত গেল 

এ দীনের দিন ফুরাল, 

এ ঘোর আধার পথে 
আমার আজ এই নিবেদন 


বিবিধ । 
এই কি সেই আধ্যস্তান 
হায় রে! তোদের হাতে ধরি 
দেশে চলিলে মহামতি রিপণ 
হায় রে আজ একি গুনি 
ধন্ত হে ফসেট 
দেশের দশ হাঁ রেকি 
আরে ও এবার চোষ্ল ফিকির 
ও ভাই বল রে বল 
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৩৯৭ 
৩১৮ 
৩১৮ 
৩১৮ 


৪৩১০৯ 


শে শপাশিটোনা্সিখ যী 


কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার প্রণীত। 


শ্রীজলধর সেন- প্রকাশক । 


কলিকাতা | - 


জ্েচলীস্পভ্জ | 


বিষয় 


১। হুরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


২। পরমার্থ গাথা 


মানবন্ধীবন 
অনিত্য সংসার 
গতি 
গ্বগ্রাকাশ 
অদানন্দময়ী 
তুমি 
আমি 
ভিক্ষা -- 
উদ্দাপন 
শান্তি নিকেতন 
তাপিত জীবন 
মা. 
৮ শ্না 
॥ না আর 
. আরতি 
জাগ 


৩। বিজয় বসন্ত 
৪1, দক্ষবঞ্ঞ 

৫ | বিজয়। ” 
৬। অক্রর সংবাদ 
৭ ভাবোচ্ছণস 
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২৭ 


সপ 


দেখ ন! চাহয়ে 
সর্বব্যাপী 
আপন 

আমুশেষ 

বিষয় বাসনা 
মংসার দেবা 
পাপাচার 
রসাল 

কি করিলাম 
শরণাগত 
ভরসা 

আশা 

অন্য সনাতন 
আত্ম সমর্পণ - 
বিশ্বরূপ 
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২৯ 
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৮৯১৮ 


রি 


সভ্যপথ। 


- তাবমন দিবানিশি 
ভীবিদিন কি-ভয়ঙ্কর . 
দেখ দেখি তেবে ভবে .. 


আত্মশিক্ষা। 


ভোঁলামন কি করিতে 
-আছ কি কোন ঠিক তার 
ধাদের$তুই ভেবে আপন 
সেই দিনে তুই কি করিবি 
“ওরে মন সদাই পরে 
কার হিসাঁব লিখছি বোৌঁসে 
কৃত কাল আর ঘুমাবে বপ 
বসিষে.মন বিচারাসনে 
ত্য্িয়ে আঙগল দে ধন 
সুরে মন কি বলয়ে 
তোর মত মন বেহায়াত 
"ওরে মন মন ভ্রমরী 
মনরে প্রাতক্ষণে হোচ্ছে 
থল: কে.চিনিবে'আর 
মন না হোলে সোজ! 
কারে চোখে পিচ্ছ ধূলি 
'কা'র চোখে ধুলা দিকি 
মঙ্গে তুই,হরি নাঁষে 
কারে তুই দেখে রে সং” 
"দিনত ফরায়ে গেল 
তোর মত মন এমন হাবা। 
ব্যবস/€কাঁরে ফেল হলি 
দিনে দিন যাচ্ছে চলল 
মন তোমার এ ভুল গেল না 
হদে করেছ গন 
গ্লোকানি ভাই দোকীন সার না 
'্বদেশে যেতে হবে 
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২৫৮ এডাকে ক্ণ স্বরে পাখীর 


"আমি হেলে মরি. 


কারে বল মন আপন 

চিরদিন এ ভাবে যাবে না 

কত আর আন নাধরে 
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আজব হুনিয়ার একি 

আমি কে আমায় কেবা 

ওরে সরোবরে রসভরে 

আমি ক'রব এ রাখালী 

শু্গভরে একটি কমল 

চিরদিন জলে ফেলে 

এ রসের রপ্তাকরে ভাস্লে 

আমার ছঁফ়োনারে 

আশা কুটাল তঙ্গি 

খাঁটিয়া সংমারে হৃদ্দ 

এ মায়াপাশ কিসে 

আগে ভাই আপন থলে -. 


-. ছহতত্ব। 


দেল দরিয়ার উঠছে তুফান 
এ যে বিষম নদী দেখে 
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এ ঘরেতে বসত করা 
চলহেছে আজব খড়ি 

এ দেহের গরব কিরে 
খাদ বাড়ী পাকা কৰা 
দেখ ভাই কি কারখানা 
ভূতের ঘরে বাসু করা 
বচ্ছে ভবনদখনু নিরবধি 
আমি বুঝতে নারি ভেবে 
এ সংসার ছেড়ে এখন 
মরি এক আজব জদ্ষ 
ছুনিয়ার আজব গাছ 
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ফঁষন করুণ স্বকে ডাকছে ২৭৬ এ সংদারের এই ত দশা হন১ 
ভেবে দত্ত হাঁরা হলেম _ ২৭ণ ওয়ে তাই সকল ফাকি ২৯১ 
যা আমি তোমার পোষ পাখী ২৭৭ সংসারের ভালবাসা - স্১হ 
মনস্তত্ব বাবুজীর শেষ হোয়েছে - ২৯২ 
এগুরে মন মদেরি মর্ন ২৭৮ এই ত সম্বপ্ধের কথা প্রাণের ২৯৩ 
এমনেক্জ কি বিবম আশা ২৭5 হায়রে! এ সংসারেতে ২৯৩ 
তুমি যেন মন ধোপার গাধা ২৭৯ হায় রে! এখন আমি কি করি ২৯৪ 
ও থেকো গোঁ মন যে ২৮০ এ্ভিবে আসা যাওয়া আজব ২৯৪ 
আমি সোণা হয়ে মনের দোষে ২৮* মরিরে! কি কিতাবৎ ২৯৫ 
ফত আর বুঝাৰ আম ২৮১ এ সব খেল! বা কার ২৯৫ 
হয়েছ বনের শৃকর যেন পামর ২৮১ ও মন! দেখরে চেয়ে ২৯৫ 
ভেবে রি ধস না কেউ কত ২৮২ পুরুষপ্রক্কতি-তত্ব। 
তবে কি ঝড়শি খত ৮ 
নি রর দা সার রে মু লান্যার রে 
মরি কার এ শালিক! ধূলা খেলা ২৯৭ 


ভাঁবি তাই আমি রাখব কার ২৮৬ 


হায়রে আমায় করলে পাগল ২৮৩ এমাগী কি ভাতার সোহাগী ২৯৭ 


এমানুষ বড় কিসে ভাবি তিন বেলা ২৮৪ সাধন তত্ব । 
মরা মানুষের মরণের ভয় - ২৮৪ কেন মন মর ভুগে ২৯৮ 
সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে ২৮৪ মনে না বিবেক হোলে ২৯৮ 
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পাথর আর সীসে লোহ। ২৮৬ প্রেমতরে সবাই কর নাম গমন ৩** 
ফকীরের সজ্জা ধরে ২৭ ভক্ত হওয়া মুখের কথা. _ ৩৯০ 
অনিত্যতা | কে যাবি মাঁছ ধরিতে ৩০১ 
সেই প্রেমরতন কি ৩০১ 
ভাইরে কে তুমি এই ২৮৭ ভক্তিগুণে কিনা ঘটিছে ৩০২ 
করিস্‌ তুই এত যতন ২৮৮ যদি কনা ক'রে ৩১২ 
দেখ ভাই জলের বুদ ২৮৮ বড় গোল নিরাকার নয় ০৩০৩ 
দুনিয়ার সব কেবল ফাতী ২৮৮ ৫দশট! মাঁতালে রে ৩০৩ 
বে না দিন চিরদিন ২৮৯ বলি দাও বলে লবে ৩5৪ 
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ছুলিয়া বাশের দোলায় ২৯০ মরি এ কার মেয়ে 


কোন্‌ কারিকয খুড়ি 
ঈদীবল রেবল 
গাঁশী মো সেই কথাটা 
খবরে ভাই *বাইমগিরি_ 
সংসার জালায় জলে 
ছুনিয়ার ভোজের তাঁজী 
এবার এ জরে আমার 

- ক্ষোথা থে এ সব আসে 
ভাবতে গেলে মানুষ 
কার শোভাতে শোভা! 
বসায়ে সখের মেল! 
ওরে ময়ূর বলুরে মোরে 
কে জানে সে কোথায় 
যদি বেখ.বি তারে 
ভূলন! রে ভুল না 
আরূপীর যে স্বরূপ দেখেছে 
ওরে ও, চিড়ে মহোৎসবে 
খরে ম্বগ আমায় বল 
একেমনে-ভুলিব তোমায় 

আয় রে !স্মায়! কে দেখবি 
আয় রে। ফকীরের দ্বলে 
খ্দি তারতবাসী হবে 
তোরা আদরে মানের কাছে 


লি আমস্ত্রণ ৷ 
ওরে ভাই, স্তীর নাম 
ভবপারের তরি ভোদের 
ওরে ভয় কি আছে আমার 


প্রার্থনা | 


ওগো মা! সদা তাই ডাকি 
গু মা! নই অযি সে ছেলে 
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তাই খাঁকুতে সময় 

ওছে দিন্ত গেল 

এ দীনের দিন ফুরাল, 

এ ঘোর আধার পথে 
আমার আজ এই নিবেদন 


বিবিধ । 
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হায় রে! তোদের হাতে ধরি 
দেশে চলিলে মহামতি রিপণ 
হায় রে আজ একি গুনি 
ধন্ত হে ফসেট 
দেশের দশ হাঁ রেকি 
আরে ও এবার চোষ্ল ফিকির 
ও ভাই বল রে বল 
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(স্নহছিকপ্ভ কহ) 


ঞ. 





সংসারে অতি হীন অবস্থায় জন্ম-গ্রহণ 'করিয়াও ধাহাঁরা মানব-সাধারণের 
নিকট অতি উচ্চ সম্মানের আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের চ্মিত্র আলো 
চনা করিলে ছুইটি গুণ সর্কপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,_ইহার একটা 
প্রতিভা, অন্যটা-প্রেম। যদি আরকিছু না থাকে, তথাপি শুধু বিধিদত্ত এই 
দুই্ী অমূল্য রত লাঁভ করিয়! মানব আপনার জীবনের দিনগুলি সার্থকতার সহিত 
অতিবাহিত করিয়া ধন্য হইতে পারেন ; ইহাঁরই বলে তিনি বিধাতার চিরমঞ্গল 
ইচ্ছাকে সংসার-আকাশের স্থির-জ্যোতিঃ ক্ুবনক্ষত্র জ্ঞান করিয়া কর্তব্যের অন্ু- 
রোধে ছংখ দৈন্যের সহিত চিরজীব্ন অক্রান্তভাবে সংগ্রাম করেন$ সহজ প্রকার 
বিপদের মেঘ, প্রলয়ের ঝটিকা তুলিয়। চারিদিক হইতে তাহার স্মস্তকের উপর ঘনা- 
ইয়া আমে বটে, কিন্তু প্রেম নামক যে ছুর্নভ রত্রটী তাহার নিভৃত হৃদয়ের অশ্ব- 

: স্তলে সংগুপ্ত থাকে, তাহারই উজ্জ্বল আভায় বিপদের সেই গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ সম্প- 
দের সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়। উঠে, এবং অবশেষে যখন তিনি বিজয়ী প্রেমিকের মত 
অনেকের হ্বদয় হরণ করিয়া, মৃত্যুর অমররশ্মিরেখাক্কিত পরপারে চিরকালের জন্ত 
মাথুর যাত্রা. করেন, তখন তাহার প্রিয়তম বন্ধু এবং ভক্তগণ তাহার বিরহে” অশ্র- . 
ত্যাগ করিষ্তে থাকে । - 

এই কারণেই বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রণেতা, বিগত শতাব্দীর অন্যতম 
জুরেখক হরিনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একটা অংশে শোক 
কোলাহল উ্িত হইয়াছিল; যাহারা তাহাকে জানিত, ভালবাসিত, এবং 
শদ্ধাভক্তি করিত, ভাহাদিগের তত কথাই নাই, কঠোর কর্উব্যের অনরে্ধে 
তিনি যাহাদের সহিত প্রতিদন্দিহাক্ষেত্রে অবতরণ করির্াছিলেন, যাহাদিগের 


ই হরিন,থের গ্রস্থাবলী। 


ধুর টি দাযমান হইয়া উৎপাড়িত ও বিপননকে আপনার মেহমক 
্রক্ষপুটে সযদ্ধে রক্ষা! করিয়াছিলেন, তাহারাও তাহার মৃত্যুতে সন্তপ্ত ও ব্যবিত। 
সী, তিনি সমগ্র দেশের উপর একটা বিরাট কীর্তি প্রোথিত করিয়া 
যান নাই, একটি বিশাল মানব-সমাঁজ তাহার নিকট কোঁন বৃহৎ উপকার লাভ 
করে নাই? কিন্তু এক প্রদেশের এক অংশে, শিক্ষাবিহীন অজ্ঞানাদ্ষকার-পরি- 
বৃত হীন সমাজে তিনি যেরূপ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করেন, প্রতাঁপশাঁলী জমি- 
পর, মহাজন এবং নীনকরের অনন্ত অত্যাচারের হস্ত হইতে দীন প্রজাদিগকে 
রক্ষা কারবার জন্য আম্মজীবন বিপন্ন করিয়াও যেরূপ সংগ্রাম করেন এবং তাহা- 
দিগের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অভাব মোচন করিবার অভিপ্রায়ে বীরের স্তায় যে্ূপ জীবন 
উৎসর্ণ করেন, তাহাতে তীহার আসন মানব-হিতব্রত সন্্যাসিবর্গের সমশ্রেণীতে 
নির্দিষ্ট হইতে পারে৷ গৌঁপনে বাহারা কা্ধ্য করেন, তীঁহাঁদের কীর্তিকাহিনী 
ঢকাধ্বনিসহকারে দেশে দেশে কীর্ভিত হয় না বটে; কিন্তু স্ুবাসিত পুষ্প নর্তী- 
পত্রের অন্তরালে সংগুপ্ত থাকিয়া লোকলোচনের দৃষ্টিপথবর্তী না. হইলেও তাহার 
সুধাগন্ধে যেমন চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠে, হরিনাঁথের মহৎ চরিত্রও সেইরূপ 
বিপুল জনসমাজের অলঙ্গয প্রস্ফ,টিত হইয়া আপনার মহিমা ও গৌরকে--বিরাজ 
করিতেছিল ঢা 
৬৭ বৎসর পূর্বের অর্থাৎ ১২৪০ বঙ্গা্ধে মহাত্মা হরিনাথ মজুমদার নদীয়া 
জেলার অন্তর্গত কুমারখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের এক বৎসর 
মধ্যেই তাহার মাভূবিয়োগ হয়, সুতরাং মাতৃন্নেহ কি পদার্থ তাঁহ! জানিঝ্রু-- 
সৌভাস্য গ্তিনি লাভ করেন নাই। পিতৃব্যানীর স্তনদৃগ্ষে তাহার দেহ পুষ্ট হয 
এবং সেই স্নেহণীলা রমিনীকেই তিনি মাতার স্ভায় ভক্তি করিতেন । কিন্তু মাতৃ- 
হীন হইয়াও তাহার বিপদের অবসান হইল না) তীহার জন্মনক্ষত্র তঁহীকে শৈশ- 
বেই অনাথ করিয়াছিল কয়েক বৎসর মধ্যে তাহার পিতারও মৃত্যু হইল। তীঁহাঁর 
পোত্রক অবস্থা সচ্ছল ছিল না । মাতার ন্নেহ ও পিতার যত্থে যে বয়সে শিশুর 
শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয় এব$ নিরুদ্বেগ-মুখ ও স্সিগ্ধ শাস্তির মধ্যে 
পালিত হইয়া! যে-বয়সে মানুষ ভবিষ্যতের প্রচ্ছন্ন জীবনক্োতিঃ সন্তরণের জন্য যথেষ্ট 
পরিমাণে জীবনীশুক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেই শৈশবকালেই হরিনাথকে দাক্ণ 
অন্নচিস্তায় বিব্রত হইতে হুইয়াছিল। সংসারে প্রায় এইকূপই ঘটিয়া খাকে ১. 
. খহারা বিশুদ্ধ স্বর্ণ বিপদের অগ্রিতে দগ্ধ হইয়া তাহারা আরও উজ্জল হইয়া উঠে, 
নালন অঙ্গার গড়িয়া তন্ম হইয়া যায়। হরিনাথ বিশুদ্ধ বর্ণ ছিলেন। এলে 


হরিনাথের জীবনী । শ 


তাহার স্বলিখিত আত্মপরিচয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিঙল ভীহার বাল্যের দুরবস্থা 
অবগত হইতে পাক্স যায়। তিনি লিখিয়াছেন £_- | 

দ্যধন আমার বয়দ এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন সবতৃদেবী ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। আদি মাডৃহীন হইয়! অ্তানাবসথায় 3. কত কীদিযাছি, তাহা 
কে বলিতে পারে? খুর্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা 
পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন নাই 3 কিন্ত বোধ হয়-তন্িমিত্ই সংসারে উদাসীন 
ছিলেন। তিনি ব্ষয়কার্য্য তাঁদশ মনোযোগ বিধান না ক্রায়, পৈত্রিক সম্পনতি 
যাহা ছিল, তৎসমুদ্ায়ই নষ্ট হয়; হুতরাং মাতৃবিয়োগ হইতেই সাংসারিক ছুঃখ যে 
আঁমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য । বাঁল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা 
ক্রীড়োপযোগী বস্ত পিতামাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি 
তনিমিতত ক্রন্দন করিয়া মাঁটী ভিজাইয়াছি। এই অবস্থায় কতকদিন গত হয়। 
পরে বিগ্বাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। এই সময় কুমারথানিবাঁসী শ্রীযুক্ত বাবু 
রুষ্চধন মডুমদার মহাশয় একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের 
নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাঁত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় 
পুক্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন: সাহায্য করিতে লাগিলেন। হূর্ভাগ্যবশতঃ 
তাঁহার কর্ম গেল, অর্থাভাবে আমারও লেখাপড়া বন্ধ হইল। কুলের হেড্আাষ্টার 
কুষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কৃতকদিন শিক্ষা দিয্লাছিলেন ) কিন্তু অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ও 
পুস্তকাদির অসভ্ভাব আমাকে অধিকদিন বিদ্যালয়ে তিষিয়া থাকিতে দিল ন1।” 

..ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বাল্যকালে ভাৎকালিক পাঠশালা- 

সুলভ শিক্ষা, হইতেও বঞ্চিত ছিলেন ? কিন্তু নবীন কিশলয় যেমন তাহার নাবাদ্তিন্ 
ত্র স্থকোমল শাখাগ্রভাগ দারা হুর্যের আলোকধারা পাল ক্রিয়া ক্রমে সবল ও 
বর্ধিত শ্রী হইয়া উঠে; সেইরূপ বিধাতা! তাহাকে যে গুণগ্রাহী অনন্যসাধারণ হৃদয়" 
রুটি দাঁন করিয়াছিল্নে, তাহারই প্রভাবে তিনি বহিঃগ্রক্কৃতি ও মৃহচ্চরিত্র মান- 
বের মনোমন্দির হইতে স্বাস্থ্যকর শিক্ষা এবং ধর্ম ও শ্ঞান লাভ করিয়া আত্মার 
উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । 

প্রীয়ই দেখিতে পাঁওয়া। যায়,উত্তরকাঁলে বাহার সাহসী,নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা 
কলিয়। পরিগিত হন, বাল্যকালেও তাঁহাদের চরিত্রে সেই সকল মহৎ গুণের 
আভাস থাকে ১ নদীন্রোতে বেতস তরুর স্তায় তাহারা কৌন দিনই দেহ ভাসাইয়া 
দেন না, এইজন্য বাল্যকাল হইতেই তীহাদের “এক শুয়ে” বরষা একটা জুখ্যতি 
বা অধ্যাতি জন্মে । প্রীততঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের৪ এই অধ্যাতি হি, 


৬ 
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এবং হরিনাথের বাল্জীবনেও এই প্রকার অধ্যাতির প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। 
কোন দিন পাঠশালে লিখিতে যাইবার অনিচ্ছা হইলে কেহই তাহাকে কোনরূপে 
সে কার্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিত নাঃ এমন কি কথিত আছে, একদিন তিনি 
গুরুমহাশয়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি কূপের মধ্যে নামিয়া 
সমন্ত দিন লুকাইরা ছিলেন। তাহার আয়াস-স্থখ-নিরত, চঞ্চল শিশুপ্রকৃতি মুক্ত 
বিশ্বের সৌনদধ্যগ্ধা আস্বাদনে দেরূপ অনুরক্ত ছিল, মহিমাময়ী বাণীর কঠোর- 
হনয় অন্থচর, বেত্রমাত্র-সন্বণ গুরুমহাঁশয়ের জ্ঞান-সমুদ্রের গভীর গর্জনের প্রতি 
তাহার সেরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। 

এই পিতৃমাতৃহীন অসহাঁর বালকের গ্রাসাচ্ছাদন কিরূপ নির্ববাহ হইবে, এই 
চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাহার হিতৈষী আশ্মীয়গণ তাহাকে এক নীলকুীতে শিক্ষা- 
নবীশের কার্ধ্যে নিধুক্ত করিয়া দেন। সে কালে কুঠীর ফার্যে যথেষ্ট মান সন্তরম 
এবং পয়সা ছিল; তিনি দেনূপ তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অল্প দিনের 


. মধ্যেই কুঠীর একজন জ্প্রতিষ্ট প্রধান কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইন্ডে পারি- 


রঃ 
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তেন কিন্তু “কুঠেল-সাঁহেবের” গোলামীতে জীবন উৎসর্দ ফরিবার জন্ত তাঁহার 
জন্ম হয় নাই 3 কুঠীর কম্মগারিবর্গ সাধারাতঃ যেরূপ অসচ্চরিত্র, উৎকোচগ্াহী, 
দরিদ্র-প্রজার উৎপীড়ক হয়, তাহাতে অগণ্য অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি 
কুঠার মধ্যে কাজ করিলেন না? অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার শিক্ষানবীশি 
পরিত্যাগ করিলেন । 


নীলকুঠীতে প্র্জা ও শ্রগজীবিবর্গের ছুর্দশা এবং উৎপীড়ন দেখিয়ী তাহা. 


বের ক্লেশ বিমৌচনের সং এই সময় হইতেই তাহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল 
হইস্া উঠে। এই কার্য হস্তক্ষেপ করিবার জন্ত ভিনি অবসরের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন ; কিন্ত এই ছুরহ কার্যে বিস্ও যথেষ্ট ছিল। ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা 
হয় নাই ; তিনি বুঝিলেন এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করিতে হইলে একদিকে যেমন 
নির্ভাক তেজস্বী হৃদয়ের প্রয়োজন, অগ্ঠদিকে শানিত লেখনীর স্ৃতীক্ষ সন্ধানেরও 
সেইরূপ আবশ্তক্‌; স্থতরাং তিনি ঘরে বসিয়া তৎকালপ্রস্ণশিত বেতালপঞ্চবিংশতি 
প্রত্ৃতি পুস্তক এবং তত্ববোধিনী পত্রিকা পাঁঠ করিয়া বঙ্ভাষ৷ শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত অত্যন্ত কষ্ট গাইত্ 
হইয়াছিল? এমন কি তিনি এরূপ বিপন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোঁন ধনবান্‌ 


্ক্তিকে এক রাতে একথানি পুস্তক নকল করি! দিয়া পারিশ্রমিকশ্বরূপ একখানি 


দু জইকত বধ? হন-।) 


হরিনাথের জীণনী। ..€& 


ইহার পর হইতেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চের সহিত তাহার পরিচয় হয় এব . 
তাহার স্বগ্রামের প্রজাগণের ছুঃখ ও অভাবকাহিনী সাধারণের গৌচর করিবার 
হস্ত তিনি “সংবাদ প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সে এ যুগে 
কথ! নহে; পল্লীবাসিগণের অভাব এ কাল অপেক্ষ।-সে কালে অনেক অধিক 
ছিল এবং তাহা গ্রকাঁশ করিবার কোনই উপায় ছিল না। সে কালে জমি- 
দারেরা আপনাদিগকেই প্রঙ্গাবর্গের দণ্ডমণ্ডের একমাত্র কর্তা বলিয়া মনে করি- 
তেন নুতরাৎ কারণে অকারণে তাঁহাদিগকে ঘৎগরোনাস্তি নির্যাতন সহ করিতে 
করিতে হইত। এই সকল অভাব ও অভিযোগের বিবরণ ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তগত 
হইলে, তিনি তাহা সযদ্ধে *প্রভাকরে” প্রকাশ করিতেন, কোন ভ্রম থাঁকিলে, 
সংশোধন করিয়! দিতেন এবং প্রবন্ধ রচনা সন্ধে তাহাকে উপদেশ দান 
করিতেন! এই প্রকারে হরিনাথ সংবাদপত্রসম্পাদনে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন। 

বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন লব্বপ্রতি্ঠ সেবকের স্তায় হরিনাথেরও রচনাশিক্ষা 
গুপ্ত-কবির নিকট আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে গুপ্ত-কবির মহিত তাহার 
মতভেদ ছিল । সন্ধ্যে সতী শিক্ষা অন্যতম । বঙ্গরমণীর বিদ্যাশিক্ষা বঙ্গীয় পুরুষের 
সর্ধবিধ উন্নতির যে সহযৌগিনী, এ কথা তিনি স্বীকার করিতেন, এবং যাহাতে 
গাহাঁদের কুদ্র গ্রামটিতেও স্্রীশিক্ষার বিস্তার হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি তাহার 
আলয়ে একটি বানিকাবিগ্ালয় সংস্থাপন পূর্বক কয়েকটি বাঁলকার শিক্ষণ দান 
কার্য আরম্ত করেন; কিন্তু বালকদিগের শিক্ষার প্রতি তাহার সমধিক অনুরাগ 

- শাকিত হইত। তিনি বাল্যকালে আশীন্ুরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, 
তাই স্বগরমন্থ বালকবর্সের শিক্ষার অভাব তিনি হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেন 
এবং এই অভীৰ কিয়ৎপরিমাণে নিষাকরণের জন্ত ১৮৫৪ শুষ্টাবের ১৩ই সানুয়ারী 
তিনি একটি বালা পাঠশালা৷ স্থাপন পূর্বক গরীমন্থ বালকদিগের শিক্ষণ দান 
আরম্ত করেন । তাহার আস্তরিক ষন্ত ও পরিশ্রমে অনেক ছাঁত্র এই গাঠশালা 
হইতে ছাত্রবৃততি পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়াছিল। হার কীর্তি-চিহম্বরূপ সেই পাঠ" 
শালাটি এখন পত্যন্ত'বর্তদান আছে। | 
দরিদ্র প্রজা ও শ্রমজীবীবর্গ, জমিদার এবং মহাজনদিগেরু হস্তে, বিশেষতঃ 
কুঠিয়ালদিগের অত্যাচারে যেব্পপ উৎপীড়িত হইতেছিল, শেই পীড়ন নিবারণ 
করাই অবশেষে তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া উঠিল। “এই অভিপ্রান্মে তিনি 
১২৭০ জালের ১ল! বৈশাখ হইতে পপ্রামবার্তা প্রকাশিক্” নামে একথাঙ্সি 
সংবাদ-প্ধ প্রত্শ ক্ঙগিতে আশ্বস্ত করেন । লে সময়ে সংবাদ-গৃত ওকাশ “কুরা 


ঙ 
- বর্তমান সময়ের 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী ৷ 
স্ঠায় সহজ এবং অল্পক্সয়সাঁধ্য ছিল না। বিপন্ন দরিদ্র হরিনাথ 


ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই ছুরহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন । এই পর্রিকা- 
খানি প্রথমে_কলিকাতায় “গিরিশ বিদ্যারদ্র” যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও কুমারখালী 
হইতে প্রকাশিত হইতে 'নীরস্ত হয়; তখন ইহা মাসিক ছিল, ০গ্রামবার্তী প্রকা- 
শিকা” পরে পাক্ষিক এবং অবশেষে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কুমার- 
খালীতে যন্তালয় স্থাপিত হইলে, অবশেষে ইহা কুমারখালীতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


হইতে লাগিল। 


গ্রামবার্তা দ্বারা এ দেশের প্রভৃত উপকার সাধিত হইয়াছে। 


ইহা যে শুদ্ধ জমিদার মহাজন এবং নীলকুঠির অত্যাচার নিবারণের মুষ্টিযোগন্থরূপ 
হইয়াছিল তাহা নহে, প্রজার প্রতি গবর্ণমেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে ইহাঁতে যে 
সকল সসার প্রবন্ধ থাকিত, তদনুসারে কাঁধ্য করিবার জন্য গবর্ণমেন্টেরও যথেষ্ট 
অনুরাগ লক্ষিত হইত। নদী প্রভৃতি পয়ংপ্রণালীর সংস্কার পূর্বক জলকষ্ট নিবারণ, 
পুলিশ বিভাগের স্থব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় সন্ধে তিনি 
লেখনী পরিচালন করিলেন। ডাকঘরে মনিঅর্ভার প্রচলনের প্রস্তাব এ দেখে 
তিনিই সর্বপ্রথমে উদযাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে সৌমগ্রকাশ এবং গ্রাম- 
বার্ভাই উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্র ছিল। 

এই সম ওুতর পরিশ্রমে এবং বিবিধ প্রকার চিতা তাহার মির নী 


জন্মে। একে 


ত গ্রামবার্তীর ব্যয়ভারে তিনি বিশেষ বিব্রত হইয়। পড়েন, তাহার 


উপর তাহার প্রিয়তম পাঠশালার আর্থিক অবস্থা অত্যত্ত -শৌচনীয্স হওয়াতে তাহা 
খণলালে জড়িত হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিনি প্রথমে এই পাঁঠ-- 
শালার শম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল পরে ইহার অবস্থা বেশ উন্নত হইলে, তিনি 


কার্ধা অন্যের হস্তে অর্পণ করেন। এখন বিপদ দেখিয়া সম্পাদক 


- মহাশয় বলিলেন “আমি কেবল নাম মাত্র সম্পাঁদক আছি, ইহার শুভাশুত ভার 
চিরকাল তোমার উপর ন্যস্ত আছে, অতএব তুমি ইহার উপায় উদ্ভাবন কর।» 
বিপদ দ্বেখিয়া হরিনাথ অন্ত লোকের স্তাঁ় কখন পশ্চাঁৎপদ হইতেন্‌ না; তিনি 

” শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সত্বেও বিদ্যালয়ের ভার স্ট্য়া তিনজন শিক্ষকের 


কার্য একাকী 


নিয়মিতরূপে পা 


নির্বাহ করিতে লাগিলেন ; শ্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তীহাকে 
রিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তিনি পরোপকার এবং স্বদেশের সেঝ- 





রূপ যে মহত, ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই অঙ্গরোধে নিজের সর্ঝপ্রকার 
, ম্খসথাচ্নদয তুচ্ছ করিয়া! পরিপূর্ণ উৎমাহের সহিত অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন। 


সি 


অবিপব্েইছটাছার পা্জশালা খণমুক্ত হইয়া অপেক্ষারুত সচ্ছল অবস্থা লাভ করিল; 


হরিনাঁথের জীবনী । ৭ 
কিন্তু এই সংগ্রামে ভীহাকে অন্্রাহত বিঙ্য়ী বীরের স্তায় শযযাশীয়ী হইতে - 
হইল। . ্ 

যাহাহউক ভগবানের কৃপায় তিনি অনদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হুইয়া অধিক' 
তর যত্ের সহিত গ্রামবার্তা পরিচালনে রত হইলেন। অধিক মূল্য দিদ্মা দরির্র 
পল্লীবাসী সংবাদপত্র গ্রহণে অপরর্থ ভাবিয়া, তিনি গ্রামবার্তার প্রতি সংখ্যার 
মুল্য এক পয়সা দিদ্ধারণ করিলেন । এত স্ুলভ-মুল্যের সংবাদপত্র বাহির করা 
তখন স্বপ্ণের অগোঁচর ছিল ; ইহার অনেক শু অধিক মুল্য দিয়াও সংবাদপত্র 
প্রহণ করা সহজ ছিল নাঁ। ইহার পরেও অনেক সংবাঁদপত্র বাহির হইয়াছে, 
দেশে লেখক এবং যন্্রালয়ের সংখ্য। ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে ) কিন্তু সাঁধারণের 
জন্ত এন্প সুলভ মুল্যের সংবাদপত্র অধিক প্রকাশিত হইল না। কেবল স্বর্গীয় 
হাতা কেশবচন্র সেন বুরৌপ হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক সুলভ মূল্যে 
“ন্ুলভ সমাচার” প্রচীর করিয়া! সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার পথ স্্গম 
করিয়া দেন। 
গ্রামবার্ভার মূল্য স্থলভ করাতে প্রতিদিন তিনি অধিক করিয়া খণজালে 
জড়িত হইতে লাগিলেন । এক পর্‌স! মূল্য হওয়ার পরও যদি গ্রামবার্তার সহজ 
সহ্র গ্রাহক নংগৃহীত হইত, গ্রাহকেরা! যদি তাহাকে সমুচিত উৎসাহ দান করি- 
তেন, [তাঁহাহইলে গ্রামবার্তার স্তায় পত্রিকাকে কখন প্রাণধারণের জন্য চিন্তিত 
হইত না, গ্রামবার্ভীর সম্পাদককেও খণদায়ে বিরত হইতে হইত না) 
+-ককি্ত কাঙ্গাল হরিনাথ গ্রাহকবর্গের নিকট যখোচিত উৎসাহ .এবং সাহায্য লাভ 
করিতে পারেন নাই । তিনি যাহাদিগের জন্ত খাটিয়া৷ মরিতেন, যাহাদের বিপদ দূর 
করিতে গিয়া নিজে বিপদের মধ্যে বাপ দিয়া গড়িতেন, সাহারা পথ্য্ত তাহার 
সাধুলক্কন্ে উপেক্ষা প্রকাশ করিত। ইহা৷ অপেক্ষা আমাদের দেশের লোকের - 
আর কি অধিক কলঙ্ক হইতে পারে? যাহার! আমাদের জন্য প্রাণপাত করেন, 
জীবিত অবস্থার তাহাদের দিকে একবার ফিরিয্াও চাহি”না ; অবশেষে -তাহারা 
ইহ্জীবন ত্যাগ করিয়া! নিন্দা ঝ প্রশংসার অনেক উদ্ধে দেশ কালের অতীত - 
হুইয়৷ গেলে, আমরা তাহাদের শোকে সভা করি, এন্রং বক্তৃতা পূর্ব্বক 
বিলাপ করিতে বসি! সাধারণের হিতকর কর্মে হস্তক্ষেশ করিয়া, দেশের 
সেবা করিতে গিয়া হরিনাথকে সময়ে সময়ে যে সকল বিপদে পড়িতে 
হইত, পরমেশ্বরের নাম করিয়া তিনি তাহা সহ -ক্রিতেন; কিন্ত 
তথাপি তাঁহার হৃদয় মানব-্বদয় ছিল; পেই সকল বিপন্দে যদি কেহ এববএর 


ডি + হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


সমবোনায় “আহা” বলিত, তাহ। হইলেও তিনি অনেক সান্বন! লাভ করিতেন! 
যাহাহউক কোন বিপদেই হরিনাথকে কাতর এবং অধীর করিতে পারে নাই। 
এই সময তিনি কিরূপ নির্ভীকভাবে তেজস্থিতার সহিত গ্রামবার্তা সম্পাদন করিতে- 
ছিলেন এবং ঘনীভূত বিপদের প্রতি কিরূপ উদাসীন ছিলেন, তৎদ্বন্ধে চ্ইটি 
গল্প পাঠকবর্গের গোঁচর করিতেছি । ৬০ 

একবার পাবনার ডিষ্টিউ মাজিষ্রেট * * * সাহেব মফস্বল পরিদর্শনে বাহির 
হইয়া কোন অনাগা রমণীর একটি পয়ঙ্ষিনী গাভীর লোভ সংবরণ করিতে পারেন 
নাই ঃ ছলে, বলে, কৌশলে, সেই গাভীটাকে হস্তগ্রত করেন। ছুঃখিনী র্ণী 
প্রবলপ্রতাপান্বিত জেলার মা্জিষ্রেটের বিরুদ্ধে কি করিবে? নিরুপায় দেখিয়। 
অগত্যা তাহাকে মৌন থাকিতে হইল। কিন্তু এই ঘটনা হরিনাথের অঞ্াচির 
রহিল না; তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়ে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া প্গরু চোর 
ম্যাজিস্টেটকে” শিক্ষা দরবার জন্য একটি' প্রবন্ধ গ্রামবার্তায় প্রকাশ পূর্বক 
ম্যাজিস্ট্রেটের গঠিতাচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বর্তমান কালের ন্যায় তখন 
গ্রামে গ্রামে এপ শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তখন কদাচিৎ মানসিক তেজের 
(1015৩7050৪ ০£ 91716) পরিচয় পাওয়া যাঁইত; সামান্ত একটি 'পেরা- 
দার লাল পাগংড়ি দেখিলে গ্রামের অনেক “নামজাদা লোকও অন্তঃপুরে আশ্রয় 
লইতেন! দে কালে দেশের ক্ষমতাশালী শিক্ষিত জমিদারেরা যাঁহার'বিকুদ্ধে 
একটি সামান্ত কথা বলিতেও অঙ্ক,চিত হইতেন, একজন নিঃসম্বল দরিদ্র শ্াম- 
বাসী প্রকাশ্যভাবে,নিরভীকচিত্তে তাহার কুকার্যের কথা ঘোষণা করিতে লাগিক্চে্দ১ 
দেখিয্বাপ্মনেকে বিশ্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার এই কার্যে বিস্ময়ের কোন 
কারণ ছিল না। তাহার হৃদয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব নামক যে মহাপ্রাণীর অধিষ্ঠান 
- ছিল, সে জ্লোর কর্তার এই কুকার্ধ্য দেখিয়া অগ্নির স্ায় জলিয়া উঠ্রিল। 
হরিনাথ, বিশ্বাস এবং কর্তব্যের মন্তকে পদাঘাত সহ্য করিতে পাঁরিলেন না। 
অবিলগ্নেই ম্যাজিষ্রেটের কর্ণে হরিনাথের কথা প্রবেশ করিল। তিনি বিবিধ 
উপায়ে হরিনাথকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতে লশগিলেন; কিস্ত কুতকার্ধ্য 
না হইয়া অবশেষে নিজে এক দিন অস্বারোহণে পাবনা হইতে কুমারখালী আসিয়া 
হরিনাথের অনুসন্ধান করেন? কিন্তু কুমারখালিবাসী অধিকাংশ ধনী হরিনাঞ্ের 
আত্ধীর জানিয়! বিশেষ কিছু করিতে না পারিরা ফিরিয়া! বান। তিনি হরিনাথের 
স্বাহম ও তেজস্বিতার অনেক কথা শুনিয়া আশ্চধ্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 
“্রিনাথ শ্বাঙ্গালীর ধ্যে একজন যথার্থ লোক 1৮ 


হরিনাথের জীবনী । ৯ 

আর একবার জনৈক প্রতাপশালী' আাঁমদার প্রজাখর্দেয় উপর উৎপীত্কন - 
আরম্ভ করিলে, তিনি নির্ভীকচিত্তে জমিদারের অত্যাচার কাহিনী “গ্রামবার্তা”্য 
প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তীহার মুখ বন্ধ করিবার ভ্ত উক্ত জমি- 
দারের কর্ষচারিবর্গ অর্থ দ্বারা তাহাকে হস্তগণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ) 
কিন্ত প্রেম ভিন্ন অর্থ দ্বারা কেহ কোন দিন হরিনাথের হাদয় ক্রয় করিতে পারে 
নাই। তিনি অত্যন্ত দ্বণঃ সহকারে জমিদারের-এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
তখন জমিদারের লোকেরা অনন্ঠোঁপায় হইয়া তীহাকে শাসন . কন্দিবার সজন্য 
লাঠিয়াল নিযুক্ত করিল ; কিন্তু লাঠিয়ালেরা তীহার কেশম্পর্শ কৰিতেও সাহসী 
হইল না । অবশেষে একজন পঞ্জাবী গুণ্ডা জমিদারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত হইয়া 
একদিন সশশ্ত্রভাবে তাঁহার বাড়ী পর্যযস্ত চড়াও করিল। তখন তিনি গৃহে 
সহযোগিবর্গের সহিত শ্রামবার্ডার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন? বিফলমনোরথ হইয়া 
গুগ্ডাকে সে স্থল পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সময়ে তিনি বিশেষ সাবধানে 
.. থাকিতেন বটে, কিন্ত ইহাতে তীহার অনসম্য তেজ ক্ষণকালের জন্যও শ্্রানভাব 
ধার্ণ করে নাই, বরং তিনি হার বিরদ্ধে এই সকল যড়নত্রঈলিতেছে দেখিয়া, 
অকম্পিতহস্তে.লিখিলেন 

“মাত ও পিতৃডন্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতা 
মাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ড ভয়ে 
কি কেহ পিতামাতার সেথা পরিত্যাগ করিতে পারেন? অত্য পারনই' জগৎ" 
পিতার,েব করিবার উপায়; এই সত্য পালন করিয়া জগপিতার সেবা! করিলে 
খদি কেহ দণ্ড করেন, ভাহা হইলে কি আমরা তাঁহার দেবা পরিত্যাগ করিব? 
অতএব, বাহার! নৃতন আইনের কথা শুনিরা গ্রাম ও পল্লীবাদিদিগের'গ্রতি 
অত্যাচার করিতে আরস্ত করিরাছেন, আমর! তাহাদিগকে বলিভেছি, ভ্রাত্ভাবে" 
বিনয় করিয়। বলিতেছি, 'অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। , তাহার নিরীহ ও দুর্ধ্বল 
সন্তানগুলি অত্যাচারিত না হর, ঈশ্বর এই নিমিত্ত ভ্বারতরাজ্য বৃটিশসিংহের, 
হস্তে অর্পন করিয়াছেন। অত্যাচার করিয়া একদিন, না হয় ছুদিন পার পাইবে, 
তিন দিনের দিন 'সরশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এত দিন সহ্য 
“করিয়াছি, আর সঙ্থ করিতে পাঁরি না; সকল কথা প্রকাশ-করিয়! কর্তব্য সপ্পা- 
দন করিতে ক্রি করিব না। ইহাতে মাঁরিতে হয় সার, কাঁটিতে হয় কাটি, বাহা 
করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি। ধর্মমন্দিরে ধম্মীলোচন! আর বাহিরে আসিয়া 
মন্ষ্যশরীরে নিরপরাধে পাদুকা! গ্রহার, এ কথা আর গৌধন করিতে পারি না। 


১০ হরিনামর শ্রস্থাবলী | 
বুটীশরাজ্যের-গ্রুতি এই অত্যাচার দেখিয়া! যে প্রকাশ না ফরে, আসাদিগের 
মতে যেই রাজভ্রোহী-1৮ 

হরিনাথ-সুদেশ-সেবার, জন্তু জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেও জমিদার 
লঙ্জিত হইলেন না; তাহাকে নির্ধ্যাতন করিবার জন্য “পঞ্জাবী গুপ্ডা” পরাস্ত নিযুক্ত 
হইল। অবশেষে কাঙ্গাল হরিনাথেরই জয় হইল। কুমারখালীতে ছাপাখানা 
সংস্থাপন করিয়! এক পর়স! মূল্যে হরিনাথ গ্রামবার্তী -বিক্রয় করিতে লাগিলেন । 
ফাল হইয়াও প্রজাসমাজে হরিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন; কিন্তু খণভাব্ে 
শ্রীমবার্তী অবসন্ন হইয়। পড়িতে লাগিল, এবং ২২ বৎসর পল্ীবাত্র বহন করিয়া 
শ্রামবাত্ত1 বন্ধ হইয়া! গেল। 

-. স্্রীশিক্ষা ও বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য নে কালে অন্পললোকেই অনুরাগ প্রকাঁশ 
ফরিতেন। হরিনাথ বাপিকা পাঠশান। ও বান্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিক়া 
প্বয়ং অধ্যাপন! কার্ধ্ে নিযুক্ত হন। তাহার প্রতিষ্ঠিত উভয় পাঠশালাই জীবিত. 

রহিয়াছে এবং অনেক অজ্ঞানান্ধ নরনারীর চক্ষুরুমীলনের সহায়তা করিতেছে 

বিজয়বসন্তের কথা বাঙ্গালীর নিকট নূতন করি! লিখিবার আবশ্যক নাই। 
ফারণ বঙ্গসাহিত্যসুহৃদ মাত্রেই অবগত আছেন যে, "বিজয়বসন্ত” বঙ্গসাহিত্যের 
প্রথম যৌবনপুষ্ট দেহে কি লাবণ্যস্ী বিকাশ করিয়াছিল! এতস্িন্ন হরিনাথ 
যে.সকল গদ্য ও পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়া 'গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার 
নাম বঙ্গসাহিত্যজগতে চিরপ্রতিষ্টিত করিয়) রাঁধিবে ; কিন্তু এ দেশে 
(বকের ভাগ্যে যাহ» ঘটয়া৷ থাকে, হরিনাথের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল ;-: 
মরত্ৃতীরু কপার ক্রটা ছিল না, লক্ষ্মীর কৃপা ঘটিয়া উঠে নাই। কাঙ্গাল হরিনাথ 
স্বদেশসেবাঁয় আত্মজীবর্ন উৎসর্গ করিয়। ৬৩ বৎসর বয়সে কার্যযাক্ষম জরা জীর্ণ দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত দিব্যলোকে প্রস্থান,.করিলেন। 
হরিনাথ স্বভাব-কবি ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রটনা করিতে 

. পারিতেন। সে কালে কুমারখালীতে বড় কীর্তনের ধুম ছিল) অনেকে সুন্দর সুন্দয় 
পদ প্রস্তত করিতেন; কিন্তু হরিনাথের পদগ্খলি মহাজন-বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা 
কোন অংশে নিরুষ্ট নহে 1 আমরা শুনিয়াছি, এক দিন একজন বিখ্যাত পদক্ত্ত? 
একটা গান রনা করিয়! কিছুতেই শেষ চরণ. মিলাইতে পারিতেছেন না, অনেক" 
চিন্তা করিতেছেন ১ কিছু শেষ চরণটি মনের মত হইতেছে না । বালক হরিনাথ 
সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন স্বীয় প্রতিভাবলে বালক এমন হুন্দর ভাবপূর্ণ 
শক যোজন] করিয়) েষ চরণটি মিলাইয়া দিলেন যে, সকলে অবাক্‌ হইয়া! গেল। 
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ডাঁহার বরহ্ধণগীত গুলি  শুনিয়! অনেকে দুগ্ধ হইয়াছেন? তাহার সংকীর্তনে, 
অনেকের চক্ষে পরেমরজ প্রবাহিত হইয়াছে। গ্রামের যুবকগগণ যাহাতে নির্দোষ 
আমোদ উপভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, সেই জ্ত হরিনাথ 
অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক ও পাঁচালী রচনা করেন এবং নিজেই শিক্ষা দিয়! 
যুৰকগণের দ্বারা মধ্যে মধ্যে সেই সকল নাটকের অভিনয় করাইতেন। ইহাতে 
একদিকে যেমন যুবকগণেরু হৃদয়ে নির্দোষ আমোদ উপভোগের স্পৃহা জাগ্রত 
হইত, তেমনি গ্রামের আবাববৃদ্ধবনিতা পৌরাণিক পবিত্র কীন্তিকলাপের অভিন্ন 
দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিতেন। ধর্মপ্রাণ হরিনাথ এই.উপায়ে বহুদিন 
পূর্বে দেশের মধ্যে ধর্দভাব ও স্থুনীতি বিস্তারের পথ উদ্মক্ত করিয়াছিলেন। 
সীহার বাউলের গানে এক সময়ে বঙ্গের অনেক স্থান মাতিয়া উঠিম্লাছিল» 
বিশেষতঃ উত্তর পূর্ধ্ব বঙ্গের আবাল বৃদ্ধের নিকটে তিনি বাউল সঙ্গীতের স্বীরাই 
অসামান্ত লোক বলিয়া পরিচিত। এখনও রাখাল বালক সন্ধ্যাকালে ক্রাস্ত 
দেহে গোচারণ ক্ষেত্র হইতে ফিরিতে ফিরতে উচ্চ কে চতুর্দিক ও স্তব্ধ সান্ধ্য" 
আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়! গাহিতে খাঁকে ;-_- 

শপ পদিন্ত গেল সগধা হ'ল পার কর আমারে। 

ভুমি পারের কর্তা, শুনে বারা, ডাক্ছি হে তোমারে” 

এবং বর্ষার রাত্রে কুলপ্লীবী পদ্মার বিশালবক্ষে উন্মত্ত তরন-ভর্গ-চঞ্চল ক্ষু্জ 

ডিঙ্গাথানিতে বিয়া মাছ মারিতে মারিতে জেলে উচ্ছসিত কে এক একবার 
-প্রাহিয়া উঠে ১৮ 
* কে যাবি মাছ ধরিতে, 
আয় রে ভাই আমার সাথে ৮ 

চরাচর হইতে তাহার কঠম্বরের প্রতিধ্বনি উঠিয়া যেন ক্ষণকালের জন্ত * 
তাঁহার অন্তরের মানুষটিকে জাঁগাইয়া তুলে। অনেকের সংগীতে বিশ্বের অনেক 
সুখছুঃখ ধ্বনিত হইয়াছে_কিন্তু হরিনাথের বাউলসংগীতে হৃদগ্নের মধ্যে যেমন 

,. জংসারের অনিত্যতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসভাৰ জাগাইয় তুলে, এমন আর কিছুতেই" 

নহে। রূপের গর্ব, রশ্বধ্যের অভিমান, বাসনার আসক্তি হইতে ক্ষুদ্র নরহদ্য়কে 
রক্ষা করিবার পক্ষে হরিনীথের সংগীত এক অমোঘ ্ধানত্থরণ । ঢাঁকা, ফরিদপুর, 
বরিশীল, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর গ্রতৃতি জেলার অনেক লোঁকই হরিনাথের 
জ্ঞানতক্তিমন্ সাঁধনতত্ব-রসমধুর,দেবভাবোদ্দীপক সঙ্গীত শ্রবগ্ে হরিনাথকে দেবতার ” 
চায় ভক্তি করিতেন। ঢাকার যখন হরিনাথ পদ্য "পিত বিহণ 


১২ হরিনাথের শ্রচ্ছাষলী । . 
- গোস্বামীর আশ্রমে অতিথি হন, তখন ঢাকা সহর্‌ হরিনাখের বাঁউণ-সংগীতঙ্টোন্তে 
প্লাবিত হইরা গিয়াছিল। 
এই সকল সংগীতের ভাষায় হার নির্ভরশীল কদরের শাস্ত মধুরভাব 
ধ্বনিত হইয়া উঠিত। ভিন বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হন ) শতরাং পিতৃমাত- 
স্নেহের ষে একটি আগন্স-সঞ্চিত-ক্ুধা_তাহার ক্ত্হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিদিন 
পোষধিত হইয়া আসিতেছিল, তা অবশেষে বিশ্বজ্ননীর অনাদি অনন্ত প্রেমের 
শ্রগাঢতার সহিত বিপীন হইয়াছিল ; তাহার হৃদয়ের সেই ক্ষুধা, সেই পিপাসা 
এবং. অস্তরিভ্দ্িয়ের সেই আকঠ শান্তি তাহার সঙ্গীতের প্রতি ছত্রকে 
অন্থ্রঞ্জিত করিয়া বাথিয়াছে, সে গুলি তাহার প্রেমিক হৃদয়েরই আকুল গ্রতি- 
ধ্বনি। কত দুঃখ কষ্ট শোক প্রপীড়িত নর নারী তাহার সংগীত শ্রবণে ক্ষণ- 
কালের জন্ত সমস্ত জালা যন্ত্রণ! ভূলিয়! যাইত। তিনি যদি এই সহজআাধিক গান 
লিখিরাই স্বীয় জীবন"শেষ করিতেন, তাহা হইলেও তাহার পবিত্র নাম অসংখ্য 
নর নারী চিরদিন সরতন্ত হৃদয়ে স্মরণ করিত। হরিনাথের রচিত গানের সংখ্যা 
করা যার না। আমরা অনেক গুলি গানএকত্র সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহারই মধ্য 
হইতে কয়েকটা অতুল্য সংগীত একত্রিত করিয়া! এই গ্রস্থীবলীতে প্রকাশ কনিশাম। 
তাহার সংগীতের প্রত্যেকটির মধ্যেই জ্ঞানপ্রেমময় কত নিগুড় ভাব, কত প্রাণথ- 
সপর্শী মধুরতা রহিয়াচ্ছে! স্তাহার দেবভ্ীবন কেবল কবিতাঁময় ছিল। একদিকে 
তিনি যেমন নিাশরয়প্রগীড়িত দীনদরিত্রের রক্ষার জন্য প্রাণপণে অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামূ ঘোষণা করিতেন, অপর দিকে তব স্থৃকঠ নিল 
স্বরচিত শবিত্র গীতআোতে ছুঃখ দৈন্ত সমস্ত ভাপিরা যাইত। সহক্র সহস্র শ্রোভা। 
চিতরপুত্বণির মত অতৃপ্ত হৃদয়ে তাহীর ক£নিঃস্ত সংগীত-সুধ) পান করিত ৬ 
- শীরবে অশ্রু বিসর্জীন করিত। 
বাহার রচিত গান শ্রবণ পূর্ব উত্তর ও মধ্য বঙ্গের লোঁক এত উন্মত্ত 
হইয়াছিরা, ভিনি কিন্ত সর্বদাই নিজেকে গোপনে রাখিতে চাহিতেন ? ১ নতুবা! 
“ কি স্ডিনি বঙ্গদেশের এক ক্ষু্র পল্লীতে কাঙ্গালের মত জবন যাঁপন করিতেন 
তিনি আলোক সফিতে পাঁরিতেন না।” অপরের অলক্ষ্যে থাকিয়া কা করাই 
স্তাহার কামন। ছিন। প্রস্ষ,টিত পুষ্পের ভা পত্রান্তরালে থাকিস সৌরত বিকাশ 
করাই তিমি মহাত্রত্ বলিয়। জ্ঞান করিতেন । তাই, যদি কোন সময় তাহার কোন 
কথ! শারণার্থ নোট “করিয়া রাঁখিবার চেষ্টা করা! যাইত, তাহা হইলে-তিনি অপ্রতিভ 
ভ:বে বলিতৈন, “তোমরা! কি আমায় পাগল করিবে? নীরবে কাঁজ কর, 
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গাঁলমালে কাব মাই ।” তিমি জগৎ হইতে কারস্য ক্সিবার প্রণালী শিক্ষা! করিতে 
ইপদেশ দিতেন। প্রতিদিন কূর্ধ্য উঠিতেছে, পৃথিবীর গতি পর্নিবর্তিত হইতেছে, 
ভাঁহাতে নীরবে এক বানুকাকণাবৎ বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্ব বৃক্ষ উৎপন্ন 
হইতেছে; তিল তিল করির! বাড়িয়া প্রকৃতি মাতার কোমল ক্রোড়ে কিন্ধপে 
অভ্রতভেদী কানন-শ্রেণী মাথা তুলিয়া দীড়াইতেছে ; কোন প্রকার শব নাই, 
মসস্তোৌধ নাই, অখও সহিষ্থতা, অনন্ত শাস্তি) আমরা কেন জসহিষু 
মশাস্ত হইব? আমাদের ক্ষুদ্র কাধে কেন উচ্চ কলরব উঠিবে? ইহাই - 
উহার প্রদর্শিত শিক্ষা ছিল) তিনি জীবদে কখন এই পথ হইতে ভ্ষ্ট 
ছন নাই। 

বার্ধক্য কালে হরিনাথ সর্ধদা ধর্চিন্তায় মিমগ্ন থাঁকিতেন। সংসারচিস্তা, 
কট কিছুই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরের উপকার করা 
তাঁহার জী নের কার্য ছিল, অস্তিম দৃহর্তেও তিনি সেই পরম পবিত্র ব্রত পালনে 
উদাসীন ছিলেন না। ছুঃখী, তীগী, অনাথ, অসহায়, রোগী, শৌক-কাতর 
যর্তিং সকলেই “কাঁঙ্ষালৈর” স্নেহ পাইত। তিনি মাতৃহীনের মাতা, বিপন্নের বন্ধু 
সম্পর ব্যক্তির গুপরামর্শদাতা এবং কুপথগার্মী জনগণের সুপথপ্রদর্শক ছিলেন! 
দাসের ন্যায় তিনি অনাখের সেবা করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাহার উপর নির্ভর 
করিয়া নিরুদ্ধেগ হইত। যৌবনকালে হরিনাথ অগ্ঠাচারীর যম ছিজেন। ধনী জমি- 
দার, গ্রতাপশালী নীলক্র, ছু্ান্ত মহাজ্রনদিগের সহিত তিনি একাকী অসহায় হই- 
*[গ্'বিধাতার চিরমল আদেশ শিরৌধার্ধ্য করিয়! অক্াস্ততাবে যুদ্ধ করিয়াঞ্ছিলেন। 
বার্ধক্যে তিনি রোগী ও ভাঁপীর সান্বনার স্থল ছিলেন। উখানশক্তিরহিত স্ৃত- 
কল্প চির রোগী, তাহাদের এই দেবহৃদয় কন্ধুটকে দেখিয়া; একবার সসজমে 
উঠবার চেষ্টা করিত ; পারিত না, শুধু জ্যোভিঃহীন ছুইটি দীন নেগ্র হইতে 
অবসাদপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞ প্রেরণ করিত; হরিনাথ ধীরে ধীরে রোগীর 
মন্তকপ্রান্তে আসন গ্রহণ ক্রিয়া! তাহার শিরম্পর্শ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাস! 
করিতেন, কত আশার কশ্টী বলিতেন, শুনিতে শুনিতে সেই মৃতপ্রায় দেহে 
যেন নবজীবনের সঞ্চার হইত। রোগীর শয্যাপার্থে_ তাহার "সেই তেজঃপুর্ণ 
উন্নত শুগৌরদেহ, শ্বে শর, গৈরিক বত, নগদ এবং পৃষ্টবিলম্বিভ স্টেতবর্ণ 
কুষ্ম কেশতাঁর দেখিলে মনে হুইভ-.স্বর্থ হইতে -ৰিধাঁত। বুঝি কোন ৪ 
এই ঘৌগীর সেবার জন্ত পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। 

হরিনাথ আবাল্য ধর্শান্গ্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেতরে বিচরণ" করিতে” 


১৪ হরিনাথের গ্রস্থাবলী | 
যৌবনে স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময়ে যে আদর্শ সম্মথে রাখিয়াছিলেন 
_ তাহার সার মর্ একটা ক্ষুদ্র কবিতাঁয় লিখিয়া গিয়াছেন ₹__ 

পাপেতে পৃথিবী খার। 

ধর্ম তথ! নাহি আর ॥ 

অনেকে “মিলের” ছাত্র। 

ধন্ম কর্ম কথা মাত্র ॥- 

কপটতা ধন্ধসাজে । 

পৃথিবী ঢাকিয়া আছে ॥ 

ধর্ম যদি চাও তাই। 

ধর্মসাজে কাঁধ নাই ॥ 

কপটত। পরিহর ৷ 

“ভাল হও ভাল কর॥% 

এই আদর্শ হইতে প্রাণে যে ধশ্মানুরাগ জাগিয়া উচিাহি। তা. 
শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া! গিয়াছেন । এক দিনের জন্যও তাহার ই 
বিশ্রাম লাভ করে নাই। “ত্রন্ধাণ্-বেদ” নামক বৃহৎ গ্রন্থ মাসে মালে 
সাধনতত্বসমূহ প্রকাঁশ করিত এবং রোগে শব্যাশারী হইয়াও মৃত্যুর অল্প দিন ? 
“মাতৃমহিমা” নীমে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ২২ শে চৈত্র তা 
মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সেযাত্রা রক্ষা পাইয়া যে শেষ উপ 
কবিতায় রচনা ক্ররিয়াছিলেন, তাহাতেই মুমূর্ষু সাহিত্য-সেবকেন্র প্রাণের নিত 
-ঘন প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে । ই শেষ উপদেশ এখনও যেন কর্ণোপাছে 

ধ্বনিত হইতেছে।- 


“আগেও উলঙ্গ দেখ শেষেও উলজ। 

? মধ্যে- দিন ছুই কাল বন্ত্রের প্রসঙ্গ ॥ 
মরণের দিন দেখ সব ফক্িকার। 
তিবে কেন মৃট় মন কর অহঙ্কার ॥ 
আমি ধনী আমি জ্ঞানী মাঁনী রাজ্যপতি। 
শ্মশানে সকলের দেখ একরূপ গতি ॥ 
কেবা রাজা বেবা প্রজা কে চিনিতে পারে । 
ভবে কেন মর জীব ধন অহঙ্কারে ॥ 


হরিনাথের জীবনী । ১৫ 


পুঁথি গড় পাজি গড় কোরাণ পুরাণ। 
ধর্খু নাই এ জগতে সত্যের সমান ॥ 

সত্য রাৰি কর কর্ম সংসার পালন ! 

পাপ নাহি হবে দেহে মৃত্যুর কারণ | 
লোভে পাঁপ পাপে মৃত্যু সকলেই জানে । 
লোভেক্স,ধাঁধায় গ'ড়ে কেহ নাহি মানে ॥ 
না মানে কুবুদ্ধি লোক মনে ভরা মল। 
আগুণে পুড়িয়া মরে পতঙ্গের দল ॥ 
মায়ের সমান নাই শরীরপালিকা। 
ভাধ্যার সমান নাই শরীরতোধিকী ॥ 
আনন্দ কারণ দেখ বালক বালিকা । 
সর্বছুখেহর। ছুর্গা রাধিকা কাঁলিকা ॥৮ 


গরিনাথের জুপবিত্ কর্ম জীবানের কয়েকটিমাত্র কথা প্রসঙক্রমে আমাদের 

: পাঠকগণের গোচর করিয়া তাঁহার মধুময়ী রচনার কিয়দংশ তীহাদিগের 
সমর্পণ করিতেছি। হরিনাথের গ্রশ্থাবলীর যে অংশ প্রকাশিত হইল, তাহা 
আজিকাঁর এই বিংশ শতাবীর নবউধালোকে উত্ভাঁষিত নবরুটি-নিপুণ শিক্ষিত 
কের আগ্রহপূ্ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ভরসা করি, তখন এই 
দশভক্ত, ধর্মপ্রাণ গ্রাম্যকবির আন্তরিকতাপূর্ণ রচনাবলীর অন্রশিষ্টাংশ ডাহা" 
গের সম্মুখে সমুপস্থিত করা প্রকাশকের পক্ষে মিতাস্ত ধৃষ্টতার পরিটয়ক.. 
ইবে না। ্ ২ 

বিনীত 
শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার 1 


পল্লনার্থ গগাত্খা।, 





মানব জীবন । 
টি 
এই ত মানব-জ্রীবন ভাই 1 
এই আছে আর,_-এই নাই। 
বেখন পদ্মপত্রে, জল টলে সদাই ;- 
তেমনি দেখিতে দেখিতে নাই! 
' আজ গেল আবার 
প্ররে যাবে কেহ +১ 
নিত্য এই মানব দেই! 
তবে কেন অহংকারে 
বল মত্ত সদাই ! 
যদি.বেতে ভবে, _জান নিশ্চয়, 
তবে বৃথা কেন হারাঁও সময়? 
চিন্ত অস্তের উপায়, 
কর এখন সত্য আশ্রর ! 
সময় যাযাঁবার, তা গেছে চলে, 
আর হারাও কেন মায়ার ভুলে? 
এখন কাতর হয়ে, 
ডাক দীনবন্ধো । বলে। 


অনিত্য সংসার | 
সপিস্ 
" দেখলাম্‌ ভেবে সার, সকলি অসার, 
অনিত্তয সংসারে তুমি মাত্র সার। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ কাযা, কেবলমাত্র মায়া, 
7. ছায়া প্রায় মায়া না রহিবে আর | 


 শপরমার্থ গথ)। বৰ 
রি রে 
আকাশের মেঘ কত ভাব ধরে, - 
অবস্থিত নহে তিলাদ্ধের তরে ১-, 
তেমনি সংসার,  স্বপ্রব্াবহার, 
এই দেখি আছে,__না দেখি আবার ॥ 


প্রলোভনী শক্তি পাপ-পুশ্য-কথা, 
লোঁহ আর স্বর্ণ শৃ্খল যথা ; 
তুমি ভিন্ন আর সকলি যে বৃথা ; 
তবে কেন আঁমি বলি আমার আমার 1 


গতি । 


সস 
আমার কি হবে গতি? 
আমি ভব-কুলে শাছি দাড়ায়ে সং্প্রতি ॥ 


তব নাম-রুচি, ভক্তি, প্রেম-ব্ল, 
করেছিল যাঁরা ভবের সম্বল, 
(তার! ) ত'রে গেল সবে, মহাবা্ণবে, 
.--আমার নাই সঙ্গতি ॥ 
জয়া বিতরপৈ, '. ই ধন রঙনৈ, 
দিয়াছিলে আমার সাথে ১ 
সে ধন হারায়ে,  ফকীর হইক্ে, 
* কাদিতেছি পথে পথে ২ 


অম্দীন হীন কাঙ্গাল নিরুপায়, 
না৷ আছে আমার সম্বল সহায়ি ) 
তুমি দয়া করি 
. না দিলে চরণতরি, , . 
ডুবে মরি,_নহি গতি ! 
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হরিনাধেকর গন্থাবলী। 

স্বপ্রকাশ । 
টার 

একবার স্বরূপ প্রকাশি। 

ওহে অবিনাশ [ মম হবদয়-মন্দিরে । 

তুমি না হ'লে প্রকাশ, 

ওহে স্বপ্রকাশ! ৯ 

গ্রকাশিতে কে পারে £ 


সন্দেহ-অনলে পুলে হৃদয় গ্রীণ, 
কঠিন হয়েছে পাষাণ সমান ;-- 
হৃদয় নাহি গলে আর, 
আবণে তোমার 
মহিমা শ্রবণ ক'রে ! 


তব নাম শ্মরণে, শ্রবণে কীর্তনে, 
(কত) মহাপাপী গেল ত'রে 
আমি, অতি মন্দমতি,. ভাইতে মম মতি 
ফিরালেও নাহি ফেরে ১ 
দয়াময়! প্রকাশ হও হে দয়া কারে» 

হৃদয়-মন্দিরে,--দেখি প্রাণ ত'রে ১ 

পাঁষাণত্ব যাবে, 

মানবত্ব হবে, 

চরণ-পরশ করে ॥ 


সদানন্দময়ী | 


মাগো! এই দশ) কি আর ' 
ভুমি সবাননময়ী 
অন্দী যাহার ! 


'পরমার্ঘ গাঁথা 1. ১৯ 
পৃণ্যন্থধা-অন্নে ভাওার পুরিষে, 
পৃথিবীতে আমার আনিলে ডাঁকিয়ে, 
সে সুধা ভুলিয়ে, 
গরল খাইয়ে, 
জলিতেছি-_-অনিবার ! 


দেখে, আমাদের দশা, কে বল্বে সহসা, 
আমরা তোমার সস্তান ? 
ভুমি নিত্য নিরঞ্রনী,  জ্ঞান-্বরূপিণী, 
আমরা ঘোর অজ্ঞান ! 
নিত্যানন্দময়ীর সম্তান হইয়ে, নিরানন্দে আমরা রয়েছি ডুবিয়ে, 
মাগো! এ কলঙ্ক হর, 
আনন্দ বিতর 

, আনন্দময়ী এবার ! 





তুমি | 


এই ত রয়েছ ভূমি ! 
প্রকাশিত নিজ মহিমায়! ৎ 
কেমনে বলিব আমি, আমি আছি, তু্ি নাই 
হেথায় ? 


প্রতি শিরায় অবিরত, শোণিতবিনু প্রবাহিত, 
নিশ্বাস প্রশ্থস গত্ত, প্রাণবায়ু সঞ্চারিত? 
এ সব ক্রিয়া সম্পাদিত 


হয় কি.মম চেষ্টার £ 
এই যে, জববের জীবন পবন, 
সঙ্গা করিতেছে গমন, 
বারিদ করে বর্রিষণ, 
একি মম ক্ষমস্তাথ ? 


২" 


হয়িনাখের গ্রন্থাবলট ॥ 


বি যম কন্মতা হত, 
ইচ্ছাতে পৰন বহিত, 
ইচ্ছাতত ঘন সঞ্চারিত 
ঘন বারি বরধিত, 
সর্ব কা্য সম্পাদিত, হ'ত মম ইচ্ছায় £ 


কেবা বলে আমি হই স্বাধীন, 
চিরদিন তোমার অধীন, 
তুমি আছ তাই আছি আমি, 
নইলে আমার আমি কৌথায়? 
এ আমিত্বে তৃমিত্ব প্রকাশ, 
ঘাইতে বহে শ্বাস প্রস্থীস, 
তোমা ভিন্ন হে অবিনাশ ! 
ঘট পট সকধি আকাশ ; 
ব্খিয়! ন। করে বিশ্বাস (মত্ত ) মানৰ অহমিকাঁয় & 


আমি। 


০০ 


তোমা বই কারে কই মরম বেন £ 
7... আমি ঘোর নারকী, 
শরম গপাতকী 
গতি হবে কি-_ কিছুই জানি না? 


তোমায় ডাঁকিব কেমনে, 
কিবা সম্বোধনে, 
কি বচনেন্র-আমি তা জানি না 2 
তুমি ত্রন্ধাণ্ডের পিতা, 
রহ্ধাণ্ডের মাতা, 
জগত প্রসবিতা আছে বানা? 


বে 


পরমার্থ গা, ২৯ 
আমি অধম সত্তাঁন 
না জানি সাধন, 
মাহি জানি তব আরাধনা ; 
তুমি ছু হে দীনবন্ধু, 
করুণার সিন্ধু, 
*. করুণাঁবিনু যার্চে দীন জনা । 


ভিক্ষা। 


শিপ 


আমি চাইনে আর 

তোমার কাছে অন্ত ভিক্ষে। 
তোমার প্রতি, 
গতি মতি, 

ভালবাসা, দাও হে শিক্ষে। 


যেমন সতী, 
যাচে পতি, 
পতি-গতি সতীর, পক্ষে; 
ৃ * সেইরূপ আশা, ” 
মহ পিয়াসা, 
থাকে যেন_তৰ বকক্ষ্য। 


বৃক্ষের কোঠরে বাস, পক্ষপুট অঞ্কাশ 
* পক্ষি-শিশু রড যেমন, 


নাহি দেখে চক্ষে $ 
স্বরে, শব্দ করে, ডাকে মাত্কে অন্তরীক্ষে সক 
সেইরূপ ডাকি, ্ 
চেয়ে থাকি, 


€োমার দয়! উপলক্ষ্যে 
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আবদ্ধ গো-্থস যেমন, আকুল'হয় জননীর কারণ, 
ছধের পিপাসা বারণ 


নাহয়, ধারা চক্ষে) 
তব চরণ,-. 
ধা কারণ, 
যেন কীঁদি সেইরূপ ছুঃখে ৮ 
চতুর্বর্স, 
সুখ স্বর্গ, 
উপসর্গ--মম পক্ষে! 


সদ 


উদ্দীপন | 
মানস ! ভাঁব তার। 
মহিমা অসীমা ধার ; 

নিপুণ ত্রিগুণাতীত ভব-সারাৎসার। 


ডাঁক মন! প্রেমভরে, 
প্রেমময় পরাঁৎপরে, 
প্রেম বিনা এ সংসারে 
নাহিক নিস্তার? 
তিনি বিভু নিরঞ্জন 
লজ্জা-ভয়-নিবারণ, 
পাপ-ভাপ বিমীশন্, 
কক্ষণা-আধার ১- ৬ 
ত্যজিয়া বিষয়-বাসনা, 
শাস্ত হয়ে কর ধারণা, 
যাবে রে সংসার-যাতনা, 
হবে ভব পার। 





পরমার্থ গাথা । ২৩ 
শাস্তি নিকেতন । 
০০ 
হে নিরাময় .শাস্তি-নিকেতন ! 
হায়ে অন্ুগত-রত, সংসার সেবিলানী কত, 
একদিনের তরে সে ত, 


নখ না তোধিল, না করিল 
শাস্তি বিতরণ! 


জানিলাম তৌম| বিনে, শাস্তি নাছি কোন স্থানে 
শাস্তি নাহি দিতে পারে 
এ অপার সংসার 
শাস্তি নাহি যে সংসারে, আমি কেন ভি তারে, 
তোমা বিনা এ যাতনা 
কে করে বারণ ? 


ক্মহুনিশি যে সংসার দেয় যাতনা, 
ক্সামি কেন সে সংসারের করি উপাসনা ) 
এ কি বিষ দুর্দীতি, 
দেখ হে জগতগতি। 
খুচাও আমার কুমতি 
লইলাম শর্ণ! 


সপ 


তাপিত-জীবন ॥ 
শপ 
ভুমি শিব! জীব-শরণ। 
এই ভবে, 
ভবভগ্-খিভগ্পম, নিরাময় নিরঞ্জন। * , 


২৪  হরিণাথের গ্রস্থাধলী | 


পাপ-ভাপ-হরশ, দারি্র-বারণ 
পতিত-পাঁবন, 
সর্ব জীবের জীবন )-+ 
জগস্দের চিন্তামণি,  ভবপারের তরণী 
ভয়াপদে ননী 
কর অতয় বিতরণ। 


আমি ঘোর নারকী, পরম পাঁতিকী, 
অতি অভাজন, 
শক্কিহীন, না জানি ভর্জন ; 
নংসার-যাতনা পেয়ে, ভাঁকি কাতর হৃদয়ে 
হৃদে একবার দেখা দিয়ে, 
জুড়াও তাপিত জীবন । 


মা। 


পাপ 
- ভাই তোষায় ডাকি মা। বোলে! 
ত্রিতাপ-তাপিত-হৃদয়, 
পবিস্ত্রশীতল হয়, 
মা বালে 
ডাঁকিলে। 


নানা রোগে জীর্ণ জরা. ঈল সূত্রে অঙ্গভরা 
কেহ নাহি কাছে এসে, 
স্বণা করেনা পরশে, 
মা ন/ ফেলেন 
এমন ছেলে! 


. "শ্কারমার্থ গাঁ । 
লছাহ দায়ে ভঙ্গ করে, দণ্ডিত €ষে রাজদারে, 
, এমন ধোর জগরাদী,+ 
কেঁদে তোমায় ডাকে ঘদি, 
ভুমি অমনি 
কর কোলে! 
গাঁপ-রোগে ক্ষ হ'য়ে, আছি দ্বারে হত্যা দি, 
নিরুপায় কাতর ছয়ে 
ডাকিতেছি মা! বলিয়ে, 
স্থান দেমা! 
চরণতলে ! 
. প্রার্থনা ॥ 
এই প্রার্থনা দীন জনের ছে--. 
দ্রীননাথ ! 
বিষয়-বিষ-হদে যেন ডুবি মা ছে! 


আনা কখন ত্যাগ কর মাই তুমি, 
[্ংপাপী আমি যা হই হে) 
ধেন তো ত্যাগ না 
করি আমি। রঙ 
আমায় স্বর্গে বাঁ নরকে রাখ) 
* ছেমি যা কর তাই ভাল হে) 
ধেন তুমি আমার 
স্বরে থেক। 


যে সুখ তোমাকে ভুলাছে বাঞ্ে 
(নানা প্রলোভনে ছে) 
আমার কি কাধ আছে 
আমন সুথে 


২ : হিনাথের গর্থাবলী। 
যে ছুখ আমায় লয় তোমার নিকটে, 
আমার সখ হ'তে সে ছুখে 
বন্ধ বটে। 


শেপ 


ঘুমাও না আর। 
' খুমাও না আর, জাগরে আমার মানস [ 
প্রভাত নিশি! 
(দেখরে) 
জ্ঞান-চক্ষু প্রকাশি, 
হয়ে একতান 
বিদ্ৃগুগগান গাইছে জগৎবাসী। 
৬ 


শোন্‌ 
ওরে মর্্যধাম ! গাও রে নাম, 
বলে পুর্ববদিক হাসি 
বৃক্ষ অগণন, অশ্রু বরিষণ,-ই 
করে প্রেমানন্দে ভাদি! 


দে, 
আনন? না ধরে, প্রেসানন্দ ভরে, 
সুমধুর স্বরে, প্রফুল্ল অস্তরে 
পিতার নাম ধ'রে, গুণগান করে, 
বিহঙ্গম বৃক্ষে বসি ০-- 
ভানু তন্ন প্রকাশি ;_ 
ভূমি, সচেতন হয়ে, অচেতনে রয়ে, 
ভুলআছ . | 
শিতার, গুপয়াশি ? 


. পরমার্থ গাথা. 
মঙ্গল আরতি । 


তিনি 
বল, 
সঙ্চিংআনন্দ, আনন্দ-বদনে। 
গাও 
* মঙ্গল আরতি, 
প্রীতি মনে প্রতি জনে । - 


অসীম গগন থালে, নবভান্ দীপ অলে, 
প্রভাত-পবন চলে, 
মন্দ মন্দ 
গন্ধ দানে। 


তাঁকিছে বিহঙ্গগণে, তুরী ভেরী বাজে সঘনে 
সে তানে মিলায়ে প্রাণে, 
গুথ গাও রে 
তানে তানে। 


পবিজ্র করি হৃরিস্থান, সিংহাসন ক্র স্থাপন, 
প্রেম-অশ্রু বিসর্জনে, 
ধোয়াও বিভুর 
শ্রীচরণে। 


জাগ! জাগ! 
2২ 
একবাঁর জাগ জাগ তাই? 
ভারত-সম্ততি ! 
অজ্ঞান-আবৃত, মায়া-পব্যাগত, 
নি্রিত দশায় 
কন্ত-কর স্থিতি! 


হপ্য 


২৮. হরিনাথের শ্রস্থাবলী । 


মিছে কেন আর কন্পন!-দীপ আল, 
ছারত-আধারে সত্য-সথধ্য উদ্‌য় হ'ল, 
(উঠল) 
-বিহঙ্গের ধ্বনি, মৃদঙ্গের ধবনি,, 
গাও মঙলালয়ের 
* মঙ্গল-আরতি ) 


গধজ্ঞান-সত্য-দিবাকপ্র-করে, মন্াধোর মোহ-অন্ককার হবে, 
ভুবন আকাশে, মহিম প্রকাশে, 
(দেখ) 
গপরমানন্দের আনন্দ-সূরতি ১ 


একান্ত সলিল মনশখাধারে, ক্রি প্রক্ষালন, কর পবিত্র আত্মারে, 
বআকপট-চন্দনে, মাথিয়ে যতনে 
কর পরম পিতার 
পদে অবস্থিভি ! 





দেখনা চাহিয়ে 
৯, 

(একবার ) 
জাগ,জাগ ১ দেনা চাহিয়ে ! 
(এ দেখ) 
বনপাখিগণ, হইয়ে চেতন, 
পিভার নাম শ্মরি 
গেল রে চলিয়ে। 


আঁশ! করি বক্ষে বাসা বাঁধিয়া ছঃ 

[চিরদিন ভবে রবে ভাঁবিয়াছ, - 
এ দেখ) 

হ'ল প্রাতিএকাল, এন ব্যাধ-কাঁলঃ 


; সপরার্থ পাখা ৮ ৯ 


(কেন) 
অকালে লীবন . 
হারাও ঘুমাইয়ে । 


মানধ-বিহঙ্গ কত ঘুমাইবি % 
দয়াদয় বল মোক্ষফল পাবি, 
৭. (একবার) . 
ঘঘ্‌ রে আত্মারাম, পাবি নিত্যধাথ, 
(তোর) 
সংসার-কৃক্ষবাস 
যাবে রে ঘুচিয়ে! , 
৬ 


সর্বব্যাপী। 


সপ 


ভেবে দেখ একবার । 
বাহিরে আছেন যিনি, তিনি হদয়ে তোমার । 


ধিনি আকাশ-মগুলে, 
খনি 'াবাক্ধ খ্াতলে, 
ঘিনি জলে তিনি স্থলে, যম ভাব তারে। 
ওরে ভ্রান্ত মূ মন! 


বৃথা তীর্থ-পর্যটটন,. * 
হৃছেকর অন্বেষণ, দরশন পষ্টবে তারে ১. 


_ ভক্তি-ুস্ছম তুলিযে, 
প্রেমনডন্দনে মাখিয়ে, 
স্কাততরে ভাকিয়ে তারে দাও উপহাঁয়॥ 


৩৬ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 
আপন। - 


রে 7: গেল রে দিন, 
ভুল রইব চিরদিন (মন রে )1 
বিষস্থ রসে 
_ দিন হারালি, 
শেষের, সে দিন নিকট দিনে দ্বিনে। 


বিবিধ বিষয় ভবন, দারাপুত্র পরিজন, 
সদা বল আপন আপন, 
বপন কে তোর? তীরে চিন্লি নে। 


স্কুলে পরকে আপন বলিলি, আপন দোষে আপন হারাঞ্ছি, 
কি করিতে কি করিলি, 
অদ্ধ হবি ঘোর অজ্ঞানে। 


আয়ুশেষ ! 
আয়ু শেষ হ'ল 
পলিত কেশ (মন রে!) 
দেশে দ্বেষ করি আর কত দিন 
রবে বিদেশে ? 


স্বদেশে যেতে সম্বল, পাথেয় কি করেছ বল? 
অপার জলধি জল 
বল পার হবে রে কিসে? 
সে পথে সৰ আপন আপন, সঙ্গী না হবে পরিজন, 
ধার মিলে না হ'লে প্রয়োজন ১ 
কেহ কারে না দ্িজাসে ? 


০০০ 


.“- পরমা গাখা। কট 
নিষয়-বাসনা। 


সি 
' আমার গেল প্রাণ, 
নাই আর পরিত্রাণ, 
মন-দহে পাঁপানল জলস্ত 
বিপদ সময়, কোথা দয়ামন্, কাতরে ডাকি ভোমারে, 
ওনাথ! 
সহেনা সহেনা যাঁতনা অনস্ত ! 


ব্ষিয়-বাসমা-পধন প্রবল, 
করে উদ্দীপন নির্বাণ পাপাঁনল ) 
চারিদিকে বেড়! সংসার-দাবানল, *. 
জালে দরি পাপ-দাহে অবিশ্রাত্ত! 


বিনা তব পদ-হ্দ-স্থধা-জল, 

বিষয়-পাঁপানল না! হয় শীতল, 

দয়া করি দেও চরণ-শতদল, 
(শোক তাঁপ আর্জি করি হে অস্ত! 


পপ 


ংসার সেব!। 


রর ওহে পরমেশ ! 
নাহি পুণ্যলেশ 
*যাঁতন! অশেষ, সংসাঁর সেবায়! 
যদি করি পণ, তোমার সাধন, 
ছর্জয় প্রলোতন আসিয়ে দীড়ায় ! 


একেবারে তোমায় হয়ে বিস্মরণ, 
বিসর্জন দিলাম যৌবন-রূতন, 


হরিনাথের প্রস্থাবলী। 
কু ভম্ন-ভীত, 
তবু নহে বুত তক্তি-ভজনায় ! 


সদা কর মোর অস্তরে নিবাস, 
তোমার সাক্ষাতে এ কি সর্বমাশ ! 
এমন স্বাধীনতা, 
কেন দিলে পিতা, 
খাইলাম মীথা, হারালাম তোমায় !! 


পাপাচার 1 


তুমি সত্য তুমি নিত্য, অনিত্য ভব-সংসারে। 
আলোক ছাড়িয়ে আমি রইলাম প'ড়ে অন্ধকারে ॥ 


একে ছুর্বল প্রতি, তাহে লোভে পূর্ণ ক্ষিতি, 
কি হবে আমার গতি, বিপদে ডাকি তোমারে, 
ভক্তিহীন অভাজন ভবসিঙ্কু-সস্তরণে 
শ্কাণীনতার মুখে ছাই, হাতে ভুলে গরল খাই, 
ডুবু ডুকু যাই যাই, তবু রত পাপাচারে ! 


রসাতল। 
কি 4 পপ 
দাম ঠ 
এ ঘোর বিপদ-সময়, 
স্থান দেও অভয় পদতলে । 
আঙষি 
হারায়ে এবার, জ্ঞান-কর্ণধারি, 
ভুরে মরি পাপ-লধি-জলে”! 


পরনার্থ গাথা । 
আমি কুলে ঘেতে চাই, 
ছ'জন নাবিক ভাই, 
রি সদাই 3_সে পথে না চলে? 
(বিষয় লৌভে পাকে হে) * 
₹€ সদা ঘুরায় আমায়, পাকে পাঁকে ) 
চি তারা 
ডুবাইল নরক-রদাতলে ! 


যদি দয়া করি, দেও হে চরণতরি, 
তবে তরি, নইলে ডুবে মরি ঃ 
(নিজ বল কিছু নাই) 
€ তাকি তোমায়, পতিতগাঁবন ঝলে ) 
তুমি 


ছুবর্বলের বল বিপদকাঁলে ! 





কি করিলাম। 


সস 


ভবে এসে কি করিলাঁয 
নিজ দোষে, বিষয়-রসে 
মজিলাম! হু 
ধন মান আশে, যশঃপরবশে 
, পরমার্থ ধন হারাইলাম ! 


যে অর্থ অনর্থ ঘটায় সর্বক্ষণ, 
জীবের শাস্তি-ধা সদা করে হরণ ;+ * 
সেই অর্থ তরে, .পাঁশরি তোমারে, 
'বিষয়-সাঁগরে ডুবে মরিলাম। 


বারম্বার আমি হ'তেছি পতিত, 
পতিত তনয়ে ধরিতেছ পিতঃ ! 


৩৪ হরিনাঁথের গ্রস্থাবলী। 


(তবু 
না হ'ল আমার, জ্ঞানের সঞ্চার, 
অসার সংসার সার ভাবিলাম ! 


শরণাগত ! 

ওহে দয়াময় ! সর্বজনাশ্রয়। আমি নিরাশ 
লইলাম শরণ । 

তুমি বিশ্বপতি, অগতির গতি, আমি পাঁপমতি 
ন। জানি সাধন । 


রিপুবশে আমি হইয়ে অজ্ঞান, 
পরমার্থতত্ব না করি সন্ধান )- 
করুণানিধান! কর কৃপাঁদান, ( দীননাথ হে )-- 
এই পতিতে উদ্ধার কর পতিতপাঁবন ! 
ভরসা। 
দ্বীন দয়াল ! 
আমার ভরসা এখন কেবল তুমি। 


করি নিরবধি অহিতাচার, 
নাহি শুনি উপদেশ তোমার; 
আমি অধম সন্তান! 


তোমা বিনা আমার, কে আর আছে ? 
আমি কীদিব নাথ! আর কার কাছে ? 
কে বুঝিষে মনের বেদনা! 
তোমা বিনা হে £ 


: পরমার্থ পাখা । 
আশা । 


সিল 
ওহে সর্কাশ্র়! 
তুমি বিশ্বময়, 
তবে হে হৃদয্ন ভয়ে কেন ভীত? 
জীবগণ* তরে, অক্ষয়-ভাগ্তারে, 
আছে স্তরে স্তরে 
খাস্ভুনান! মত! 


বারণ ঘোটক আদি জীবগণ, 
গ্ধনশনে মরে,-"গুলি না কখন, 
তবে কেন নর ব্যাকুল অন্তর, 
হুর্ভিক্ষের তয়ে হৃদি বিকম্পিত ? 


বুদ্ধিবৃত্তি নরের দেবারাঁধ্য বল, 
ধর্শবুদ্ধি কিবা অপূর্র্ব সম্বল, 
অকাঁল-মরণ নিজ কর্মফল ১ 
ভ্রমে দৌষ তোমায় করি আরোপিত ! 


্রম-পারাবারে মানব মগন, 
গতিতে উদ্ধার পত্তিতপাবন ! 
দয়ার সাঁগর, ভয় বারণ কর, 
তোমার চরণে ভারত লুষ্িত ! 





* স্তআয-সনাতন্ | 
পিস 

মন ভজরে নিত্য নিত্য, 

" সভা সনাতন নিত্য ; 

সত্য বিন মুক্তি নাই আর 

জেন এই সতা সত্য । 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


বত্য-সেবায আত্ম-শুদ্ধি, দুরে পালায় ভ্রমবুদ্ধিঃ 
সত্য-তত্বে জানবৃদ্ধি, 
». স্থপ্রকাস্ত আত্মতত 


লইলে সত্যের শরণ, অহঙ্কার না থাকে কখন, 
+দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ 
দূরে করে পলায়ন ১ 

যত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবে না' জীব পাঁপত্দে, 
সত্য কলুষ সংহারে, 
প্রকাশে বিভু-মাহাস্থ্য। 


অত্য ভিন্ন ধর্মাকম্র, ধর্-নয়,-_ সে. ধম্ম-মর্শা, 
ভেদকরা;কলুষ অস্ত্র, 
মনে জেন নিশ্চয় ১ _ 
শোন ওরে ত্রান্ত মন! সত্য পথে কর ভ্রমণ, 
ষড়রিপু হবে দমন, 
পাবে পরম পদার্থ! 





আত্ম-সমর্পন। 


তোমারি মহিমা নাথ! হেরিতেছি অনুক্ষণ ॥ 
কি দ্বিব হে উপহার ? 
ধর মোর প্রাণ মন। 


যে দ্বিকে ফিরাই নয়ন, তব প্রেমেতে মগন, 
স্বভাব স্ব-ভাবে যেন 
করে তব গুণগান ! 


উ্াঁয় পুষ্পিত বনে, ভূষিত নীহাঁর-যতনে 
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যতনে, 
পুঁজে নিত্য ও চরণ! 


পরমার্থ শী । ৩৭ 


দরিবায় আলোকদান, করিতে ভব তপন 


শোতে আহা অন্থদিন, ও 
+ গ্ঈগন-খালে কেমন? " 
ঙ 


নিশায় শপী বিকাশে, তারাদল হুপ্রকাশে, 
২ করে মনের উল্লাস্ধে 
তব মহিম। ঘোষণ ! 


বিশ্বরূপ। 


পিপিপি? 


নিশ্বরূপ রূপ রে! 
কে বলিন্ডে পারে '?: 
ঘে রূপ সাথক-মানসে, স্ব-রূপ প্রকাশে, 
সেইরূপ প্রকাশিতে 
বাক্য মন হারে! 


যে রূপের রূপে রবি তাঁরা শশী, 
যখন 
দে রূপের আভা হৃদদে লাগে আসি, 
নয়নজলে ভাসি, 
--তাদি বূপ-সাগরে ! 
খ্ 
বধিপ দিয়ে পড়ে সে রূগের সাগরে, 
একেবারে আমি হারাই যে আমারে, 
তখন, 
“তিনি আমি কে, চিনিতে কে পারে £ 
স্ব-রূপে স্বরূপ 
মিশে একেবারে ! 


গু হরিনাঁখের-গ্রস্থাবলী । 


দে রূপ-দাগরে যে তরঙ্গ দেয়, 
নেচে নেচে ছুটে তরঙ্গ খেলায়, 
তখন, 
ভুখন ভুলীয় রে-_জীবন জুড়ায়, 
মহা সিদ্ধুনীরে 
ভুদায় এফেঘারে 1 


খিনি পিতা, তিনি মা রূপে দেন্‌ দেখাঁ, 
পিতামাতা) রূপে তিনি প্রেষে মা, 
দেখ, 
প্রকৃতির রূপে পুরত্বরূপ ঢাকা, 
স্ব্থণে নিগ'৭-- 
কপ গ্রকাশ করে । 


বিজয় বসত্ত। 





'উপত্রমনিকা । 


একদা পরীক্ষিৎ রাজেন্ সসৈন্তে মৃগয়ায় গমন করিয়! অরণ্য অবরোধ 
করিলে, বিপিনবিহারিগণ ভয়াকুল হইয়া ইতস্তঃ নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করির্তে 
লাগিল। রাঁজানুচক্েরা অনেকক্ষণ মৃগের অনুসন্ধানে ও অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া, 
বিস্কৃত তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিল। রাজী অশ্বীরড় হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, 
এমন সময়ে এক হরিণ তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইন্ব। তিনি শরাসনে শরসদ্ধান 
করিয়া মগপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। মৃগবর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া! 
নক্ষত্র-বেগে ধাবিত হইল । রাজাও তাহার অন্ুগমনে ক্ষাস্ত হইলেন না, কিন্তু 
ঘোঁটক বন-পধ্যটনে ক্লান্ত হইয়া মৃগতুল্য-বেগে ধাবিত হইতে পারিল না। হরিণ 
এই অবকাশে নরেছ্ের দৃষ্টিপথাতীত হইল। বান্ধা অস্ববেগ সংবরণ পুর্ব্বক ইত- 
স্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, দিবাকর মস্তুকোঁপরি, উঠি, অনলশিখা- 
স্বরূপ কর প্রদান করিতেছেন। অশ্ব অতিশগ্ রথ হই সম্মুখে টল্জি হ্ই- 
তেছে, এবং ফেনাক্ত-নাসিকাঁয় সঘনে নিশ্বীস প্রস্বীস ত্যাঞ্ধ করিতেছে । *আপুনার 
অবস্থাও তদপেক্ষা ন্যুন নহে। পরিধেয় ছুকুল ও উত্তরীয় বসন স্বেদজলে একে” * 
বারে আর্্ হইক্সা গিয়াছে, তথাপি মৃগান্েষণে বিরত হইলেন না? অনস্তর ভিনি 
ভূষার্্ হইয়। জলান্বেধণে সমীপন্থ এক তপোবনে প্রবেশ*করিলেন এবং মৌনব্রত 
এক মুনির নিকটে কাত্তন্বরে বারংবার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 

মুনিবর অনির্বচনীয় ভাবের প্রাহুর্ভাবে বাহজ্ঞানশৃদ্ত ছিলেন, রাজার বাক 
তীঁহার কর্ণগৌচর হইল না) সুতরাং তিনি কৌন কথার -উত্তর দিলেন ন।. 
সম্রাট, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া, দৈব-ছূর্ধিপাঁকৈ রাগান্ধ হইলেন” 
এবং মহর্ষিকে যৎ্পরোনান্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে ,তাঁপস ! বাজ্জাধি- 
কাজ চক্রবর্তী তের সমক্ষে বিনীতভাঁবে দণ্ডায়মান ও পিপাস্থ হইয়া বারংরার 
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ভাল প্রার্ঘনী করিতেছেন ; অভ্যর্থনা দুরে থাকুফ, অহহ্কার-বশতঃ তুই উত্তরদানঙ 
বিরত হুইলি। থাক্‌, ইহার উচিত প্রতিফল দিতেছি। এরই বলিয়া তিনি চাঁরি 
দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে এক মৃত সর্প দেখিতে পাইলেন। তাহাকে রাধে বিদ্ধ 
করিয়া মুনির কঠে অর্র্ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। 
অপমানিভ মুনির পুত্র শুঙ্গী স্থানান্তরে খ্যস্তের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। 
সন্দীপন মুনির পুত্র কৃশ যদৃছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বারংবার ক্রীড়ার 
ব্যাঘাত জম্মাইতে লাগিলেন । শৃষ্গী ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিলেন, কৃশে! আত্ম- 
গৌরব আর বৃদ্ধি করিস্‌ না, তোর পিতার যত বিদ্যা বুদ্ধি সকলই জানি, আমার 
পিতার সহায়তা ভিন্ন রাজ-মগনে যাইতে তাহার মুগুচ্ছেদ হয়। কৃশ পক্রোধে 
কহিলেন, অরে, জানি রে জানি শুর্গে ! আর গৌরব ক্রিস্‌ না, রাজার নিকটে 
€তোর পিতার যত প্রভুত্ব ও মান সম্্র, অদ্য তাহা সকলই ভাঁলরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে ; গৃহে শিল্পা দেখ, রাজা পরীক্ষিৎ তোর পিতাঁর কি ছুর্দশা করিয়া 
গিয়াছেন। শৃ্গী ঈদৃশ-বজ্বৎ-বাক্যশ্রবণে এককালে ক্রোধসাগরে ও বিষাদনীরে 
নিমগ্ন হইয়! গুহে গমন করিলেন ) এবং দেখিলেন, তীঁহার পিতার কঠদেশে 
মৃত সর্প ছুলিতেছে । তখন সর্পসদৃশ তর্জন-গর্নে কহিলেন, “রে ছরাত্মন্‌ 
পরীক্ষিত! ধনগর্বে গর্বিত হইয়া নির্দবী ত্রাঙ্গণকে যেদন আপমান করিলি, 
তেমনি সপ্তাহের মধ্যে তক্ষকদংশনে তোর প্রাণ বিয়োগ হইবে।+ 
নির্বাত সময়ে সরোবরের স্থির সলিল অকম্মাৎ শিলাখণও্ড নিক্ষিপ্ত হইলে 
সমুদাক্জ জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, শৃঙ্গিকর্ভৃক অভিসম্পাত মহধির অন্তঃকরণ 
তদ্দপ.বিচলিত হইয়া তাহার সমাধি-ভঙ্গ করিল। হিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া 
. ফাইলে, হা বদ ! কি করিলে, ধাহাঁর শাসনে তপক্িগণ নিরুদ্বেগে ধর্র-কর্ম 
সম্পাদন করিতেছেন, খাহীর অসাধারণ পুপ্যবলে ধরণী প্রচুরশস্যশানিনী হইয়া! 
প্রজাস্কলকে সুখ সঙ্ছন্দতা বিতরণ করিতেছেন, সেই মাদৃশজননাথ বন্ধুকে কেন 
এই নিদারুণ শাপে অঙ্গিশপ্ত করিলে। ই রে নির্দয়! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া, বিশুদ্ধ ব্াহ্মণধন্কে এককালে কলুষিত করিলে.! দয়া, ধর্ম, ক্ষমাগুণেই 
এ কুল জগবিখ্যাত ; বস! অদ্য তোমা হইতে সেই নিষগস্ক কুল কঙগস্কিত হইল! 
সবজী পিভার ঈদৃশ-বাক্য শ্রবণে অন্গৃতপ্র হুইয়া কহিলেন, তাত ! আমার কথাতে 
(কি হইতে পারে ? আমি কাৰাঁকে কিনা কহিয়া থাকি? লরিশিশুর ক্রোধে কি 
কখন কেশরীর মন্দু হইতে পারে? মহর্ষি, বালকের বাক্য শুনিয়া, হাস্য করিয়া 
ক্কুমিলেন, বাস্থা ; সপশিষু কি স্বধন্দম অবলম্বন করে না? ছুলসীপত্র-মধ্যে কি 
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ইতর-ছিশেষ আছে ? তুমি কি কখন শুন নাই যে, মুনতনয় দন্াপ্রীরের অভি- 
সম্পাতে চিতররথ গঞ্ধব্রপতি সহোদর ও সহধর্শিদীর সহিত মর্ভ্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করিয়া কত্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন ? আহা! তাহাদিগের সেই অপার খের কথ! 
মনে হইলে, আমার হৃদয় অদ্যাপি বিদীর্ণ হইতে থাকে । * : 28৯-২ 

শৃ্দী পিতার প্রমুখাৎ শীপত্রষ্ গন্ধব্বপতি প্রভৃতির ছুরবস্থা-শ্রবণে তাহার 
আদ্যোপান্ত সকল বৃর্তীস্ত শুন্ভিত একাপ্ত উৎসুক হইস্কা সবিনয়ে কহিলেন, তাত ! 
সেই মহাপুরুষেরা কি অপরাধে শাপগন্ত হইয়াছিলেন এবং কত দিনই বা মর্ত্য-* 
লোকে ছূর্ঘতি ভোগ করিয়া! পুনরায় খ্বধামে গ্রতিগমন করেন, শুনিতে আমার 
একান্ত অভিলাষ হইতেছে মতর্সি কিলেন,বতস ! তাহাদিগের সেই ছুংখের বৃত্তান্ত 
সীমান্ত নহে যে সঙ্কেপে বলিব । যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতুহল অন্মিয়া থাকে, 
তবে এক্ষণে ক্ষান্ত হও, দিনকর অন্তাচলে গমন করিলে, অবকুশসময়ে সমুদায় 
বরণনু করিৰ। শৃর্দী পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া, সুর্যের অ্তাচলাবলম্বন অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন।” মহার্য সাগংকালীন কর্তব্য-কণ্ধ সমাধান্তে অবকাশাসনে 
আসীন হইলে, শৃঙ্গী ও: অন্ঠান্তি মুনিকুমারেরা ইতিহাস-শ্রবণোতথুক হইয়া, 
তীহাঁকেবেষ্টন করিয়া বসিল। মহর্ষি কথা আস্ত করিলেন। .. 

_ মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ ! শ্রবণ কর। যে বিস্তৃত পর্বতমালা! ভারতবর্ষের 
উত্তর দীনা,সেই পর্বতের নাম হিমালয় । অতিপূর্বরকাঁলে এ পর্বত গর্ব কিন্নর, 
অপ্সরা প্রতৃতির নিবাসন্থান ছিল । চিত্ররথ নামে গন্ববররাজ পর্বতের অধিপতি 
ছিলেন। তীহার অন্ুজের নীম চিত্রধবজ। সেই ছুই সহৌদরের অকপট স্নেহের 
কথা কি'কহিব; 'অনল অনিলের, স্তায়,, তিনর্ধকালও পরষ্পনের বিচ্ছেদ 
ছির্লনা। 7 

প্রদিদ্ধ' প্রভাস নদের কুলবর্তী কাম্যবনমধ্যে, গম্বর্পতির' বিশামৌদ্যান' 
ছিল। : সেই উদ্যানটী এমনি সুন্দর যে, অমরগণ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়াও, 
তাহাতে বাঁস' করিতে বাসনা করিতেন। উদ্যানের" মধ্যে একটা স্থরম্য' 
সরোবর তাহার চতুঃপার্খতুঁষি শ্বেত-শিলায় মঙ্ডিত এবং 'সোগানগুলি নীলবর্ণ 
র্তরে নির্মিত 5 স্তরাং জলাহরণার্থ নিয়ে গ্রমন করিয়া ঠা দেখিলে বৌধ 
হইত, ঘেন নীলগিরি- শিখরে রাশীক্ত ধার পতিত: রহিয়াছে |. সরোবরের - 
নিল বারিপু্জে কমল, 'কুমুর, কোকনদ ্রসতি জঙপুঙ্প রক্ত হইয়া, রশি 
মত মধুকরের চিত্ত নিরন্তর আকর্ষণ কবিত এবং মন্দ মদ 'সনীরণঃ :প্রভীবেখীধ হজ 
বখন তাহার তরঙগমালা আন্দোনিত হইতে থাকিত, তখন' আুতপপ্র-থ। ই ছারা" 
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হইত, নঙ্লিনীকীত্ত নলিনীর বিরহাঁনলে ভ্রবময় ভইয়া নলিনী সহিত সরোবরে 
জলকীড়! করিতেছেন ; হংস, চট্রবাক, সারস, সারসী প্রভৃতি জলচর গক্ষিগণ 
সেই তরঙ্গোপরি ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়৷ নলিনীনাথের অন্কুচিত ব্যবহার অপলাঁপ 
করিতেই ধেন পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে । কদধ, চম্পক, বকুল, নাগকেশর, 
শেফালী প্রভৃতি তরুমণ্লী ) যুখী, জাতী, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি লতামগ্ুলী, 
বথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ থাঁকায়,তন্নিকটবর্তী চতুংপার্খ স্থল এরূপ স্থরম্য হইয়াছিল যে, 
পরিশাস্ত জনগণ দর্শনমাত্রই বিশ্বামস্ুখে পরিতৃপ্ত হইত। 
একদা গন্ধন্রস্বামী সহোদর ও সহধন্মিনী সহিত ৪শকটারোহণে প্রভাস-তীর্থে 
যাত্রা করিলেন, এবং প্রভা নদের সুস্সিপ্ধ সলিলে স্সানাদিক্রিয়৷ সমাধা করিয়া, 
চিন্তবিনোদনার্থ সেই বিআমোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যান-পাঁলক সহসা 
স্বামীকে সমাগত দেখিয়া সন্তপ্টচিন্তে প্রণাম করিল। চিত্ররথ কহিলেন, উদ্যান 
পালক, আমরা শ্রীন্ম খতুর শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিধ, এই সন্দেশ 
লইয়া তুমি রাজধানীতে গমন কর। উন্যানপালক যে আজ্ঞা বণিয়া 
প্রস্থান ক্রিল। গব্ধবর্বপতি সহধর্ষিণী-সহবাসে দিন-যামিনী যাঁপন করিতে 
লাগিলেন । 
এক দ্রিন প্রভাকরের প্রখর-ক্র-প্রভাবে উদ্যানস্থল অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, 
গন্ধর্বস্বামী সীমস্তিনী-সমভিব্যাহারে জলাশয়ে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। 
অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উ্বত্তপ্রীয় 
হইয়াছিলেন ; সুতরাং তৎকালে তাহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। 
এমন সময়ে খধিতনয় দন্দপ্রিয় বনপর্যটনে তৃষগতুর হইয়া, সরোবরে নামিয়া 
করপুটে জলগান করিতে লাগিলেন । ক্রীড়াসক্ত গন্বব্রপতিদিগের পাঁদক্ষিপ্ত 
জল বারংবার তাহার গাত্রে পতিত হওয়ায়, প্রথমতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ 
করিলেন 3 পরিশেষে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, “রে নিলর্জ ব্যলীক! ইন্জিয়- 
সুখলালসান্র এককাঁশে লঙ্জাভয়কে বিসঙ্জন দিয়াছিস্‌, এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাক্ম- 
ণকে অবমাননা করিতেছিম্‌। বদি ব্রহ্মবংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে 
এই মহাঁপাতকের প্রায়শ্চিন্ত হেতু নিশ্চিত তোঁদিগকে মর্ভালোকে জন্মগ্রহণ 
কৃব্ধিতে হইবে এত্বং এখন যেমন তোঁদিগের অভেদ্য সোৌহীর্দ দেখিতেছি, তদ্রপ 
"কালে ইহার বিপরীত বিচ্ছেদরূপ অনলে দগ্ধ হইতে হইবে। ইঈদৃশ অভি- 
করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন । যেমন্‌ তক্ষক দংশনে প্রাণিগণ ভূতলে 
গম্বর্ধেরা শাপ্রস্ত হইয়া তদ্রুপ পতিত হইলেন ॥ 


ঘিজয় বসম্ত। ৪৩, 


মহর্ষি গন্ধব্বদিগের শাপবৃত্ান্্ব এইমাত্র কৃহিয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। খষি- 
তনয়েরা সেই পুরাবৃত্ব-শ্রবণোৎসুক হইয়া বিনয়বাক্যে পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করাতে, 
তিনি অগত্যা সম্মত হইয়! পুনর্ধার কথ! আরম্ত করিলেন । - 





প্রথম অধ্যায় 


বি ক 


মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ ! শ্রবণ কর। জয়পুর নামে যে মনোহর নগর 
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই নগরে ম্হারাজ জ্য়সেন বদতি করিতেন; রাজার 
নামানুসারেই উক্ত নগরের নাম জয়পুর হইয়াছিল। তাহার অসাধারণ পরাক্রমে 
সমস্ত ভারতর্ষের সম্রাট সর্বদা শঙ্কিত্ব থাঁকিতেন। তিনি আপন অধিকারের 
অন্তর্বর্তী গ্রতিগ্রদেশে বিদ্যালয়, ধর্ঘমালয় ও চিকিৎসালয়,যথানিয়মে স্থাপন করাতে 
গ্রজাবর্গ এরূপ সভীরগ্ক এবং ধশ্ম্পরায়ণ হইয়া ছিল যে, রামরাজ্যও তদীয় 
রাজোর তুলনাস্থল হইতে পারে না। মহারাপ্রের এক পউমহিষী ছিলেন,তীহার নাম 
হেমবতী1 ভিনি থেরূুপ অলৌকিক রূপবর্তী, তদনুরূপ অসামান্য গুণবন্ঠী ও সুশীল 
ছিলেন। তিনি সাবিত্রীতুল্য সতী, ছায়াতুল্য পতির অন্থগামিনী, ও সখীতুল্য হিতৈ- 
যিণী ছিলেন । বস্তুতঃ মহিলার যেরূপ সদাচার গুণে গুরুজন নিকটে প্রতিষ্ঠিত ও 
আদরনীয়া হন, তাহাতে সে সকল শুণের অভাঁব-কিছুই ছিল ন1। কিন্তু গগনমণ্ডল 
অপথ্য নক্ষত্র-মালাঁয় খচিত হইয্বাও যেমন একমাত্র চন্্র-বিরহে রমরণীয় হয় না, এবং 
তরুগ্ণণ শীখাপল্নবে উল্লপিত হইয়া সপ্ত ও মনোরম হইলেও ফলবান্‌ না হান 
যেমন তৎস্ামীর ক্ষোভোৎ্পত্তি হয়ঃ মহিধী এতাদৃশ উৎতষ্ট-গুণসম্পন্না হইয়াও 
যথাঁকালে পুত্রবতী না হওয়ায় সেইরূপ অশোভনীয়া ও মহারাজের বিমর্ষের 
কারণ হইয়াছিলেন। * 
একদা নরপতি শীরী পৌর্ণসাপীর সায়ংকালে মহিবী সঈভিব্যাহারে প্রাসাঁদো- 
পরি ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়াখ্বারুসেবন করিতেছেন, এইকালে পূর্বদিক আলোকি- 
ময় করিয়া পুর্ণচ্্র উ্িত হইল ; চকোর চকোরী সেই সুধামর কিরণে ক্রীড় 
করিতে করিতে শুন্তপথে উজ্ভীয়মান হইল? কুমুদিনী প্রীতপরফুলপ চিত্তে 
নিশানাঁথকে দর্শন করিতৈ লাগিল) বিউপিপুঞ্গের হরিছর্ণ পল্পবে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি 
পতিত হওয়ায় এক আশ্চর্য মনোহারিণী শোভা প্রকাশ পাইল ;-বৌধ হ্চ 
;থেন তরুমগ্ুলী অগণ্য হীরকথণ্ডে ভূষিতা হইয়। গবনান্দোবিত শীখা-ঝই ছারা" 


8৪ হত্দিনাথের গ্রন্থাবলী ৷ 


খতুরাজকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে । রাজা ও মহিষী এইবূপ দৌন্দধ্য-সন্র্শনে 
ঘানন্দচিত্তে জগদীশ্বরের অচিস্ত্য শক্তির গুপানুবাদ করিতে লাঁগিলেন। 

এমত সময়ে রাজভবনের অন্তিদূরে এক ত্রাঙ্গণশিশু আখটা করিয়া ক্রন্মন 
আরম্ত করিলে, তাহার দাঁত! তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, অনুলি-সঙ্কেত ছারা 
চন্দ্রমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন ; প্ৰাছা রে! চুপ কর, & দেখ বুড়ী 
ম| আসিতেছে, এখনি তোমাকে ধরিরা লইবে।” বাঁক তাহাতে ভয় না পাইয় - 
ব্রং আরও ক্রন্দন করিতে লাঁগিল। মাত পুনরায় পাদ আয়, টাঁদ আয়” বলিয়া, 
পু্রললাটে অন্ুলিম্পর্শ করিতে লাগিলেন । 

সন্তানবৎসলা ক্রাহ্মণপত্থীর বাৎসন্য-ভাবের এইরূপ মধুর বাক্য নরেন্ের 
কর্ণকূহরে, প্রবিষ্ট হইলে, অপত্য্েহ-সাগর উদ্দেল হইব তাহার চিতক্ষেত্ 
এককালে প্লী্িত করিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হৃতাশবাযু-গ্রভাবে ছুঃখের তরক্র 
সমুদ্ূত হওয়াতে, তিনি আপনার ইচ্ছাতরণীকে স্থির রাখিতে না পারিয়া, অমনি 
কহিয়া উঠিলেন,_“আঁহী | কি শুনিলাম, এতদিনে আমার শ্রতিষুগল শ্রাব্য্থথে 
সুখী হইল। আগি অপুত্রক, যে স্থলে আমারই এরূপ হইল, সে স্থলে, পুতরবান্‌ 


বাতি, পূরবনমার্জিভ-হৃতিফলে এই অসূল্য পুত্র প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের 


স্ুকোমল-অঙগ সপর্শ-স্ুখে এবং অর্দশ্ম,ট মধুর-বাক্য-শ্রবণে ও নবকুস্ম-সদৃশ 
স্কুদার মুখচ্ছবিনিরীক্ষণে আপনাকে চরিতার্থ- বোধে কি না সখ সুস্ভোগ করেন & 
ধর্মশান্জ্র যহাঁপুরুষেরা৷ কহিয়াছেন, একমান্র পুত্রই কেবল জনক জন-: 
নীকে পুরাঁম ছঃসহ্‌ নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণকরণে সমর্থ । পুভ্রহেতু রমণীরা, 
গতিলিয়া৷ আদরণীয়া, হন। সন্তান-শূন্য গৃহে আর শ্বশানে কিছুই: বিশেষ, 
নাই।? ।% যে গৃহ বলিবদ্বারা পরিবৃত না হইয়াছে, সেই গৃহ জনশূন্ত অরণ্য, দীপ- 
শূন্য কুটার, ও তারক্শুন্য চকু স্বরূপ। সমুদ্র যেমন সকল রত্ের আকর হইয়াও, 
লবণাম্ু-দোষে মন্তুষ্যের পানযোগ্য নহে; গৃহী ব্যন্তি ধনে মানে কুলে শীলে স্ুস- 
ম্পন হইয়া, পুজবিহীন হইলে তদ্দপ পিতৃবাঁসের অখোগ্য হন? গদ্ধহীন পলাশ 
পুষ্প, অসার ফলশসা, নির্বতাঁয়ন অটালিকা এবং মূর্খ মনুষ্য শৌঁভনতম হইলেও 
গ্রহ নহে; স্ত্রীরা, সর্কোতক্ুই গুনে পরিপূর্ণ হইরাও পুজব্তী না হইলে, সেইবপ 
অনাদূতা এবং ভর্ভও গরিতু উভয় কুলের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া উঠে।” 
রাজা এইমাত্র কহিষ্া মৌনাঝলম্বন করিলেন * 

০ সহসা নৃপেন্ের মুখ,হইতে এতাদৃশ ক্ষৌোভহ্চক ছঃখদঘাক্য নির্ধত হইয়া 


রজিনীরার সকল সরণ হয়ে তীস্বান্তন্বরূপ বিদ্ধ হইল। তখন তিনি, একবারে 


৯ 


বিজয় বসন্ত | ৪৫ 


দুঃখের মাঁগরে নিম হইয়া অস্তবর্ণপ্রঁভরে কঠাররুদ্ধাপ্রীয় হইলেন, এবং রাজাচ্ছে 
একটা কথাও না কহিয়া নির্জন নিকেতনে প্রস্থান করিলেন রাঁজা জনেকন্মণ 
দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহার বাক্যে মহতী মনঃগীড়া পাইয়াছেন, এই অনুশোচনা? 
করিতে করিতে, শয়নালয়ে প্রবেশ করিলেন । রি 

মহিষী ধরাসনে বসিয়া বাম করে কপোল িস্স্ত করিয়া,আপনা'র দুবদৃষ্টের বিষয়ে 
ভাবনা! করিতে লাগিলেন। গুহার নয়নযুগল হইসে অনর্গল অশ্রধারা নির্ঘত হইয়া 
বামতূজ বহিয়া চলিল। সেই সময়ের ভাব ভাবনা করিলে বৌধ হয়, যেন পর্মাসন্ম 
মন্যাকিনী মৃণাল-বাহিনী হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ধরা-শয্যার নিদ্রাগত 
হইলেন, এবং যামিনী অবসান হইবার কিঞ্িৎ পূর্বে স্বপ্নে এক আশ্চধ্য ব্যাপার দর্শন 
করিতে লাগিলেন । এক মহাতেজস্বী তাপস যেন তাহার সমীপবর্তী হইয়া। মধুর- 
সম্তাষণে কহিতেছেন, “বতষে ! আঁর বিলাপ করিও না, মামি' তোমার মনোছঃথ . 
ৃর্ীুরণাভিলাষে নর-ছু্মভ দুইটা মনোহর ফল আ'নিয়াছি, গ্রহণ কর % 
এই বলির দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ববক তাহার করে ফল অর্পণ করিতেছেন, এই 
কালে মধুীন নিদ্রভর্গ হইল। 

সঞচে এইরূপ আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করির! রাঁজ-জায়া বিশ্ময়োৎফুল্ললোচনে 
চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতে লগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল 
প্রাতঃসমরের গিভল সমীর সঞ্চাদিত হইয়া তাহার সর্বাঙ্গ ্থণিতল ও রোমাঞ্চিত 
করিতেছে অনুভব করিলেন, এবং নিকটে কেহই নাই)পূর্কের স্যার ধরাশয্যায় শযৰ 
করিয়া আছেন, এইমাত্র দেখিতে পাইলেন। অমনি ব্যস্ততন্ত হইঝ। গাঁজোখান 
করিয়া, ছুংথের ছুঃবী সুখের সুখী প্রিয়তম! শান্তা দাসীকে দিকটে ডাকিয়&ন্বপ্র- 
ৃ্তাস্ত কহিলেন শাস্তা অতিবুদধা ও বুদ্ধিমতী, সুতরাং ন্গ্ধের জন্ম অনায়াসে ঘুঝিতে 


পারিয়া, সহাশ্তবদনে কহিলেন, ঠাকুরাণি ! ভগবান্‌ আপনার এতি প্রদন্ হইয়া * 


ফল গ্রনানে মনোবাঞ্ছ পুর্ণ করিদাচ্ছেন, এক্ষণে যষ্টীদেবীর স্থানে গলবন্ে প্রার্থন/ 
করুন, তিনি আপনার স্বপ্ন সমূলক করিবেন । া 

অন্তঃপুর-মধ্যে পরম্পন্জ এই কথার আন্দোলন হওয়ার রাজার কর্ণ-গোচর হইল ॥ 
বেমন অনাবৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র মেধবারি পতিত হইলেস্চাতকের নিরানন চিত্তে আশালতা 
অস্কুরিত হইতে থাকে, ভদ্্রপ মহার্নীজের হতাশ চিন্তে কিঞিমীত্র আশার সধশর' 
হইল। ্ 

বাপু সকল! : সুখ ছুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান বার না ৮ ছুঃখান্তে সুষ্চের 
উদয় এবং স্ুখান্তে দুঃখের ভার অবশ্ঠই বহন করিতে হয়। অতএব জঅনিমান্তি 


৪৬ হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


বিপদ্দ উপস্থিষ্ত হইলেও ধৈ্য্যাবলম্বনে কা প্রতীক্ষা করা কর্তব্য? দেখ, মহাঁরাঁজ 
জয়সেনও একাল পর্যন্ত ধৈর্যাবলন্বনে সময় প্রতীক্ষা করিয়া বিলমব-বৃক্ষে মানব” 
ছুল্লভ ফল প্রাপ্ত হইলেন, কেননা কিয়দ্দিবসান্তে হেমবতী গর্ভবতী হইলেন* । 

গর্ভাধানে শশিকলা-সঢুশ রাজ-ললনার মুখশ্রী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি 
মধুর-রসাস্বাদ-বির্তা হইয়। দগ্ধ মৃত্তিকা ও অগ্্রসাস্বাদে অধিক ইচ্ছাবতী হইলেন, 
অপূর্ব পল্যক্ক্ৌ্পরিভাঁগ পরিস্যাগ করিয়া, ধরা'তলে অঞ্চল-শয্যা সুখকর বোঁধ 
করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে পূর্ণগর্ভা হইলেন। 

মহিষীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত, রাজ! এইমাত্র শ্রবণে প্রমোদ-বাটিকা প্রবেশ 
পূর্বক অন্যমনস্কের মত, কখন বাহিরে কখন অন্তরে গমনাগমন করিতেছেন 
ইতিমধ্যে ব্যজনিকাকে অদূরে ্স্তগামিনী দেখিয়া অগ্রসর হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন,: 
ব্যজনিকে ! সমাচার কি। অতিবেগে গমন করাতে মে ত তখন কিছুই বলিতে 
পারিল না, কেবল “মহারাজ !” এই সদ্বোধনে সঘনে নিঃস্থস প্রশ্বাস ত্যাগ 
করিতে লাগিল। ক্লেহেত্র ধর্মুই অনিষ্টাশস্কা, ইহাতে রাজা একে আর বিবেচন! 
করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে সে গতরুম হইম্ঠু কহিল, 
“আপনার একটা স্থকুমার হইয়াছে।” রাজা আশানুরূপ শুভ সংবাদ শ্রবণে 
সন্ক্টচিত্তে আপনার কষ্ঠস্থিত বহুমূল্য মনিময় হার সংবাদ-দাঁয়িনীকে পুরস্কার 
করিয়। অবিলম্বে স্তঃপুরে গমন করিলেন । কুমারের সুকুমার মুখ-চন্দ্রমা-নিরীক্ষণে 
তাহার হদয়-কুমুদ প্রফুল্ল হইল। তিনি তখনি নিমেষশূন্যলোচনে বারংবার সেই 
চক্রান্ত অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার নেত্র-পিপাসা ক্রমেই বলবতী 
হইজে লাগিল। যতবার দেখেন ততই অভিনব বোধ হয়, এবং সেই সুকুমার 
- সৌন্দধ্যমালা নূতন নূতন মৃত্তি ধারণ করিয়া ভ্রাহার চিত্র-পটে অঙ্কিত হইতে 
থাকে । রাঁজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া কহিতে লাগিলেন, সংসারীর! সংসার-ভারে 
অভিষাত্র ক্লান্ত হইয়া যে পুত্রের মুখাঁবলোকনে সকল ছুংখ দূর করেন, বে পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইলে পিতলোকসপরিত্প্ত হন, আমি আজ সেই পুত্রের মুখচন্্র অবলোকন 
করিতেছি, অতএব আমার ন্যায় ভাগ্যবান কে আছে ? 

পৈতৃকরীত্যনুসারে শুভ কর্মে যে ক্রিয়া-কলাপ করিতে হয়, কালক্রমে তাহার 
কিছুরই অন্যথা হইল না। কুলাচার্য নৃপন্থতের অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া 
বিজনচন্দ্র নাম রাধিলেন। ক্রমে ক্রমে পুত্র বিদ্যাভ্যাসোগযুজ-বয়স্ক হইলে, নৃপতি 





* চিত্বরখ গন্ধর্্বপতি সেই অসামান্ত দুধর্দের প্াযশ্চিততসবরূপ কঠোর জঠর-কারাবাস করিতে 
লাগিলেন ? 


বিজর বসন্ত ॥ ৪৭ 


থমস্নামা প্রধান মন্ত্রীকে উদ্যানমধ্যে এক বিগ্কামনদির প্রস্ত করাইতে অচুজ্ঞ। - 
করিলেন। মন্তরিবর স্থগতিকে ডাকাইয়া, ্রসিদ্ধপ্রণালীমত বিদ্যা-নিকেতন নিন্মীণ 
'রিতে কহিলেন । স্থপতি অত্যল্প দিনের মধ্যেই এক অস্টালিকা প্রস্তুত করিল। 
আস্তর রাজা ধৈর্যশীল শ্র্ধযুত,খজু-ন্বভাব, রীতিনীতিজ্র-ুরদরশী, কুদ-স্কার-বিরত 
শমাদি বিশিষ্ট এক আঁচাধ্য নিযুক্ত করিয়া তাহার সম্পিধানে পাঠার্থে পুত্রকে 
অমর্প। করিলেন। নগরস্থ অন্ঠান্য বিদ্যালরও ততনঙ্গেই মিলিত হ্‌ইল। 
বাঁছা সকল! শুনিলে ত, শিক্ষাচার্যের কত গুণ থাঁকা আব্শ্যক। উক্তরূপ 
আচার্য্য না হইলে, ুকুয়ার-হৃদয় শিশুগণের শিক্ষীকার্ধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাঃ 
কেননা পরিণামে শিষ্যগণ শিক্ষকের প্ররুতির অনুকরণ করে। যেমন তাত্রপাত্রে 
বর্ণ রাখিলে স্বর্ণ ভাতবর্ণ গ্রপ্ত হয়, তদ্ধস শিক্ষকের প্রন্কতি হীন হইলে শিষ্য- 
গণেরও চরিত্র হেয় হয়, সন্দেহ নাছ । রাজ। জগসেনের স্থাপিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা- 
প্রণালী এখন পর্যান্ত আমীর মনে জাগরূক আছে। একদং আমি বিদ্যাল়ে 
উপস্থিত হইয়! দেখিলাম, বাশিকগন একাবনী-হার-বপ বৃষ্ণিকামালার * বসিয়া 
আছে, শিক্ষকগণ কে পরিংহাদনে + বপিরা কর্তব্য কন্ম সম্পাদন করিতেছেন। 
মহসা আঁমাকে সমাগত দেখিয়া তাহারা সমুচিত সম্মান পূর্বক স্থাগত জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং ব 'লকগণও বিদ্যালয়ের প্রকট পন্ধতিক্রমে সন্্রমস্থচকষ-বাঁক্য প্রয়োগে 
ঘণ্ডায়মান হইল। আমি সহাস্যমুখে তাহাদিগকে বসিতে বলিলাম। সকলে 
উপবেশন করিল; অনন্তর ক্রমে প্রতি শ্রেণীতে গমন করিয়া দেখিলাম বেদ, 
বেদান্ত, স্ত₹৭. ভূগোল, জেযাতিব, পনার্থবিদ্যাদি নানা প্রকার শান্ের আলোচনা 
হইতে গ্াপাদের ভিত্তিতে চিত্র-ভবগোল ও চিত্র-খগোল প্র্ৃতি বিচিত্র চিত্র- 
রা ত রহিয়াছে । জগদ্বিখ্যাত মহামান্য পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্তি, দেন” 
নর পানাজাতীয় জীব জন্তর অবিকল চিত্র সকল, সবচ্ছাদর্শে আবৃত রহি- 
যাছে) ০. বং শ্বেভ-পরস্তর-নির্মিত তগবান্‌ বাক্মীকি,ব্যাস, পরাশর প্রসৃতি মহাত্মা 
নিগের প্র ভি্ুতি ছারা বিদ্যালয় অপূর্বব শোঁভ। ধারণ করিয়াছে )-হঠাৎ দেখিলে 
বোধ হয়, যেন তীহারা জীবিত থাঁকিরা। বাঁলকবৃন্দের বিদ্যা-বিষয়ে তন্বাবধান 
করিতেছে হন। তাহানের প্রণীত গ্রন্থসমুদায় গ্রস্থাগারে পুস্তকৃতক্তাবলীতে স্তরে 
স্তরে স্থা, পিত রহিয়াছে । বিদ্যালয়ের প্রান্তরে এক ব্যায়ামীলয়, দক্ষিণাংশে সঙ্গীত- 
শালা, উততরাংশে |... দিনালয়, যথানিয়মে প্রতিটিত আছে। বিষয় পাঠীভ্যাসে 


শী 








+ বেধ 1 চেয়ায়। 


৪৮ হরিনাখের গ্রস্থাবলী। 


* নিষুক্ত হইয়া অত্যনদিনেই সর্বশাস্্ে স্দীক্ষিত হইলেন। আঁচার্যেরা তীহাকে 
ব্ভবিষ্য দেখির। উপযুক্ত প্রণংসাপত্র প্রান করিলেন । অনন্তর তিনি বিদ্যালয়ের 
উচ্চতম শ্রেণীতে উ্দীত হইগা রাজনিয়ম ও রণকৌশল শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন? 

রামা্ঘন! হেনবতী পুনর্র্ভবভী হওয়ার চিত্রধবজ গন্ধবর্ষ তাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করি। বধ কালে ভূমিষ্ঠ হইলেন। গ্রহণোন্ক্ত পূর্ণেন্দু বিমান-মগ্ডলে প্রকাশিত 
হইয়া বিমস প্র বিস্তার ছার দিত্মগুলীকে আলৌকমরী করিলে যেমন রমণীয় 
ই, সদ্যোজাত জৃত নেই কৃতিকাগুহকে রমনীয় “করিল। ক্ষুৎপিপান্্ 
দীনজনের অন্ন্গঘন/ভের সহিত শ্বর্নাভ হইলে ধেদম পরিতৃপ্তি ও আঁনদ্দ জন্মে, 
এই শুভ সংবাদ শববশে রাজারও তদ্ধস প্রীতি ও আনন্দ হইয়াছিপ। সময়োচিত 
প্রপব-সংস্কার একে একে সমাবা হইতে লাগিল। কালক্রমে বে যে ক্রিয়াকলাপ 
আবশ্যক, সে সমুদায়ই সম্পন্ন হইল। রাজ! পুত্রের স্থৃকুমার মুখশ্রী অবলোকনে 
বসন্তনূস(র নাগ প্রদান করিলেন। বসন্তকুমার মাতার হৃদর সরোবরে পদ্মের' 
তার প্রক্ষুদীত হইয়া পিতার নেন বর্ধন করিতে লাগিলেন। নৃপতি এইরূপে 
পু 'কলআাধি লই] নিকেগে সংনার-বাত্র। নির্বাহ করিতে লাগি লন। 

বৎস সকল! পূর্বেই বলিষাছ্ি, এই পৃথিবীতে সুখভুঃখের অবস্থা চিরদিন 
সমনি থাকে না। যেমন দিননাথ অন্তগত হইলে, তামসময়ী যামিনীর আগমন 
হইয়া থাকে, সেইনদপ সুখের অবগানে খের উদয় হয়। রাজা জ--দন-নিরুৎ- 
কে সংসার-যাত্র। নির্বাহ করিতেছিলেন, অকশ্াৎ। মহিষীর হৃতটি বিরুত 
হওয়া, এক অভতপূ্্ব ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিল। তিনি দিন?ি রি 
“মণিনা হইতে লাগিলেব। তীহাঁর অপরূপ লাবণ্য আর কিছুই থা, 
জয় বাধ্রাহ পুরশিশীকে যেন এককালে কবলিত করিল। প্রপিদ্ধ চি. 'ক- 
গণ আন্ুপুর্বিক চিকিৎসা করিলেন, কিন্ত কতকার্ধয হইতে পারিলেন না । উত্তরো- 
তর ব্যাধির আতিখব্য হইখা, মহিষী অগ্নিতাপিত পুণ্পের সায় মলিন ও ময্যাগত 
হইলেন এবং আসরকালে প্রাণাধিক পুত্রদ্ধয়কে নিকটে বসাইয়া, বসত্তবুমারের 
হস্ত ধরিয়া বিজন্নচন্রকে কহিলেন, বাছা বিজয়! ছুরস্ত কাল ব্যাধিকূপে অমাকে 
আক্রমণ করিয়াছে। ইহার কঠিন হস্ত হইতে আর আমার যাহার চা 
বাছা রে! আঁমাঁর মনের ব্যথা মুনহ খক্িল। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিষ! চলিলাম। তোম্রা দুটি ভাই জীদমুখে একবার মা বলিয়া ডাক, শুনিয়া 
জলের অভ বীর. এরর রা কহিবা মাত্র, অন্তবম্পভরে 
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কণ্ঠীবরোধ হইলে, তিনি চিত্রপুত্রলীর ন্যার, পুত্রদিগের পানে চাহিয়া রহিলেন ) 
বিজয়চ্ত্র মাতার এতাদৃশ বিলাপবাক্যশ্রবণে ও তৎকালঘটিত ভাব নিরীক্ষণে 
অপাঁর বিযাঁদ-সাঁগরে পতিত হইলেন, নয়ন-যুগ্ললের জলে তীহাঁর বক্ষ-স্থল প্রাবিত 
হুইল। বসম্তকুমীর নিতান্ত শিশু, মা বাকি জন্য কাদগিতিছেন এবং" দাদাই বা 
কেন কীদিতেছেন, তাঁহা কিছুই বুিতে ন! পারিয়া, কেবল তাহারা কাদিতেছেন, 
অতএব মা মা বণিয়। উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল! 

আহা ! অপত্যন্সেহের কি 'আশ্চতয ভাব! মহ্বীর ত আঁর অধিকক্ষণ অপেক্ষা 
নাই, ক্রমে মৃতালক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল? তথাপি প্রাপাধিক পুর 
ব্যাকুলাবস্থা, উপস্থিত কষ্ট অপেক্ষা! সমধিক বৌধ হইল। তিনি রোদন-ব্দনে 
কহিলেন, বাছা বসন্ত! এস আমার কোলে এস, আর কীাদ্দিও না, তোমার ভয় 
কি? অনন্তর বিজয়চন্ত্রকে কহিলেন, বাছা! তুমিও কি পাগল হইলে | কোঁথাক় 
ব্তকে সাব্বন৷ ক্রিবে,না' আপনিই অধৈধ্য হইলে! ছি! ছি! ক্ষান্ত হৃওবসম্তকে 
তৌলে লইয়া অভাগিনীকে চরিতার্থ কর । এই বলিয়া বসস্তকুমারকে বিজয়চন্দের 
হস্তে সমর্পণ করিধকহিণেন, আমার জীবনের জীবন অঞ্চলের ধন তোমাকে 
দিলাম, তোমগে ছোট ভাই বটে, তথাপি মাম মাথায় হাত দিয়া শপথ 
করিয়া বল, ইহার কখন কিছু বলিবে না» সর্বদা নিকটে রাঁথিবে। বিজয়চন্্র 
অশ্রপূর্ণনয়নে কহিলেন, মা! বসন্তকে কাহার নিকটে রাখিয়া যান, এ রোদন 
করিলে আমি কি বলিয়! বুঝাইব। এইমাত্র কৃহিয়া উত্তরীয়বসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন 
পূর্বক হুহুশন্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজা মহিষীর বিলাপে ও পুত্রের 
ক্রন্দনে সাঁতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে নি । 

শান্ত! অকন্মাৎ দূর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া দৌড়াদৌড়ি আসিয়া কহিল, 
আ। তোমরা কি সকলেই ক্ষিপ্ত হইয়াছ। মাঠাকুরাণী একে ব্যাধির জালায় অস্থির, 
তাহাতে আবার তোমা কান্নাকাটি করিয়া আরও ব্যাকুলিত। করিতেছ ১ ১ ইহারা 
ত ছেলে মানুষ, কীদিতেই পারে ; মহারাজ ইহাদিগকে*্সাক্বনা করিবেন,_না 
আপনিও ছেলের মত হই্নাছেন। এইরূপ কহিতে কৃহিতে "ষাট, ষাট, বলিয়। বসস্ত- 
কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কহিল, বাছা রে! চুপ কর, আর কীদিও নঃ” তোমার 
মা এখনি ভাল হইবেন। পরে বিজয়চন্ত্রের হস্ত ধরিয়া কহিল,বাছা বিজন ! তুমি ত 
অবোধ নও,তোমাকে আর কি বুঝাইব,এখন তোমার কীদিবাক সময় নয়দেখিতেছ 
না তোমার মা কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কাদিলে আৰ কিহইবে বল, এক্ষণে 
গ্রে ঘে কর্তব্য তাহাই কর। শাস্তা এইরূপে খুকে একে রি সামু করি। 

হু 
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ঝাণী শা ক্সানিয়াছে জানিতে পারিয়া, নিকটে বসিতে কহিলেন। শীস্তা 
নিকটে বসিলে, কাতরস্বরে কহিলেন, শান্তে। আমি সংসারের তাবৎ ভার হইতে 
অবস্থত হইলাম। তোঁমাকে যদি কন কিছু বলিয়া থাকি, সে অপরাধ ক্ষমা 
করিয়া, জন্মের মত বিবায় দাও। অধিক আর কি বলিব, আমার বিজয়-বসস্ত 
আঞ্জি হইতে তোমার হইল । এই সংসারে আমার বলিয়া, উহাদিগের মুখপানে 
চায় এমন কেহই নাই, তুমিম! হইয়৷ পাঁলন কর। এইরূপ কহিতে কহিতে 
রাজার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় কহিলেন, মহারাজ ! এ অভাগিনী আপনার দাসী 
হইয়া অনেক সখসভ্তোগ করিয়াছে, সে জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই ) এক্ষণে 
আমার আসন কাল উপস্থিত, যদি যখন কোন অপরাধ. করিয়া থাকি, দাসীকে 
অভয়দানে মার্জনা করুন। আপনি ভূপতি, মনে করিলে আমা হইতে শত গুণে 
খুগব্তী পাইতে পারিবেন ) কেবল আমার বিজয়-বসস্তই মাতৃহীন হইল, তাহারা 
আঁর ম! পাইবে না ; আপনি পাছে তাহাদিগকে বিস্কৃত হন, আমার এই আশঙ্কা 
হইতেছে। দেখা সাক্ষাৎ যা হইবার জন্মের মত হইল। এই বলিয়৷ রাণী 
নিস্তব্ধ হইলে, রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপুর্র্বক রোদন কহি লাগিলেন । 
“ক্রমে বাক্তীর নিংশাঁস” প্রশ্বী রুদ্ধ হইয়া আপিল, দৌঁ 5 দেখিতে প্রাণ- 
বায়ু বার সহিত মিলিত হইল ) কেবল মায়াময়ী ছবিমাত্র ₹ 'দ ধৃসরিত হইতে 
লাগিল। পুরবাসিনীগণ্, কেহ বা হা সাতঃ! কেহ ব! হাঁ রাজলক্ষি! কেহ 
কেহ শ্রিয়সথি | সম্বোধনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কেহ ব৷ তাহার 
মৃত-শরীরোপরি অবিশ্রান্ত অশ্রপাত করির! অঙ্গের ধুলা ধৌত করিতে লাগিল। 
এইরূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে বিজয়চন্্র ও বসস্তকুমার মা, ম! 
- শব্ধ করিয়। তাহাতে রোদনাহুতি প্রদান কন্ষিতে লাগিলেন । 
_ প্রজেশ্বর প্রণয়িনীর বিয়োগে ব্যাকুল হইয়। দশ দিক্‌ শৃন্ত দেখিতে লাগিলেন। 
তখন তিনি, সুখের অবস্থায় কি ছুঃখের দশায়, লোকালয়ে কি বিজন - বনে, 
নিপ্রাবস্থা় কি জাগ্রত অবস্থায়, শূন্পথে কি ধরাতলে আছেন, কিছুই নিশ্চয় 
করিতে পারিবেন না। কখন কহিতে লাগিলেন, প্রিরে! কোথায় যাঁওআমাকে 
ছাড়িয়। যাইতে পারিবে না যদি নিতান্তই যাবে, তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমিও 
তোমার অন্থগমন করিতেছি। কখন, হাঁ সতি! তুমি কি নিষ্ঠর, আমাকে 
প্রণয়পাশে বন্ধ করিয়া এখন কোথায় বাইতেছ? আমি হোম! বই জানি না, 
চরকাল একত্র ছিলাম, যাইবার সময় অপরিচিতভ্রমে কিছুই বলিলে না, আমি কি 
'্অপরাধ-করিয়াছি? . আর, ষদি অপরাধী হইয়া থাকি, তাহাহইলে (প্রেমাধীনকে 
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এরূপ ছুংসহ যাতনা দেওয়! উচিত নমঃ ভাল, আমাকেই যেন বিশেষ অপরাধী 
জানে পরিত্যাগ করিলে, বল দেখি, তোর পুত্রের কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইতেছ ? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
যাইতেছ, তথাপি তাহারা দবীননক্নে -তোমাপানেই চাহিষ্মা আছে। নয়নো্ীলন 
পূর্বক একবারও দেখিলে না? 

মহারাজ করণস্থরে এবব্লুধ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনস্তরূ 
স্বাজার অমাত্যবর্গ মহিষীর শব লইস্! যর্থাবিধি অস্ট্রিয়া সমাপন করিলেন? 
ভূপতি প্রণযিনীর বিয়োগে শোঁকাগারে শয়ন করিলেন এবং পূর্বাপর সমন্ত বৃত্তান্ত 
হতই তাহার স্বৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল, ততই ব্যাকুলিত হইয়! শোক-সাগরে 
নিমগ্ন হইতে লাগিলেন । 

প্রধান মন্ত্রী নরনাথকে শোঁকসাগরে শয়ান নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাঞ্জলি-পুরব্বক 
কহিতে লাগিলেন,__মহাঁরাজ! সাংসারিক অসার মায়ায় মুগ্ধ ইয়া! কেন শোক- 
সম্তাপ বিস্তার করিতেছেন? এই যে সংসার, কেবলই সং-সার। যেমন নাট্য- 
শালায় ুত্রধার শৈলুষগণকে নীনা প্রকার কৌতুকাবহ বেশ-ভৃষণ ধারণ করাইয়া” 
পার্থবর্তী,দর্শকদিগের চিন্তবিনোদনার্থ নাটকের ভাবানুসারে অভিনয়ারস্ত করে, 
অভিনয়কারীদিগের কেহ অখণ্ড বরঙ্গাণ্ডের একাধীশ্বর হইয়। মণিমত্ত সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হয়, কেহ জনশৃন্ত-উপদ্ধীপবাসীর স্ায় সস্তাঁপ প্রকাশ করে, কেহ পুত্র- 
শোঁকে কাতর হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতে থাকে, কেহ চিত্ততোষিণী প্রণয়িনীর 
বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উত্মন্তপ্রীয় হয়, এবং কেহ ঝা হৃদয়শৌক-বিনোদন 
সুখ বর্ধন রম্ুর সন্মিলনে চিত্তানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে ; এইরূপে নিন্বুপিত 
সময় অতিবাহিত হইলে যাত্রীভঙ্গ হয় । তখন কোথা রাজা,কোথা গজা, কোথী। 
শোক, কোা হর্ষ, কিছুই থাঁকে না । বিবেচনা করিলে এই সংদারও তদ্রপ 
না্যশালা। আপন আপন কর্ম-বেশ ধারণ করিয়া জীবগণ নিরত্তর নাট্য-ভ্রীড়া 
করিতেছে, স্মৃতরাং কাথ্যান্তে প্রস্থান করিবে; এজন্য শোক-হর্ষে প্রয়ো- 
জন ক্রি? * 

হে মন্জেশ্বর! আপনি জ্ঞানী হইয়া কি হেতু বিরহ-বিকাঁরে বিচলিতচিত্ত 
হইতেছেন, এবং অপ্রয়োজন শোক ও অনর্থক রি প্রকাশ করিতেছেন ? 
এক্ষণে বিবেচনা। করিয়া দেখুন, আপনি কার, আপনার কেট আপনা আপনি 
আপনাকে অপদার্থ বিবেচনায় শোক সাগরে নিপতিত করিতেছেন । ক্ষিতি, আপ, . 
তেজঃ, মরু, ব্যোম, যে কালে এই পঞ্চ বিকৃত হইবে, সেই কালে এই প্রপঞ্চমনী - 


হি. 
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* পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সকলেই করাল-কাঁল-কবলে পতিত হইবেন। ভঙ্লিমিন - 
অহরহঃ বিরহদুংখ প্রকাশ অতি অকর্তব্য। 
হে সার্বভৌম! সত্ব, রঃ, তম, পৃথিবী এই ত্রিগুণাধার $ এবং পরিবর্তন 
তাহার স্বভাব । সুতরাং জরাজীর্ণতা ছুরীভূত হইয়া, যাবতীয় জীব জন্ত এবং 
বৃক্ষনতাদি অভিনব রূপ ধারণ করিতেছে । বাস্তবিক, অনন্ততরন্ধাওপতির 
সুকৌশল-মম্ধন পরমাশ্চর্য নিখিল ব্রদ্ধা্-বিষয়ে চিন্তা করিলে, একবারে নির্খল 
আনননীরে নিমগ্ন হইতে হয়, এবং তত্বিবর্তন অনুধাবনপূর্বক অবলোকন করিলে, 
বিশ্ময়াপনন না হন, এরপ ব্যক্তিই বিরল। মহারাজ! সহসা সকলেরই অস্তঃ- 
করণে বিবেক বৈরাগ্য উদ্দিত হইয়া থাকে । কিয়ৎক্ষণ স্থিরাস্ত£করণে বিবেচনা 
করিলে, দেদীপ্যমানবৎ প্রকাশিত হইবে যে, এই মহীমণ্ডল সকলই পরিবর্তন- 
পরতন্ত্র ও মকলই অনিত্য। হাব ভাব রূপ লাবণ্য বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে। 
ধৈর্য্য গাভীর শবধ্য মাধুধ্য সুখস্বচ্ছন্দতা বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে। মান বিষয়ে 
পরিবর্তন হইতেছে, এবং প্রেম বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে । 
উষাকালে গাত্রোথান করিয়! কুস্থম-বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে, মকরনে 
গরিপূরিত প্রফুল্প কুন্থুম-কলিকা৷ সকল দৃষ্ট হয়। মধুর্রতকুলের মধুমিশ্রিত.আনন্দ- 
ধ্বনিতে পরমানন্দরসে. চিত্ত অভিষিক্ত হইতে থাকে । সুবাঁস-কুস্থুম-বাঁসিত স্থশীতল 
সমীরণ-সেবনে সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইলে, কৃতজ্ঞচিত্তে জগদিধাতাঁকে অগণ্য 
ধন্যবাদ করিতে হয়। কিন্তু সেই পরমরমণীয় শ্রাস্তিহর প্রস্থনারণ্যে মধ্যাহ- 
কালে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রচণ্ড তেজোময় প্রভাকরের করে সমগ্র কুস্থমের 
মলিন ষট্পদের ভগ্র-চিত্ততা, মন্দ মন্দ মারুতের উষ্ণ, ব্যতীত আর কিছুই 
অন্তৃত হয় না এনং সেই প্রচণ্ড তেজোঁময় রবি মধ্যাহ্ুকালে যে প্রকার 
জ্যোতিস্মান্‌ দৃষ্ট হন, সায়া তীহারই বা সে প্রথর ময়ুখমাল! কোথায় থাকে, 
ক্রমে হ্সপ্রাপ্ত হইয়া তিরোহিত হয়। শুরা গ্রতিপদ্‌ হইতে শশিকলা! প্রত্যক্ষ ও 
ক্রমশঃ পৌর্ণমাসীতে ফেঁড়শ কলা! পরিপূর্ণ হইয়া, নির্শাল জ্যোতি: বিকিরণ ছারা 
ধরণীকে কি মরণীয় শোভায় শোভিত করে,এবং সেই স্ুঙারু-ন্দ্িকাধ্যানে ক্লাহার 
অস্তঃকরণে ঈশ্বরারন্দ-রসের প্রবাহ প্রবাহিত না হইতে থাকে। অনস্তর অংশ 
পরম্পরার ধবংদ হইলে, ঘোর-তিমিরাবৃত অর্মাবস্তাতে সেই নির্শল ছ্যতির আর 
কিছুই নিদর্শন থাফে না। ০ 
* মন্য্যেরও বাল্গ্যাবস্থার সহিত কৈশোর, ড় ও বৃদ্ধাবস্থার তুলনা করিলে, 
" খোধহঙ্ক: বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্য কেবলই পরিবর্তনশীল মনুষ্য প্রথমে সংজ্ঞা- 
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বিহীন পঙ্গু ও পরাধীন থাঁকেন। পরে ক্রমে প্রৌচাবস্থ প্রাপ্ত হইলে বোধ হইতে 
থাকে, এরূপ সৌকুমারধ্য ও সৌন্দর্যের মধুর মাধুর্য কখনই হীসপ্রাপ্ত হইবে ন!। 
কিন্ত বৃদ্াবস্থায় যৌবনাবস্থার সেই সুন্দর রূপ লাবণ্যের সুদৃ্ীতা আর কিছুই দৃষ্ট 
হয় না। শ্তামবর্ণ কেশ শুতরব্ণ ধারণ করে; কপোল-কঠ-পিশিত লোলিত হয় ৮ 
শক্তি অভাবে তৃতীয়পদতুল্য-ষ্টিধারণ আবশ্তক হইয়া উঠে ॥ দশনাভাবে রসন/ 
পট ব্তৃতা করিতে সমর্থ হয় না। এবপ্রকার সজীর ও নির্জীব সকল পদদার্থেরই, 
নিরন্তর পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে অতএব অনিত্য প্রাণী ও অগ্রাণী পদার্থের 
বিয়োগে বিচ্ছেদদুঃখাপন্ন হওয়া। বিজ্ত লোকের উচিত নয়। ্ 

যদি বলেন, নিয়মকাল প্রাপ্ত মা হইতে কালপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি? মহ” 
রাজ! এ বিষয় কিয়তগ্ণ আলোচনা! করিলে, দেদদীপ্যমানরূপে প্রকাশিত হইবে 
যে, পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে বহুবিধ মনোবৃত্তি প্রদীন করিয় বুদ্ধি- 
বৃত্তির সহিত বান বস্তসমুদায়ের সধনধ রাখিয়া/হুচারু-কৌশল-প্রদানে প্রত্ন্ষ সাক্ষাৎ 
স্বর্গ এই অভিপ্রায় বিধান করিয়াছেন, মার্জিত বুদ্ধিসহকারে সমগ্র মনোবৃত্ি 
সঞ্চাণিত করিয়া, সচ্ছন্দাবস্থায় স্ুন্দররূণে স্থথসস্তোগ করা কর্তব্য। আমর! 
মনোবৃত্তি সুকল পরিচালন করিয়া ভোজ্য ব্যবহাধ্য সমগ্র সামন্রী প্রস্ততকরণপূর্ববক 
বিবিধপ্রকার স্থখসস্তোগ করিতেছি ; হিমাগম-কাঁলে বিচিত্র পব্াদি প্রস্তুত 
করিয়! হিমের হিমন্ব হইতে শরীর রক্ষা ক্ষরিতেছি, এবং বিশেষ বিশেয় খতুতে 
বিভিন্ন বীজ রোপণ ব! বপন করিয়া, কত প্রকার সুস্বাদর উজ্জি, প্রাপ্ত 'হইতেছি। 
তুঙ্স-শৈলারড় হইয়া কাষ্টাদি কর্তন করিয়া, তরণীগঠনদ্বারা ভুরি ভুরি উ্শিমতী 
জ্রোতম্বতীর পারাবতীর্ণ হইতেছি. এবং ঘিকটাকার মমাত্গ, তুর্ণগতি তুরুঙ্গ, 
বনিষ্ঠ বৃষভ, শ্রমশীল উর, সহিষুঃ গরদ্ধতাঁদি পশুকে যতনমান্ত বোধে বঈতূত 
করিয়া, স্ব স্ব মনোনীত কন্মে নিযুক্ত করিতেছি। আমর! অসাধারণ বুদ্ধিবলে পরম- 
মন্্লালয় পরমেশ্বরের পরমমঞ্লপ্রদ ভৌতিক নিয়ম সকল এরূপে অবগত 
হইতেছি যে, অনল-জলারদির নিকট হইতে মানবজাতির অতীর সাবধানতা 
আবশ্যক, কারণ ইহার দ্বার] মন্তুয্যের জীবন অনায়াসে নষ্ট হইতে পারে । আবার 
এই বুদ্ধি দ্বারা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতেছি। 

দৃষিত বায়ু সেষন করিলে এবং আহর-বিহান্সাদি প্রাত্যহিক কিয্ার যথানিয়- 
মের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য ঘুটিলেই রোগগ্রস্ত হইতে হয়। সেই রোগ উপযুক্ত উষধ 
দ্বারা শান্ত না হইলে, সুতরাং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কারণ হইয়া 
উঠে। আর, সেই যে তয়্কর মৃত্যু__যাহার নাম শুনিলে জীবমাত্রেরই হকষ্প: 


ছি 
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হইতে থাক, কিন্ত কিযক্ষণ আলোচনা করিলে জাঁজল্যমানৰৎ প্রীত হইবে, 
যে সেই মৃত্যুকে জগঘিধাতা স্থজন করিয়া জগতের প্রতি অমৃত বর্ষণ 
ক্ষরিয়াছেন। কারণ, অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত ও জলে পতিত হইয়া শ্বাস প্রন্াস 
রুদ্ধ হইলে যে প্রকার অসঙ্থ যাতনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ যাতনা দীর্ঘকাল পর্যযস্ত 
থাকিলে, কি কষ্টের বিষয় হইত, তাহা বচনাতীত। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর মৃত্যু 
সৃষ্টি করিয়া এই দকল ছুঃসঙ্ যন্ত্রণা হইতে জীবগণুকে পরিত্রাণ করিবার উপায় 
, করিয়াছেন। তন্লিমিত্ত শোকাকুল হওরা বিজ্ঞ মন্ুয্যের কখন উচিত নয় ॥ 
মন্ত্রীর প্রবোধবাক্যে রাজার অন্তঃকরণ অনেক স্ুস্থির হইল। তখন তিনি 
শাস্তাকে ডাকাইয়া কহিলেন, শান্ত! আমার বিজ্য়-বসস্ত তোমার হইল। 
তুমি একালপ্যস্ত পালন করিয়া, এই হেতু ইহারা তৌমাকে "আয়ি' সথ্োধন 
করিয়া থাকে ) এক্ষণে প্রতিপালিত ধন প্রতিপালন কর। আমার বল! বান্ছল্য ॥ 
শান্তা কহিল, মহারাজ ! বিজয়-বসস্তের জন্ত আপনি চিন্তা করিবেন ন|। 
এক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনি সুস্থ হইয়া রাজ-কাঁধ্য করুন। শোক করিলে আর 
কি হইবে, বিধাতীর নির্বন্ধ কখন, খণ্ডন হয় না। এক্ষণে প্রায় সকল ঘরেই 
এইবধপ হইতেছে। 
অনস্তর শীস্ত! অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বিজয়চন্দ্র ও বসস্তকুমারকে লইয়া 
বহিবাটার এক প্রকোষ্ঠে বাম করিতে লাঁগিল। 


দ্বিতীয় অধ্ঠায়। 


৪ সী 


একদা! ভূপতি'বিচারাসনে আমীন হইয়স্ায়ান্তায় বিবেচনা-পূর্বক বাদী ও 
গাতিবাদীর অভিযোগের বিচার করিতেছেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়! 
অবনতশিরে নিবেদনকরিল_-মহারাজ ! আপনার কুলপুরোহিত ভগবান্‌ ধৌম্য 
বহিদ্্ণারে দপ্ডায়মান আছেন, আদেশ হইলে আসিয়া "আশীর্বাদ করেন। মহী- 
পাল সম্মান-পূর্বক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পুরোহিত রাজ-সন্লিহিত হইয়া! 
আলীংপুষ্প গ্রদ্থন করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। রাজা প্রণিপাঁত- 
পূর্বক কুসুম গ্রহণ করিয়া, আসন গ্রহণ করিতে কথিলন। খধিবর মনণিময়- 
বনি উপরি তঠালম। এই কালে সভা-তক্র-হুচক লভিধ্বনি হইল, 
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ধোম্য ধধিবর রাজার অবকাশ, প্রতীক্ষা করিতিছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে 
নির্জনে পাইয়া কহিলেন, মহারাজ ! লঙ্ষীন্বরূপিণী রান্ডীর পরলোকপ্রাপ্তি 
হওয়ায়, আমি জীবন্মতবৎ হইয়া আছি। সাধ্য কি, সকলই ঈশ্বরের নযমাধীন, 
চিন্ত/ করিলে আর কি হইবে, উপায্মাস্তর নাই। বর্বদা *শোকে মগ্র থাকিলে 
নৃপতিরা সুচারুরূপে রাজকাধ্য পর্য্যালোচনা করিতে পারেন না, সুতরাং রাজ্য- 
মধ্যে অবিচার হইয়া! উঠে। জ্মুনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের সুস্থতা 
বিনাশ করিয়া মনুষ্যকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে; অতএব এরূপ চিন্তা পরিত্যাগ করা * 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । কিন্তু মনুষ্য বিষয়-কর্দ্াদি হইতে অপস্ত হইয়া একাকী 
থাঁকিলে চিন্তা স্বভাবতই সহচরী হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল প্রিয়তমা সহ- 
ধর্শিনীই মধুর বাঁক্যালাপে চিত্ততৌষণ করিয়া চিন্তা! দূর করিতে সমর্থ। সহধর্মিণীর 
সহিত সতত বাঁস করিলে, পুরুষ কথনই ব্যভিচার আশ্রয় করেনা । জতএধ 
এক্সুপে এই অন্থরোধ, পুনর্বার পাণিগ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, ভগবন্‌! 
আপনার বাঁক্য শিরোধাধ্য ; কিন্ত অনেক কাল গত হইয়াছে, বৃদ্ধকালে এমত 
অশ্থমতি করিবেন ন1) পুজ্র প্রয়োজনে ভাধ্যা ) ইর্বরেচ্ছয় আমার ছইটী পুত্র 
জন্মিয়াছে, ক্ষণে আর পরিণয়ন্থত্রে বদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ নহে। 

পুরোহিত কিন়্ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া পুনর্ধার কহিলেন, মহারাজ! আঁপনি 
যাহা কৃহিতেছেন যথার্থ, কিন্তু গৃহাশ্রমীর এ নিরম অবলম্বন করা উচিত নয়, 

কারণ, সংসারাশ্রমে নারী শ্রেষ্ঠতরা, শ্রীহীন গৃহ শানতুল্য। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীন্বরূপা 
' বিবেচনা করিলে, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাঁই। পুরুষণ্নিজ পুণ্যঘলে 
যদি সাধধবী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা! হইলে, পরিণামে বিপন্ন হন না। আগে 
পতির মৃত্যু হইলে, সতী তাহার অস্ুগামিনী হইয়া অভয় প্রদি করেন। পতি* 
অতিঘোর কলুষে কলুষিত হইলে, সতী স্বরুতপুণ্যার্প্রদীনে পতিত পতিকে 
পাপপস্ক হইতে পরিত্রাণ কুরেন। বিশেষতঃ মৃতদার বাতির, সাংসারিক কোন 
ক্রিয়াকলাপে অধিকার নী । 

হে সার্বভৌম! সতীরষ্গুণে কত শত মহাপরাক্রমশীলী মহাত্মারাও আত্ম- 
রক্ষা করিয়াছেন। মহাবীর্ধ্য সত্যবান্‌ নরেন্ত্র বিজন বনে গ্রীণত্যাগ করিয়াও 
কেবল পতি-প্রাণা সতী-সাবিত্রীর গুণেই পুনজ্জীবিভ হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ . 
রামচন্্ সীতা! সতীর অসামান্ত শক্তিসাহায্যে দুর্জয় দশস্ন্ধ রাঁবপকে পরাজয় 


চর নন না বি ০ নকল পারিনিউস ৪ রানির পরা জনি রনির নর বালির এ. সির রর 
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হইলে, বন্ধু প্রতারণা-পুর্ব্ক দুরে পলায়ন করেন, পুত্র নিকটে আিতে বিরক্ত 
হন, কন্তা৷ দুরে থাকিক়াই ক্রন্দন করিতে থাকেন, কিন্তু পতি-প্রাণা সতী প্রাণকে 
পরিত্যাগ করেন, তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি পতির 
জীর্ণ দেহ ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রষা করিতে আরস্ত করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের 
শ্রী, বিপদ্দের আশ্রয় এবং আর্তজনের জননীস্বরূপ । মহারাজ! এমন স্ত্র-গ্রহথে 
আপনি কখন অসম্মত হইবেন না ॥ 

পুরোহিতের এতাদৃশ-বাক্য-শ্রবণে রাজা দার-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন এবং 
খৌম্যও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । শান্ত। তাহার পারণয়স্থতক কথার আন্দোলন 
স্বানিতে পারির। একছা বিজন নিকেতনে বিষঞব্দনে হিল, মহারাজ ! অনীতি 
বর্ষে কি আবার আপনার বিঝাহ দেখিতে হইবে? এখন কি আপনার আর 
ইহা সাজে? ইশ্বরেচ্ছার় বিজরচগ্্র বিবাহের ঝোগ্য হইয়াছেন, আপনি তাহার 
বিবাহ দিয়! নিশ্চিন্তে অবশেষ কাল যাপন করিতে পারেন। আপনার পক্ষে এখন 
ত ইহা ভাল দেখায় না। লোকে শুনিলেই ঝা কি কহিবে। ছিছি! আপনি 
কখন এমন কর্ম করিবেন না। ভাল, জিগ্জান৷ করি, মৃতদ্বার হইলেই কি বিবাহ 
কারতে হয়? কাঁঝ।কাল কি কিছুই বিবেচনা করিতে হয় না? অ+'পনি সর্ব 
শীন্দশী, আপনাকে আর অধিক কি বলিব। যাহা করিলে ভাল হয়, তাহাই 
করকন। শান্ত! এইবপ ক্হিলে, রাজ! মন্তক অবনত করিয়। রহিলেন। কিছু 
দিন পরে পুরোহিত রাজসন্নিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কেবল 
আপনার আগযনাপেক্ষা, আর সকল উদ্যোগ হইয়াছে, শুভ. কর্মে আর বিলম্ব 

-কি$ নেই স্থলে গমন করিতেও অন্ততঃ ছুই দিবদ হহবে, রথ প্রন্তত, আরোহণ 
' ককুন। রা পুর্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অগত্যা পরিণরস্থচরু" পরিচ্ছদ 

পরিধান-পুর্রক শকটারোহপে গ্রমন করিলেন । 

কন্তাকর্তার নিকেতক্রে নিরূপিত দিনে উপনীত হইলে, সকলে স্ব স্ব ধোগ্যা- 
মনে উপবিষ্ট হইলের্ন। রার্জ। দেশ-ব্যবহারের বাধ্য হইন্া স্ত্রী-আচার জন্ত অন্তঃ- 
পুরে গমন কৰ্িলেন। মহিলাগণ মহীপালকে দর্শন করিয়া কৌতৃকচ্ছলে কহিতে 
লাগিলেন, আ:1 ঈত্বরের কি বিড়ন্বনা, আমাদের ছুর্মরী কোমলাঙ্গী, নবীন, 
যুবতী, এ দিকে ত বরের বয়স শেষ। অজের গলা কি গজনুক্তা সাঞ্জিবে . 
এক হুমুধ রমনী অমনি কহিকা। উঠিল, বিমলে ! তুমি নিছে কেন রাজাকে ব্যঙ্গ 
করিতেছ, রাজার দোষ ফিণ অর্থলোতে ধর ব্যর্থ হইল। ছুর্জময়ীর -পিত! 
ভুক্জয় ও তাহীর মাত। ছুর্নানী গোঁপনে কিছু অর্থ পাইয়াছেন, নহিলে কেন বৃদ্ধ 
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 শাত্বে সাধের কন্তা। সম্পরদান কিনেন? অতি স্ুশীলা, ভঞানবতী এক যুবতী 
কহিল, হেমলতে ! তুখি কেন ছুর্জর়ের ছুনম রট্রাইতেছ, লোভে শান্ত্রলোপ 
হইল। ধোঁ্য মুন নোভে পড়িয়া শীল্্লোপের কারণ হইয়াছেন। আমি 
পত্তির মুখে শুনিয়াছি, ভগবান্‌ মনু কছিয়াছেন-_উন্ত্, বিধির, খঞ্জ, অন্ধ, বাঁল, 
বৃদ্ধ প্রস্থতির ব্বাহ করা অকর্তুব্য ) রাজারা এ নিয়মের পালন করিয়া থাকেন; ঃ 
কিন্তু ওষধ রোগনিবারণ কৰ্বে কি, নিজেই রোগগ্রস্ত হইয়াছে। ললনাগণ 
 €কীতুকচ্ছলে ভূপতিকে এইরূপ ভতসন। করিয়া গমন করিল। রাঁজা অতিশয় 
লজ্জিত হইয়া, “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা বখন” এই প্রবোধে বিবাহ কার্ধা 
দম্পাদন করিলেন। পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপুর্্ক রাজ্যশাসনে ও প্রজা- 
পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বাছা সকল! শেষ সংসারের কি অলঙ্বনীয় বশীকরণস্রক্কি! অতিমাত্র 
নধ্বা্‌ ও জানশীল ব্যক্তিও, যেমন রসে মীন, স্বরে হরিণ, গন্ধে তু, রূপে 
পতঙ্গ হতজ্ঞান হর, তজ্জপ নবপ্রণয়িনীর প্রেম-পাঁশে বন্ধ হন। রাজা জয়সেনও 
তরুণ তরুণীর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পুত্রের প্রতি ক্রমশঃ ভগ্-শ্সেহ হইতে 
; নাগিলেন 
বিজয়চন্ত্র, জনকের স্বভাব এন্ধূপ বিপরীত ভাবাধলঘ্বন করিয়াছে, জানিতে 
গারিয়া, অতিশর ক্ষোভযুক্ত হইলেন, কিন্তু তঙ্জন্ত বাকাস্ফোটগ করিলেন না। 
একদিন তিনি কুরষ্যান্তের কিকি পূর্ধ্বে সহোদর-সমভিব্যাহারে প্রাসাদোপরি ইত- 
স্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, সাজমহিষী অস্তঃপুর্ হইতে নিরীক্ষণ “করিয়া শীস্তাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, শাস্তে | বিজয়-বজন্তের অস্তঃপুরে লা আসিবার কারপুকিপ 
আমি যে অবধি এখানে আসিয়াছি, তাহারা সেই অবৃধি বহি টাতেই থাকে, 
একদিনের জন্তেও অন্তঃপুরে আইপে ৮.1 আমার ইচ্ছা, ৮ অন্তপুরে আনিয়! লালন 
পালন করি ! শান্ত কহিল, ঠাকুরাণি! আপমি আপন পুর পালন করিবেন, 
কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? আঁমি যাই, বিজয়-বসস্তকে অন্ঃপুরে ূ 
আদিতে কহি গিয়ে। এরই বলিয়া শাস্তা গমন করিল। 
মহিমী পিতালয় হইতে ছুল'তানায়ী এক পরিচারিষ্কাকে দঙ্গ *সানিয়াছিলেন। 
-সেই ছুল তা. অন্তরালে থাকিয়া, মহিষী আর শীল্তদাসীতে যে কু] বার্তা হইতে- 
ছিল, সম্দায় শুনিতে পাইয়া, নির্জনে রালীকে কহিল, ওলো ছুক্জময়ি ! শাস্তার 
মক্গে গলাগলি হইয়। কি কথা কহিতেছিলে ? মনে বুঝি করেছ সতিনীপুত্র পালন 
করিবে ? ১8৮০ ০ ুর্মতি এদেখিতেছি € কন? 


৫৮ হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


এমন কথা, কহিও না, আমি মনে ব্যথা পাই£ বিজক্ব-বসস্তের মা নাই, আমি 
তাদের মা হই। 
দুল ভানু বাকাইয়। কি কথায় রাণীর মন ফিরাইবে, এই চিন্তাই করিতে 
শলাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া কহিল, ওলো ছুর্ময়ি! একটা 
বিচার করিয়া! দেখ, বিজয়চন্র রাজী হইলে তোমার কি দশা হইবে । যদি. 
ঈপ্বরেচ্ছায় তোমার ছুই একটি পুত্র হয়, তাঁহ*রা বিজয়-বসস্তের ক্রীত দাস 
হইয়া থাকিবে । বিশেষতঃ সাপিনীর সন্তানকে ছুগ্ধ দিয়া পাঁলন করিলে কালে 
আপন ধর্মই প্রকাশ করে। কণ্টকবৃক্ষ উদ্যানে রোপণ করিলে সকল উদ্যান 
কটক্ময় হয়। যেমন এক গাছের বাকল অন্য গাঁছে লাগে না,সেইমত সতিনীর 
পুত্রও কখন আপন হয় না। ঃ 
বম সকল! ছুঃশীলা রমণীগণের কথার ছন্দৌবন্ধ বিবেচনা করা! যোগী 
জনেরও দুঃসাধ্য । একে স্ত্রীজাতি, তাহাতে অন্পবয়স্কা, সুতরাং মহিবী দুল তার 
দষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, দুলতে! আমি এ ক্ষণে বুঝিলা 
বিজয়-ব্গস্ত আমার পুশ নহে, শক্র। যাহাতে শীঘ্ধ বিনাশ পায়, তাহার 
উপায় কর। হুলত। হাস্য করিয়! কহিল, হাঁ! বাছা ! এখন পথে এস বুঝেছ 
ত, তাহারা তোমার শত্রু কিনা? আমি কাহারও মন্দ করি না, সকলেরই হিত 
করিতেই আমার চিরকাঁলটা গেল। আর ব্যস্ত হইতে হইবে না, আঙার কথা 
শুন, সত্বরেই ইুষ্টসিদ্ধি হইবে। শীস্তা বিজয়-বসম্ভকে অস্তঃপুরে আনিতে গিয়াছে, 
ভাহ।রা আসিগা খন প্রণাম করিবে, তুমি সম্ভাষণ করিও না, কাজেই অন্তরের - 
এর্রঅন্তর হইবে। পরে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিয়া ধুলায় শয়ন করিবে । রাজা 
দস্তঃপুরে আসিয়া! কারণ জিজ্ঞাসিলে রোদন-বদনে কহিবে, কুপুন্র বিজয়-বসন্ত 
অগ্তঃগুরে আসিয়া আমাবে যে প্রকার প্রহা) করিয়াছে, তাহাতে ক্ষণকাঁলের জন্য 
বাচিতে ইচ্ছা নাই। তাহা হইলেই ইষ্ট দেবতা ইচ্টসিদ্ধির পথ করিয়া দিবেন 
ছুলতা এইরূপ কহিয়া প্রস্থান করিল। 
মহিষী ছগ তার দুশ্রবৃত্তির বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় 
বিঅরচন্ত্র ও বসন্তকুমার শান্তার সঙ্গে আসিরা প্রণাম করিলেন। রাণী কিছুই 
কহিলেন না,বরং যে পর্যান্ত তাহারা তাহার নিকটে থাঁকিলেন, কেবল দ্বেষ-ভীবে- 
রই চিহু প্রকাশ করিতে লাগিলেন । শাস্তা, রাণীর স্বভবি বিপরীত ভাব অব- 
হুধন করনাছে, বুঝিতে পারিযা ছুটা সহো দরকে সঙ্গে লইয়া প্রতিগমন করি । 
তাহারা গমন করসে রাজ্জী পরিষের নীল বনন খণ্ড খণ্ড করিয়া অঙ্গাভরণ পরি- 


শে 


বিজয় বসন্ত] ৫৯ 


ত্যাগ করিলেন, এবং স্ব-করাঁঘাতে নিজ অঙ্গে প্রহার-চিছ করিয়া ঈবদক্রভাবে 
অবস্থানপুর্র্বক বাম করতলে কপোঁল সংলগ্ন ও গৃহতিত্তি অব্লশ্বন করিজ্া আর্দ- 
শয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। মুক্ত কবরী ও*ম্বলিত বেণী জলদজালের 
টায়, তাহার সুখচন্্রকে আংশিক আবৃত করিল। মহিবীষ্ধি অনলগ্কৃত অঙ্গ পতি- 
বিষ্বোগ-বিধুরা রতির তন্ুতুল্য হইল। পরিচারিকাগণ কাঁরণ £জিজ্ঞাদিলে, ভিনি 
কাহারও কথার উত্তর দিলেন কলা 

রাজা অস্তঃপুরে আসিয়া, মহিবীকে খ্রূপ নিরাসনে নিরীক্ষণ করিয়া, কিঞ্চিৎ 
ক্ষণ চিতরার্পিতপ্রায় দণ্ডায়মান থাঁকিলেন। পর বৃদ্ধকালে সহজে নারীর বশীভূত 
হয়। বাঁজা তদপেক্ষাও স্ত্থ, স্থৃতরাং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, পরিয়ে! কি নিমিত্ত 
চত্মা বামে হেলিত হইয়া কলদলাশ্রয্ন করিয়াছে ? মেবমাঁলা ধরা চুম্বন করি 
তেছে? মন্দাকিনী স্থমেরু-শিখর লঙ্ঘন করিয়া বেগবী হইয়াছে। নীলাম্বরী 
জীরঘূপ ধারণ করিয়াছে? ভূষণ সকল তোঁমার অঙ্গ-বিরহে ধূলাঁয় পড়িয়া রোদন 
করিতেছে? রাণী কিছুই উত্তর দিলেন না, এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। রাজা হস্ত ধরিয়! গল্যন্কে বসাঁইলেন এবং পরিধেয় 
বনাঞ্চল, গাত্রের ধূলা ও চক্ষের জল মৌচন করিতে যত্র করিলেন। একে 
স্্ীজাতি, তাহাতে স্বামীর সোহাগ, যেন উত্তপ্ত ন্বর্ণে মোহাগা পতিত হইল। 
রাজা পুনর্ধার কহিলেন,প্রিয়ে! অকম্মাৎ কেন এমন হইলে ? তোঁার কৌন শ্রির- 
তমের কি কৌন অমঙ্গ্ হইয়াছে, অথব1! কোন ব্যক্তি নিরস্কুশ মাতঙ্গে আরোহণ 
ও সর্পবিবরে হস্তাপণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? প্রকাশ করিয়! বল, তাহার 
প্রতিফল উত্তমরূপে দিতেছি । সত্য করিতেছি, পুত্র হইলেও ক্ষমাযোগ্য হইব্না।- 

মহিষী রাজার অভিপ্রীস্ন বুঝিয়া কপট-রোদন-বদনে স্ুৃহিলেন, মহাত্মা” 
আপনার ছুট কুপু্ বিজয়-বসস্ত অকস্মাৎ অন্তংপুরে আসিয়া আমাকে অনেক 
অযোগ্য কথা কহিল। , পরে যে প্রকার প্রহার করিল, তাহা আর কি বলিব, 
্রত্যক্ষই দেখিতেছেন ! ভিলার্ঘকাল আব বাচিতে ইচ্ছা াই। মনে হইতেছে 
অনলে প্রবেশির! সকল ছুষ্ক নির্বাণ ক্রি, আপনি পুত্র লইয়! সুখে রাজা করুন । 
আমি ত প্রিয়জন নহি, আমাকে আর কি প্রয়োজন? বাজ! মহ্ধীর কপট 
বাক্যে স্থরা-সেবকের ন্তাযস একেবারে হৃতবুব্ধি হইলেন এবং নগর-পালকে ডাকী- 
ইন্জা কহিলেন,ন্গরপান্ম! বিজয়-বসস্ত ছুই দুরুন্ভকে অগ্য রজনীচ্ে কারাবদ্ধ করিয়া! 
রখ, প্রভাতে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা যাইবে । নগ্রপাল অনুচরদিগকে সন্ত 
বইয়া রাজাজ্ঞা-পালমে তৎপর হইল। ৯ এ+ 


ভি হরিনাখের গ্রস্থাধলী। 


ঘৎসগণ ! রাজা কোপাবি হইয়া পুত্রদিগ্রকে বন্ধন করিতে আদেশ 
করিলেন। এক শীস্ত! ভিন্ন তানকাদিগের মুখপানে চায়, এমন দ্বিতীয় জন ছিল না। 
“সে কার্ধ্যাস্তরে গিয়া রাজা ও মহ্ষীর কখোপকখন-শ্রবণার্থ অন্তরালে দণ্ডায়মান 
ছিল। যখন রাজার মুখ হইতে “বিজয় বসন্ত ছুই হুরু্তকে কাঁরাবন্ধ কর” এই 
নিবারণ বাক্য নির্গত হইল, তখন শীস্তা হা ঈশ্বর! বলিয়া তৃতলে সুচ্ছণ গেল । 
. পরে চৈতন্য পাইয়া কহিতে লাগিল, হা নিদারুণ-বিধাঁতঃ। তি 
কুরিলে ? হা ধর্ম! তুমি কোথায়? সময়ে কি তুমিও অন্ধ হইলে? অরে 
নির্দয় পক্ষপাত ! তুই ত সামান্য নহিদ্‌, এমন গম্ভীরাক্কভিকেও গুণশূন্য করিলি ?. 
আহা কি পরিতাঁপ ! সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসিলাম, তটে প্রাণ যায়! বিধাতার 
কি দোষ, আমি অতি অতাগিনী, চিরকাল পরের জালার জলিতেছি। পরের 
ছেলে মানুষ করিলে আপনার প্রাণ হইতে '্মধিক হয়, লোকে তাহা বুঝে না। 
হা বিধে! বড় আঁশা করিয়া ছটা ভাইকে একাল প্যন্ত পাঁলিতেছিলাম, আমার 
সে আশা এক্ষেবাঁরে নির্মুঘা হইল! 

লীস্ত। এইবূপ বিাপ-বদনে বিজয়চজ্্ ও র্মন্তকুমান্বের নিকটে গেল। তাঁহারা 
জিজ্ঞাস! করিলেন, আয়ি! তুই কীদিস্‌ কেন? তোর কিহ্ইয়াছে? কে 
তোরে আজি এমন ক'রে কীদাইল ? শান্ত। কহিল, বাছা রে! আমার মনের ব্যথা 
বলিবার নহে) বলিতে বাক্য সরে ন!। বুক ফাটিয়া যাইতেছে । তোদের বিমাত| 
সাপিনী অজ্তা্তদারে তোদিগকে দংশন করিয়াছে, আর উপায় নাই। আমি 
-তোঁদের পিতাকে পুনর্ধবার বিখাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয্াছিলাম, তিনি 
তাহা-না শুনিয়া ডাকিনীকে বিবাহ করিলেন । সেই.অবধি আমার মনে সর্বক্ষণ যে 
. আশঙ্কা হইত, আজি তাহাই ঘটিয়াছে। কালিনী রাজাকে যে কথা কহিল, তাহ! 
অকথ্য। বাজ বিচার না করিয়া তৌদিগকে 'বাঁধিতে কহিলেন। কালি প্রভাতে 
প্রাণনাঁশ রুরিবেন। হায় হায়! কি সর্বনাশ ! অকস্মাৎ কেনই বা এমন হইল, 
এএ বিষম সম্কটে কে তে+দূর পক্ষ হইবে? এখানে ত সকলেই রাজার তোষাঁ- 
মোদ করে। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই বিচার-সঙ্গত হইবে। কাল রজনী 
প্রভাত হইলে আর দেখিতে পাইব না । উাদ-মুখে স্থ্ধামাথা কথা আর শুনিব 
না। তোদিগকে আর কোলে লইতে পারিব না। আয় রে বিজয়! আয়রে 
আমার নয়নপুত্তর্লি বসস্ত ! আয়, এ জন্মের মত একবার ক্পেলে করি! 
ক শীস্তা এইরূপ. কহিতে কহিতে দুটা, ভাইকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিল, এবং 
নকরখ-হ্বরে কহিতে লাগিল, অরে বিজয়! তোদের মা ত ভাগ্যবতী, পুক্র 


বিজয় বসন্ত ।. উঠা, 


রাখিয়া অগ্রে গমন করিষ্মাছেন। কেবল আমাকেই ছুঃখের ঘরে জাবি দিয়! পূর্ব 
জন্মের সাদ সাধিলেন। হা সতি ! সুমি কোথায় ? তোমার বিজয়-বসস্ত কালিনীর 
মায়াজালে বন্ধ হইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে, এ খোরাপদেরর সমর একবারও 
দবেধিলে না? হা মৃত্যু! তুমি কোথায়, এখনও আমাকে লইলে না? আমি ৰারং 
বার তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমিও কি ছুঃখিনী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে 
না! পৃথিবি! আমার হৃদয় বিদীর্ঘ হইল, তবুতুমি ববিদীর্ঘ হইলে ন!। একবার 
কা করিয়া বিদীর্ণ হও, ভাহাঁতে প্রবেশ ক্রি। হে বজজ! তৌঁয়ার প্রবল 
গ্রতাপে কত কত পর্বতের চুড়। চূর্ণ হইতেছে, আমার বক্ষে পতিত হইয়! কিছুই” 
করিতে পারিলে না? সময়ে কি তোমার প্রতাপ খর হইল? অরে নিব 
প্রাণ! লৌহ হুইতেও কি তুই কঠিন, এখনও বাহির হইলি না? আর কি 
সুখে দেহে রহিয়াছিদ্‌? হায় কিভ্ল রে! ইহা ত আমি শ্বপ্নেও ভ্বানি না যে, 
আমার বিজগ্গ-বসস্তের এমন বিপদ হইৰে ! হাঁ কালিনি | তো মুখে মধু অস্তরে 
গরর্ণ, ইহা ত আগে জানিতে পাঁরি নাই। হা ছুবু্তে! রাজবংশধবংসকারিণি | 
ধর্মপথে এক্বোরে জলাঞ্জলি দিলি। শাস্তা এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ-বাক্যে 
রোদন করিতেছে, এমন সময় নগরপাল যমদৃতের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশ ধরিয়া তর্ন- 
গর্জনে দ্বারে দডীয়মান হইল । 
নগরপালের শরীর যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ, তেমনি স্থুর ও দীর্ঘ। ছুই চক্ষু জবাপুষ্পের 
ম্কায় আরক্ত, গণ্ড অবধি নাঁদিকাঁতিল পধ্যস্ত দীর্ঘ শ্শ্র। পরিধান রক্তবস্্, 
পৃষ্টদেশে ঢাল, কক্ষস্থলে তরবারি, এবং হস্তে রন্ধনরর্জু। কথাগুলি অতি কর্কশ, 
হঠাৎ শুনিলে পিশাচ-শব্দ বোধ হয়। মনুষ্য দূরে থাকুক, তারার, সেই ভীষণ 
ু্ঠি দেখিলে, সিংহ ব্াও প্রাপভয়ে পলায়ন করে। নগরপাল্ো।চ্বতাবতঃ নির্দয়” 
তাহাতে আবাঁর রাঁজার আজ্ঞা, অতএব গভীরন্বরে কদর্ধযবাক্যে ভতসনা করিতে 
. বাঁগিল। তাহার ভর্্নে বিজয়চন্্ গ্রবাহস্থিত ন্গুকোমল তরুতুল্য কাপিতে লাগি" 
লেন। তাহার ছুট নয়নে বাম্পবারি-সঞ্চার হইয়া আসিল, ্তাঁকৃশক্তি রোধ হইল, 
এবং প্রদন মুখচন্্র রাহুতয়ে,এককালে মলিন হইয়া গেল। তিনি ছুঃখ কাহাকে 
বলে তাহার কিছুই জানিতেন না, অকস্মাৎ এই আসন্ন ৰিপদ্‌ দেখিয়া,-একেবারে 
হতজ্ঞাম, হইঙ্েন ছুরস্ত নগরপালের একথার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। 
কেব্ল চিত্রপুত্রলিপ্রায দগায়মান থাকিলেন। রথ 
নগরপাল আর বিলম্ব না করিয়া স্পর্ধাপূর্ববক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিম এবং 
রন্ধন করিতে উদ্যোগ পাইল। তখন বিজরচন্দ্র কীপিতে কাপিতে করনত 


৬২ | ও হরিনাথের গ্রস্থাৰলী। 


নগরপাল! তুমি কি দোষে আমাদিগকে বন্ধন করিতে আসিয়া? 
আমরা ত কোন অপরাধ করি নাই। পিতা অকারণে ক্রোধ করিয়া 
যদি কারাধন্ধ করিতে আদেশ করিয়। থাকেন, তবে" চল, যে খানে রাঁখিবে 
সেই খানেই থাকিব, বন করিয়া কেন অধিক ক্রেশ দাও । নিশা প্রভাতে তোমার 
হস্তে আমাদের নিশ্চর মরণ, তবে কেন বন্ধন করিয়। আগ্রেই প্রাণনাশ কর। না 
হয়, এখনি কেন প্রভাত-কালের কর্ম সসাঁধা কর না তাহা হইলে বন্ধন-যাতনা 
আর সহ করিতে হইবে না । নির্দয় নগরপাল বিজয়চন্দের বিনয়বাক্যে কর্ণপাতও 
করিল না, তাঁহার হস্তদ্য় দূঢ়রূপে বন্ধন করিয়। কসিতে লাগিল। বিজয়চন্ত্রের 
শরীর নবনীত-ন্বরূপ স্থকৌমল। কঠিন বন্ধনের ক্লেশে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল, এবং নয়নে অবিশ্রীস্ত অশ্রু নির্গত হইয়া বঙ্ষ:স্থল প্লারিত করিল। 

নগরপাল বিজয়চন্দ্রকে বন্ধন করিয়। বসস্তকুমারকে বন্ধন করিতে উপক্রম 
করিল। বসস্তকুমার অতি শিশু.) নগরপাঁলকে দেখিবামাত্রই ভয়ে তাহার প্রাণ 
উদ্ভিয়া গেল) ত্তখন তিনি আতম্কে বিভয়চন্্রকে বেষ্টন করিয়া ধরিক্েন এবং 
কাপিতে কাপিতে কহিলেন, দাদা! ও ফে? উহাকে দেখিয়া ভয়ু হইতেছে, 
আমাকে কোলে কর। 

বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারকে ব্যাকুল দেখিয়া! শোকার্ত হইয়া বাবে হৃদয় দ্বারা 
আবৃত করিলেন । হস্ত-বন্ধন জন্য ক্রোড়ে করিতে পারিলেন না । কেবল নয়মনীরে 
অনুঙ্জের শিরোদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন। নগরপাল অন্তজ জাতি, সহজে 
নির্দয়, বিজয়চন্দ্রের ক্রোড় হুইতে অন্তর-করণেচ্ছায় বসন্তকুমারকে বারংবার 
ক্মাুর্ষণ করিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্ নিরুপায় হইয়া বিনয়পুর্ববক কহিতে লাগিলেন, 
নগরপাল | তোমার ছুটী পায় ধরি, ক্ষান্ত হও, বসন্তকে কিছু বলি না। এই 
দেখ, বসন্ত তোমার -তয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বেন করিয়া ধরিয়াছে, বায়ু- 
চালিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে, ইহার টাদমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, 
নয়নে নিরন্তর বারি্গারা বহিতেছে, দেখিয়া দয়! হয় না তোমার হৃদয় কি 
এমন কঠিন ? 

নির্দয় নগরপাল তথাপি নিবৃত্ত হইল না, এবং টনি অধিক আকর্ষণ 
করিতে লাগিল। বিজয়চ্ পুনর্ধার ফহিলেন, নগরপাঁল ! -তোমার কঠিন 
বন্ধনে আমার হয় বিদীর্ণ হইভেছে, বসন্তের অঙ্গ নিতান্ত কৌমল, কখন সে 
বুক্ন-যাতনা সহ, করিতে পারিবে না, প্রাণে মরিবে। বসন্তকে বন্ধন করিতে যদি 
শিক্ষাই প্রয়াস হইয়া থাকে, তবে ভোঁদার শাণিত তরবাঁরে অগ্রে আমার 


« 


র্‌ বিজয় বলন্ত। ৬ 


প্রাণদণশইর  পশ্চাৎ যেরূপ অভিরুচি করিও। আমার সাক্ষাতে বসম্তকে কিছু 
বলিও-না, উহার যাতনা আমি কদাচ দেখিতে পারিব না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ 
' হইতেছে । এই বণিযা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
নগরপাল বিজয়চন্ত্রের অনুনয় কর্ণপাতও করিল নী, প্রত্যুত তীহার ক্রোড় 
হইতে বসস্তকুমারকে আকর্ষণপূর্ধ্ক বদ্ধন করিতে উদ্যত হইল। বসস্তকুমার একে 
শিশু, সহজেই ভীরু, কীপিতে ক্লাপিতে কহিলেন, নগরপাল ! আমি কিছুই দোষ 
করি নাই, আমাকে বেধ না, তোমার দুখানি পায় ধরি, ছেড়ে দাও, আমি আফ্নিক 
কাছে বাই। নগধপাল নিবৃত্ত না হওয়ায়, বসন্তকুমাব্র বালক-স্বভাব-বশতঃ 
কিঞিণৎ কুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যাঁও নগরগাল ! তুমি ব্ড় খারাপ, আধার হাতে 
ব্যথা দিও না, ছের্তে দাও, যদি না দাও, তবে বাবার কাছে সব কথা বলে দিব, 
ঘাঁদাক্ষে মেরেছ ; আবার বেঁধেছ, তাও বলে দিব, তা হলে তুমি-আচ্ছ। জব হষে। 
, নগরপাঁল বসস্তকুমারের এই সকল করণ-বাঁক্য শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহার 
পাযাণ-হবদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না; অনায়াসে বসস্তকুমারের ছুকুমার 
করছয় দৃঢ়ক্ষপে বন্ধন করিল । বসম্তকুমার বিপরীত বন্ধন-যাতন! সহা করিতে না 
পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নগরপাল সে আর্তনাদে কর্ণ- 
পাত না করিয়া ছুই সহোদরের বন্ধনরজ্জ, ধারণপূর্ববক গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতে 
উপক্রম করিল। 
শাস্তা রোদন করিতে করিতে নগরপালের সম্মুখে দীড়াইল এবং অশ্রূর্ণননে 
কহিতে লাগিল, নগরপাল! আমি অতিব্দ্ধা, চিরকাল তেমাদের মহাবাজেধ 
আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি, এইজন্য ছুটো কথা বলি, আমার্‌ কণাসাএ, 
ছটা ভাইয়ের বন্ধন-দড়ী খুলিয়া দাঁও। উহাদিগের ছুঃখ আধ্স দেখিতে পায়ি মা, 
আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে । আমি অতি ছুঃখিনী, ইহারা ভিন্ন আর আমার 
কেহই নাই। তোমার পায় ধরি, আমার ছুটা নয়ন পুত্তলিকে আঘাত করিও 
না। ইহার! রাজার ছেলে, অতি ধতনের ধন, সখ বিমা কখম ছঃখের ছেদন! 
জানে না। তুমি চোরের মত বাঁধিয়া, ঘল দেখি কেমন করিয়৷ সঙ্গ করিবে। 
নগরপাল শাস্তার এইরূপ কাতর-বাক্যে অত্যন্ত কোপাৰ্্ হইয়া তাঁহার 
গলদেশে ধাঁকা মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং দুটা সহোদরকে লইয়া নিবিড়াঞ্ধ- 
ক্ষার কারায় রুদ্ধ করিস । আহা! সেই সময়ের ভাব কি হবয়বিদীর্ণকর ! যেন 
» শ্রীরামচন্ত্র লক্ষণের সহিত বাবিণপুত্র হূর্জয় মহীরাঘণের কারাবাসে, লিঙ্গ 
হইলেন। নিলে 
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.. বসস্তকুমার ব্ধান-ঘাতনায় কাতর হইসা বিজয়চন্্রকে কহিতে 'গলেল, 
ঘাঁদা! আমি আর সহিতে পারি না, আমার হাঁতের দড়ী খুলিয়া দাও; আপনি 
কোথায় আছেন, আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার বড় তয় হইতেছে, 
শত আমার নিকটে আসুন, আমাকে কোলে করুন। বিজননচন্ত্র অন্ুজের এইরূপ 
বাক্য শুনিয়! অশ্রপূর্ণনয়নে কহিলেন, বসন্ত! আমি কি করিব, আমার হন্ত পদ- 
শৃঙলে বদ্ধ, আমি উঠিতে পারি না। তুমি পল্ম করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ 
কর, তিনি তৌমাঁকে রক্ষা করিবেন। বিজয়চন্জর এইরূপ কৃহিতে কহিতে মুর্ছিত 
ছুইয়৷ পড়িলেন। বিতাধরী অবন্ান হইল, প্রভাতে বিহঙ্গমদল স্থললিতস্বরে 
জগদিধাতাকে পারণ. করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন বিজয়-বসস্ভের ছঃখ 
মোচনার্থ একাঁস্তমনে পম পিতাকে ভাকিতেছে। ৮ 

প্লাজা প্রাতঃসময়ে সন্ভামগ্ডপে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ নগরগালকে কহিলেন, 
নগরপাঁন! খিপ্তয় ও বলস্ত ছুই দুরৃত্বকে শীন্র আমার নিকটে লইয়া আইুস। 
আমি রাজী, স্স্ঠ দুবৃ্ত হইলে ধখোঁচিত দণ্ড করিয়া খাকি ; আমার গৃহে এমন 
নরাধম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহার সমুচিত দণ্ড অবন্ঠ দিব। এইরূপ 
কহিতে কহিতৈ তাঁহার চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইল। সন্যগণ ভূপতিক্ষে অত্যপ্ত 
(কোপাবিষ্ট ও ক্ষিপ্ুপ্রায় দেখিয়া বিন্বয়াপর হইলেন। নগরপাঁল হস্তপর্দব্ধ ছটা 
ভাইকে আনিয়। প্লাজার সম্খুখে উপস্থিত করিল। রাজা পুত্রদ্বয়কে সক্রোঁধ- 
নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তীহার হৃদয়ে বিনু-পরিমীণেও দয়ীর সঞ্চার 
হইল না, বরং তিমি সাতিশয় তর্জন গর্জন করিয়! কহিলেন, ওরে মগরপাল ! 
এই হুই ছুরবতকে হত্যালয়ে লইয়। শীঘ্র মিপান্ত কর্‌) আমার সম্মুথে আঁর রাধির্স্‌ 
সা. ইহাঁদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণের.আনল আরও প্রজলিত হইয়া উঠি- 
তেছে। নগরপাপ রাজাজ্ঞাপীলনে উদ্যত হইল। | 

বিজপচন্দ্র সবন্ধকরপুটে রাজরি চরণ ধরিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমরা কি 
উৎকট অপরাধ করিয়াছি? কি অপরাধে আমাদিগকে নগরপালের হস্তে জন্মের 
মত সমর্পন করিলৈন ? এইমাত্র কহিতে কহিতে তাহ।র বাক্য-শক্তি রুদ্ধ হইল, 
এবং নয়নন্বয়ে বং্পবারি সঞ্চারিত হইস্সা অবিশ্রাত্ত নির্গত হইতে লাঁগিল। বিজয়" 
চন্দ্রের বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই রাজা গভীরস্বরে কহিয়। উঠিলেন, ও রে 
নগরপাঁল ! এ পাপ আমার সন্তুখে কেন রাখিয়াছিস্‌? ব্জিয়চন্ত্র রাজার তর্নে 
স্কাঁপিতে ক্লাপিতে কহিলেন, পিতঃ ! আমিই যেন আপনার চরখে অপরাধী হই- 
বাছি 'সামীঘক যাহ ইচ্ছা! তাহাই করুন; কিন্তু বসস্ত অতিশিশু) সে কোন অপরাধ 


বিজয়বসন্ত। ৬৫ 
করে নাই, তাহার গ্রান্ড কর! “কথন বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। একবার 
সদয়নয়নে দেখুন, বসস্ত ভয়ে ভীত হইয়া গাতীহারা,বৎের স্তঁয চ্টুর্দিকে কেমন 
করিয়া চাহিতেছে ) নগরপালের কঠিন বন্ধনে উহার দুদ্টী হস্তের চর ভেদ হইয়! 
রধারা নির্গত হইতেছে, যাতনা চাদদুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, ছুটা চক্ষে নে 
ধারা বহিতেছে। পিতা হইয়া সন্তানের ছুঃখ কেমন করিয়! দেখিতেছেন! আপ- 
নার কিঞ্িৎ দয়াও হয় না $ ৬ সেইরূপ সদয় হব কি এক্ষণে পাঁষাণে বাধিয়া 
ছেন ? নতুবা পিতা হইয়া বিরূপে নিরপরাধ সন্তানের প্রাণদও করিতে উদ্যন্ 
হইতেছেন ? 

: বিযচন্্র এইক্সপ সকরুণবাক্যে রোদন করিতেছেন ; বসন্তকুমার সহসা রাজার 
সন্সিহিত হই মবুস্বরে কহিলেন, বাবা !. ঞঁ নগরপাল আমাকে বেঁধেছে, দেখ' 
বাঁবা! আমার হাত দিয়া কেমন করে রক্ত পড়িতেছে। উহারা'৫কহই খুলে : দিল" 
নাঞ আপনি শিপ খুলে দিন। নগরপা'ল আমাপানে বারে বারেই কেমন করে চারে, 
ও বুঝি আমাকে আবার বাধিবে, আপনি শীত্ব কোলে -করুন, তা হলে ও আর 
বাঁধিতে পারিবে না। এইরূপ কহিয়া রাজার কৌলে উঠিতে চাহিলে, রাজা হস্ত' 
রিরা ভূে নিক্ষেপ করিলেন। বস্তকুষার পিতার .নিকটে অনাদূত হইয়৷ ছল-. 
ছল-চক্ষে সভ্যগণের প্রতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। : সত্যগণ অতিশক্' 
১ হইয়া বাজার ভয়ে অঞ্ষজল অন্বরে সংবরণ করিতে লাগিলেন,এবং রুদ্ধ- 
ক্য-প্রায় হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। 

. শুধান অমাত্য বসস্তকুমারের কাতর বাক্যে স্নেহার্র হইয়া াজাকে'কহিলেন, 
মহারাজ !-বিলয় বসন্ত যদিও আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, তথাপি সুত্র 
হত্যা কর! কখন উচিত হয় না।  পুত্রহত্যা মহাপাতক, পারমিকে ঈশ্বর-সমী্পে' 
কখন ক্ষষাযোগ্য হইবেন না, এবং প্রহিকেও অন্ুতাঁপ্জনিত অসহ যাতনা পাই: 
বেন ও লোকালয়ে অশেষরূপে অপবাদিত হইলেন । 

- স্বাজা কহিলেন, অমাত্য !: উহার! মাতৃহত্যাকারী মহাপাঁতকী, আমি উহ্া-. 
দিগের সুখ আর. দেখিব সা এবং উহাদিগকে আমার রাজ্তেও বাঁদ করিতে দিব 
না। অদ্য. হইতে উহারা আমার তত্যজ্য পুল হইল।. গরক্ষণে তোমার 

যেরূপ অভিরূচি তাহাই কর। যা এই বিয়া তুর গমন 
করিলেন ।' ::.৮ 7.৯ 

“ অমাত্য বাজার আখ্বা হস ছইটী সহোঁদরের বনজ, শ্হণ্তে খুলিয়া* 
দিলেন, এবং মন্দুর! হে দুইটা অশ্ব আনিকা বিজবচন্দ্রকে ঝুইলেন$ ধু!" 


৬৬ হরিনাথের গ্রস্থাবলী ! 


সহোঁরর়ের সহিষ্ত ঘোঁটকারোহণে রাজ্যাত্তরে খ্স্থান করুন। নতুবা রাজ। যেরূপ, 
বিপরীত স্বতাব আশ্রয় করিয়াছেন, কখন কি করেন বলা যায় না। মনত 
বাক্যাচ্ছসারে ছুই সহোদর অশ্থারোহণে গমনোন্ধুখ হইলেন । 


তৃতীয় অধ্যায়। 


শিকল 


, বিজয় ও বসন্তকুমার রাজার নিকট চির-বিদা়্ হইয়া দেশীস্তরে গমন 
করিতেছেন, শান্তা এই নিদাণ সংবাদ পাইয়া! দৌড়াদৌড়ি রাজপথে আদিল এবং 
পথ আগুলিয়৷ সজলনেত্রে কহিতে লাগিল, আহা! আমি মনে মনে কত আশা 
করিয়াছিলাম, বিজয়চন্্রকে বিবাহ দিয়া বধূর সহিত একত্র লালনপালন করির। 
বিজয় সাজ! হইবে, দেখিয়। তাপিত প্রাণ শীতল করিব। হায় হায়! আমার 
সে আশ একবারে নির্শুল হইল! কোথায় রাম রাজা হইবেন, না বনবাসে গমন 
করিলেন ! উঃ! কি নিদারুণ কথা ! এতাবৎ কহিতে কহিতে মৃক্ছিত হইগ্রা ভূভল- 
শায়িনী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়। কহিল, বসস্ত ! বাঁছ। তুমি কেমন 
করিয়া, বিদেশে যাইবে? কুর্য্যোদয় না হইতেই ক্ষুধায় কাতর হও, আমার বক্ষঃ- 
স্থল না হইলে নিজ্রা যাইতে পার না, তিলাদ্ধকাঁল আমাকে না দেখিলে তোমার: 
বিধুবদন নয়নজলে-ভাসিতে থাকে । হা পরমেশ্বর! ঘুমাইলে যাহাকে চিল্নান 
যায় দা, আদর্শে আপনার সুখ দেখিয়া যে আপনি ধরিতে চায়, আপনার বক্-ফীদে 
নেওআাঁপনি বন্দী হয়,ণআপনার উচ্ছিষ্ট যে গুরুজনের মুখে দেয়, আপন পর 
যাহার কিছুই বিবেচন! নাই, অরণ্যে এই অবোধ শিশু পণুসমাজে কিবূপে রক্ষা 
- গাইবে। হে বিধাতঃ ! তুমি শিশুরক্ষক ১ পশুপতি, মহাদের | ভুমিই পিতা তুমিই 
মাতা, এ বিষম সঙ্কটে সীমার বিজয়-বসস্তকে রঙ্গ কর। 

শীস্তা। এইরূপ খের করিগা, বিজয্নচন্্রকে কহিল, বিওঁয়! যদি তোমরা গমন 
করিলে, তবে এই প্রাপশৃন্ঠ দেহে আমার কি ফল? আদি তোমাদের সঙ্গে যাইব, 
মাকে লই চল। বিজয়চন্্র সজলনয়নে কহিলেন, আঁয়ি! আপনি অতি 
বন্ধা। কেমন কারিয়া! গমন করিবেন? আপনার বিপদ্‌ হইলে আমরাও বিপদে 
পঁড়িব। এ ক্ষণে গৃহে গমন করুন, জীবিত থাকিলে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। 
ব্সন্তকুঙ্মর কহিলেন, আয়ি! তুই কাদিদ্‌ কেন? আমন! যাই, এখনি আসিৰ। 


£ 


বিজয় বসস্তভ। ৩ 


খই বলিয়া শান্তার গলদেশ ধরিয়া! ্বাটক হইতে নামিলেন, এবং উত্তরীয় ধসনে 
পাকার চক্ষের জল মুহ্াইতে লাগিলেন। শান্তা এইরূপ অনেকক্ষণ পর্্ত বঙ্গ 
স্থলে রাখিয়া রাজার তরে বিদায় করিল। ছুটা সহোদর গমন করিলেন, ' কিন্ত 
শান্ত! যে পথ্যস্ত অনৃষ্ত না হইল,সে পর্যন্ত এক একবার পঁ্চাদদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া 
চাহিতে লাগিলেন। শাস্তাও যতক্ষণ দেখিতে পাইল, একদুষ্টে চাহিয়া রহিল; 
অবশেষে একবারে অদৃশ্য হইডল, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্ক উচ্চৈঃস্থরে রোদন 
করিতে লাগিল ৷ * 

শুন বংসগণ। তাহারা রাজপুজ, কখন গৃহের বাহির হন নাই। কোন্‌ পথ 
অবলম্বনে কোন্‌ দিকে গমন করিতে হয়, সে বিষ কিছুই অবগত ছিলেন না 
অশ্বদ্বয় যে পথাবলম্বনে ধাঁবমান হইল, অগত্যা সেই পথেই গমন করিলেন । 
ঘোটক্ছয় কত রাজধানী, কত শত গ্রাম, নগর, উদ্যান, নদ,নষটী, দীর্থিক$ (করো 
বনু ও পল প্রভৃতি গশ্চাৎ করিয়া, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সমগ্র এক নিবিড় বনে 
প্রবেশ করিল। সেই বনটা ব্যান্র-ভল্লুকাদি হিং জন্তর নিবাসস্থাম। তথাক্স 
মন্ষ্যের সমাগম নাই। ছুই সহোদর সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শনে সাতিশয় ভীত, 
হইলেন |*মশ্বদবন্ন, দিনমান তৃতীন্ প্রহর উত্তীর্ণ হয় এই কালে, এক পর্বত-সন্নিহিত 
হ্ইয়! গমনে নিবৃত্ত হইল। 

& পর্বতের উপত্যকা অতিশয় স্দৃগ্ঠ ও মনোরম, কেনন! অপরিচ্ছন্ন তরু- 
মাত্রই তাহার নিকটে ছিল না। কেবল কতকগুলি তাল তমাল, বকুল: ১্লেহৃতি' 
প্রাচীন বৃক্ষ শ্রেণীবন্ধ থাকায়, পৎশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম-নিকেত্স্বরপ,হইযাছিল, 
এবং তন্মধ্যে একটা বুক্ষমূল মগ্ডলাঁকারে শ্বেত-শিলা-মণ্ডিত ; বোধ হয়, খেল 
শ্রান্ত পর্য্যটকগণের শ্রমাগমোদন-জন্য জগৎ পিতা অপুর্ধ্ব সিংহাঁসন সির 
করিয়! রাখিয়াছেন। একটা অনতিদীর্ঘ জলাশয় পর্বতের পার্খদেশ অত্যাশ্চর্্য 
শোঁভায় শোভিত করিডেছে। তাহাতে নিরন্তর নি র-বারি ঝর্‌ ঝর্‌ শবে পতিত 
হওয়ায় সহস্র সহস্র বিষ্ব এককালে বিকীর্ণ হইয়। আদিত্যাায় নানা! বার্ণে অপুর্ব 
শোঁডা সম্পাদন করিতেজ্ছ ; এবং সেই জলাশয়ের এক পার্থ ভেদ করিয়া 
একটা গ্রবাহ বনান্তরে প্রবাহিত হইতেছে । তাহার একদিকে গীষাণময় কৃতি 
দোপান নির্মিত থাকায়, অতি রমণীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছেশ 

. বিজয়ক্্র এতাদৃশ*মনোমোহিনী ভূমি নিরীক্ষণে বিশ্বাম-প্রত্যাশীয় অশ্ব হইত 
অব্রোহণ করিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া -বসস্তকুমারকে নামাইয়। সোপানোপরি বস 
ইলেন। রাশরজ্জ, মুক্ত হইলে, অশ্ব ইতন্ততঃ নবদূ্বাদাদি ভক্ষণ পুরিতে 


৬৮ হরিনাঁথের গ্রচ্থাবলী। 


াগ্িল। সহোদ্রছয় সোপান-শব্যায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হস্ত পদ সুখ 
'প্লঞ্চালনপুর্ব্ক করপুটে অলপাঁন করিলেন; তাহাতে নেক শ্রীস্তির অস্ত হইল। 

পুনর্বার সোপান-শব্যায় উপবিষ্ট হইলে, বসস্তকুমার কহিলেন, দাদ! 
আমাকে কোথায় আনিংল? এখানে ত একটা লৌকও নাই, হি জঙ্গল 
হেখিতেছি। 'আমাদের বাড়ীর কোট! কই? শীস্তা আয়ি কই? কিছুই না 

দ্বেখে আমার বড় ভয় হইতেছে । আমাকে বাড়ী লইয়া রে আমি শাস্তা] 
আযির কাছে যাই। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজ বসস্তকুমারের এই- 
কপ বাক্য-শ্রবণে অশ্রপুর্ণনয়নে কহিলেন, বসন্ত! আর কি আমাদের সে দিন 
আছে! আমরা সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া অপার ছুংখসাগরে ঝাপ দিয়াছি। 
শান্তা আয়িকে আর কেন মনে করিতেছ ৭ আমর! তাহাকে জন্মের মত পরি- 
ত্যাগ করিয়াছি। আর রোদন করিও না, আমার কোলে এষ । এই বলিয়া 
ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে রোদন সংবরণ 
করিয়। কহিলেন, বসন্ত 1 তুমি এই স্থানে বসিয়া! থাক, বন হইতে ফল লইয়া আমি 
শীঘ্র আসিতেছি। এই প্রকারে তিনি বসস্তকুমারকে সাস্বনা! -করিয়া ফলচয়নার্থ 
নিবিড় অরণ্যে গ্রবেশ করিলেন । 

বৎসগণ ! বিপদ কখন একাকী আসে না, সঙ্করব্যাধির ন্যায় ভি 
সঙ্গে করিয়া! আনিয়া থাকে; একের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অপরের সহিত 
অপৌণে সাক্ষাৎ করিতে হয়। শিলাবুষ্টি ঝড় ও বজ্রপাতের ন্যাক্স ক্রমে ক্রমে 
সকলপ্রকার বিপদই উপস্থিত হুইরা থাকে । বিজয়চন্্র গমন করিলে, বসস্ত- 
কুমার একদৃষ্ঠে তাহার প্রবেশ-পথ-পানে চাহিয়া! থাকিলেন। এই সময় সন্নিহিত 
, বৃষ্ষ হইতে রক্রবর্ণ একটী মনোহর ফল ভূমে পতিত হইয়া ক্রমে নিয়ে যাইতে 
যাইতে ব্সন্তকুমারের সম্মুখে অবস্থিত হইল। বসন্তকুমার অতি ক্ষুধাতুর হ্ইয়া- 
ছিলেন, প্র ফল তক্ষণ করিবাঘাত্র অচেতন হইয়া সোপান- শয্যায় শরন করিলেন। 
বিমম বিষের জালায় ত্রাহার স্থুবর্ণব্ণ বিবর্ণ ও শ্বাস ্রশ্থীস রুদ্ধ হুইল, এবং 
বিশ্বাধ্রে. অনবরত বিশ্ব উঠিতে লাগিল । 

এদিকে বিজয়চন্ নিবিড় কাঁননে ফল চয়ন করিতেছিলেন, সহসা তাহার চিত্ত 
চঞ্চল হইয়া ফুয় যেন :বিদীর্ঘ হইতে লাপিল। নয়ন-যুগলে বাম্প-বাঁরি পরিপূর্ণ 
হুইয়৷ আসিল। ওছনন ফল হস্ত হইতে ধরাঁতলে পতিত হইতে লাগিল এবং অন্তঃ- 
করণে কত অশিব ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগি- 
ফেন্দঞ, অপার ছুঃথের উপর আবার কি ছুঃখ উপস্থিত। রাজ্যন্খ-প্রত্যাশা- 


মাতে 
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লভা একবারে নির্শল হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন অম্ল হইলে আমার ষন 
একর ব্যাুল হইবে কেন। বুৰি প্রীণাঁধিক বসস্তের কোন বিপদ্‌ হইয়া থাঁকিনে। 
এই ভাবিয়া তিনি গ্রুত প্রত্যাগমন করিন্গেন এবং কিঞিৎ দূর হইতে বসস্তকুমারকে 
মোপান শয্যায় শয়ান নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,হে হৃদয় শ্তিমি বে আশঙ্কা করিয়া 
বিদীর্ণ হইতেছিলে, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিশন্ছা। আবার মনে করিলেন 
বসন্ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া বুদ সোপান-শব্যায়শীস্রা যাইতেছে, আমি কেন 
তাহার অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি। অন্তঃকরণে এইক্রপে বিতর্ক করিতে করিতে 
নিকটবর্তী হইয়া, সচেতন-বোঁধে কহিলেন, বসস্ত! উঠ উঠ, এত কাতির 
কেন ? নিষ্রলল্ত ত্যাগ কর। আহা! সমুদয় দিন গত হইয়াছে, কিছুই 
খাও নাই। হৃর্য্যের খরতর কিরণে চাদমুখ আরক্ত হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া 
গিয়াছে। আমি অনেক আয়াসে তোমার জন্য ফল আনিয়াছি, এই ধর, উদবি, 
ভক্ষণ কর। এইরূপ উত্তরোত্তর ভাকিতে ডাকিতে 'চৈতন্যাভাব-ৰিবেচনায় বসস্তকে 
ক্রৌড়ে করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলেন, সর্পদংশন-সদৃশ তাঁহার বিশবাধরে বি 
উঠিতেছে, শ্বীস প্রশ্াস রুদ্ধ হইয়াছে। এই অমঙ্গল ঘটনা-দর্শনে বিজয়চন্দর, সর্প-. 
দংশনে অন্ুজের মৃত্যু বিবেচনার, বসস্ত রে--বসস্ত! এই শব করিয়া উন্মূপিত 
কদলীতরুর ন্যায় সোপানোপরি পতিত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে উঠিস্া ব্সস্ত- 
কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি নগরপালের, ভয়ে পিভাঁর- 
কোলে উঠিতে গিয়াছিলে, পিত৷ অনাদর করিয়া তোমাকে ভূমে নিক্ষেপ ক্রিয়া: . 
ছিলেন 7 বুঝি সেই অভিমানে প্রীণত্যাগ করিলে? তোমা ব্না৷ আমীর আর. 
কেহই নাই। মাত৷ ত্যাগ করিয়াছেন, পিতা ত্যাগ করিলেন, ভাই তুমি কি. 
আমাকে ত্যাগ করিলে? আমার গৃতি কি হইবে? আমি কাহার মুখপুনে 
চাহিয়া ছুঃখানল শীতল করিব? দাদা বলিয়া কে আমার কোঁলে উঠিবে? 
কিঞ্িতকাল থাকিয়া, শৌকে বিহ্বল হইয়! পুনরায় কহিলেন, বসন্ত! এজ 
নিপ্রালস কেন? তুমি না এখনি বলিয়াছ, “দাদা, আমার প্বড় ক্ষুধা হইয়াছে. 
আমি অনেক পধ্যটনে ফল্*আনিয়াছি, এই ধর, ভক্ষণ কর। আমার প্রাণ বড় 
ব্যাকুল হইয়াছে, বক্ষস্থেল বিদীর্ঘ হইতেছে, ছুটী বাহু প্রসারিয়া,আমার কোলে . 
উঠিয়া একবার চাদমুখে দাঁদা বল, আমীর তাপিত প্রাণ শীতল হউক। কিঞ্চিৎ. 
ক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি উঠিলে না, তবে এঁই খাঁনেই থাক, 
আমি চলিলীম। কিন়ন্দর গমন করিরা, প্রত্যাগমন পূর্বক কহিলেন, বসম্তপ 
আমি. তৌমাকে একা রাখিয়া কৌথায় যাইতেছি। আমার হা বড় 
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কিন” তুমি বুঝি তয় পাইয়াছ, এস তোমাকে কোলে করি। তদনস্তর 
বসস্তকুমারকে বক্ষস্থলে ধারপপূর্ববক শীস্তাকে উদদেশিয়া কহিলেন, শাস্তে ! 
তুমি যাহাকে কখন কোল হইতে নামিতে দাও নাই, যাহার মুখমণ্ডল: 
কিঞিৎ ঘন্াক্ত হইলে অঞ্চলের দ্বারা বাতাস করিয়াছ, বাহার শরীর কিঞিত অসুস্থ 
হইলে ব্যাতিব্যস্তা হইয়া উধব- নষণে ব্যগ্রা হইয়াছ, এবং সুস্থ হইলে পরমস্ুখে 
কালাতিপাত করিয়াছ ; স্ডে'মার অঞ্চলের নিধি, ফ্নের ধন, সেই বসস্তকুমীর 
গ্মাজি ধূলায় লুষ্টিত হইতেছে, দীঘ্ঘ আসিয়া কোলে কর। বিজয়চন্্র এইরূপ নানা- 
শ্রীকার বিল্লাঁপ করিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি বসন্ত আমাকে নিতান্তই পরিত্যাগ 
কি, তবে জীবিত থাকিয়া আমার আর কি সুখ আছে। এই জলাশয়ে 
প্রবেশ করিয়া শোকানল নির্বাণ করি। তিনি এই স্থির করিয়! জলমগ্র হইতে 
উপর করিলে । 

নিকটে এক পরমহংসের আশ্রম ছিল। সেই সাধু তখন বন-পর্ধযটনে গমন 
করিয়াছিলেন ; তাগ্যক্রমে 'তৎকালে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে 
বিজয়চন্দ্রের অভিসন্ধিবুঝিতে পারিয়া, সর্বনাশ! ওকি! ওকিকর! এই 
শব্দ করিতে করিতে ্বরায় নিকটবর্তী হইয়া বিজয়চন্্রের হস্তধারণপূর্বক কহিলেন, 
একি! একি কর! আত্মহত্যা, মহাপাততক, বিস্ৃত হইয়াছ? তুমি কি জান না, 
আত্মহত্যাকারী অপেক্ষা পাপাস্মা আর. নাই। বিজয়চন্ত্র কহিলেন, ভগবন্! 
. আমার জীবন অগ্রে যাত্রা করিয়াছে, এক্ষণে শূন্য দেহ জলমগ্ন করিতে যাইতেছি, 
ইহাতৈ আত্মঘাতী পাতকী হইব কেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে শোকাচ্ছ্ন হইয়া 
ঝটিকোম্ম.লিত-তরুতুল্য সোপানশাযী হইলেন । 

--পরমহংস ব্যতিব্যন্ত হইয়া বিজরচন্্রকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং অনেক- 
প্রকার সান্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! মৃত শিশুটার লক্ষণ দেখিয়া আমার বিল- 
ক্ষণ ভানুমিতি হইতেছে উহর মৃত্যু হয় নাই । তবে কিনা বিষাক্ত ফল অথবা 
বিষপত্র ভক্ষণে এরূপ খটনা হইয়া থাকিবে, ইহার প্রতিকার সত্বরেই হইতে 
পাঁয়ে। এ নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ কেন ? বোধ হয়, জগদীশ্বর অবিলম্বেই 
কিপদ্‌ ভগ্জন করিনেন।। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং সত্বরেই ধধ. 
লইয়া! প্রত্যাবর্তনপূর্বক এ উধধ ফুৎকার দ্বার! বসস্তকুমারের কর্ণ ও নাসিকারন্থে, 
প্রবিষ্ট করাইলে, তাহার কিঞ্চিৎ শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে নাগিল। বসম্তকুমার 
কিছৎক্ষণাস্তে নিদ্রাঁভঙ্গের ভাঁয় উঠিয়া বসিলেন, এবং বিজযচন্্রকে কহিলেন, 
কাদা! মাগি দুমায়েছিলাম। আপনি ফল আনিতে গিয়াছিলেন, কৈ ফল কৈ, 
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আমাকে দিন, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজনচন্্র বধস্তকুমারকে কোড়ে 
করিয়া! সজলনয়নে কহিলেন, বসস্ত | যথার্থ বটে, তুমি চিরনিজরায় নিপ্রিত হইযা- 
ছিলে, আমিও মহানিদ্রা় নিপ্রিত হইতেছিলাম, ভাগ্যে এই ভগবান্‌ রুপা করিয়া, 
দুক্ননকেই চৈতন্য প্রদান করিলেন, নতুবা সাক্ষাৎ হইবার্মার সম্ভাবন! ছিল, নু. 

তদনস্তর বিজয়চন্্র সঞ্চি ফলার্ধ বস্তকুমারকে ভক্ষণ করাইয়া, অবশি্ান্ 
আঁপনি ভোজন করিলেন। তীহাতে তীহাদের ক্ষুধা অনেক শীগ্ত হইল। পরম- 
হংস ছুট সম্কদরের আপাদ-মন্তক অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়৷ কহিলেন 
আঁমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, তোমরা! কোন রাজকুল 'লম্কৃত করিয়াছ, 
কিন্ত কি নিমিত্ত এই ছুর্গম বনে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছ, তাহীর কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না। বিজয়চন্্র আদ্যোপাস্ত সমগ্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, 
দিগন্বর কর্ণকুহরে হস্তার্পণপুর্ববক বিশ্ময়োৎফুন্ন্তঃকরণে মনে মনে কহিত্বে জায়িং 
লেন বিষ মথযযের রিগুপরতন্ হইয়া কি না! ্বিগরিত কশ্ম করিতে প্রবৃত্ত 
হয়! অপত্যন্নেহ-সেতু ভঙ্গ করিয়া অপত্য-হত্য] করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া! থাকে ! 
হাঁ পরমেশ্বর ! তুমি কি সহি ! 

তন্থগ্্রনী এইরূপ চিন্তা করিয়া! বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! রজনী আগতা, 
হিং জদ্ত মকল জলপাঁনাশরে এই নীরাশয়ে ধাবিত হইবে। অতএব এই 
স্থানে আর অবস্থিতি করা কর্তব্য নহে। অদ্য রজনীতে আগার আশ্রমে আতিথ্য, 
সৎকার গ্রহণ কর। বিজয়চন্্র, “আপনার অনুমতি শিরোধার্্” বলিয়া * দি 
হস্তে অনুজের হস্ত, এবং বাঁমহস্তে অখদগ্নের রজ্জ, ধরিয়া পনির পস্চাৎ 
গশ্চাঁৎ গমন করিলেন । 

পরমহংস সেই পর্বত-কঙ্কালে এক প্রীশস্ত গুহায় বানু করিতেন। শি 
তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্বার দ্ঘাটনপূর্বরক গুহা প্রবেশ করিলেন। দিক্মগুল যতই 
অন্ধকারে আবৃত হইতে, লাগিল+কন্দর-স্থান দিন মানের গ্ঠায় ততই প্রদীপ্ত হইল।, 
বিজয়চ্্র চম্তকৃত হই ইত্তযস্ততঃ দৃষ্টিপাতপুর্বক “দেখিলে, একথান প্রন্তরের 
ক্্যোতিতে এরূপ. আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। তানস্তর তদন্তর গুহাদ্বারে ছুটা 
অশ্ব বন্ধন করিয়৷ স-সহোদর গুহা-প্রবেশ করিলেন। পরমহংস, 'আহারীয় নান] 
প্রকার সুস্বাহ ফুল নূল প্রদান করিবে ভোঞনাস্তে বসস্তরুমার নিদ্রাগত হই, 
লেন। বিজ্য়চ্দ্র পরন্রহংসের সহিত ধর্দালাপে অধিকাংশ ষার্ষমনী অতিবাহিত. 
ক্রিক) পরে নিদ্রিত হইলেন । 

পরদিন সহোদর পূর্বদিকে দিননাথকে উদিত লি, পরসূোকে 


খ্হ হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 
প্রপাষ-প্রদক্ষিণ-পূর্ববক তুরজারৌহণে যাত্রা রুরিলেন। অশ্ব-্ব় সেই পর্বতের 
নিশ্গ ভূমি দিয়া ক্রমাগত পুর্ববাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই পথ অতিশয় 
জুম, সুতরাং বিজল। তাহার দক্ষিণ প্রদেশ পর্কতময়, উত্তর প্রদেশে অরণ্য 
ব্যরধান, স্থানে স্থানে শীলাখণ্ড ও বৃহৎ বৃহত বৃক্ষ সমুদায় পতিত হইয় গথিক- 
দিগের অতিশয় দুখ হইয়াছিল বিজযচন্্র ও বসস্তকুমারের এই পথেই. তৃতীয় 
প্রহর অতীত হইল। তথাপি তাহারা তাহার অন্য কোন দিকে আর পথ পাই- 
সলেন না। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ছিন্ন তরুপল্লবের স্তায় এককালে 
মলিন এবং ক্রমে ক্রমে বাঁক্শস্ডিহীন ও ছূর্ববল হইলেন, তখন কেবল ঘোটক!- 
বলঘনে গমন করিতে লাগিলেন । 
এই অবস্থায় কিযদ্র গমন করিলে, তুর্সদ্বর এক লতাঁবলয়ে উপস্থিত হইয়া 
: পথাভাবে দণ্ডায়মান হইল সেই স্থানটী আবার এমনি ভয়ঙ্কর যে, তথায় দিব 
সেই রদ্দনী বোধ হয়। তাহার দুই দিকে কণ্টকী বেণুবন, এবং মধ্যস্থলে নর- , 
কপাল ও বৃহত বৃহৎ পখাপির অস্থি সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । সমীপবর্তী পর্বত- 
কন্কালে এক বিস্তৃত স্ুুন্ন । তাহ! হঠাৎ দেখিলে সাধারণ মনুষ্যগণ পাতাল- 
শ্রধেশের পথ অগ্গুমান করে। বাপ্তবিক এ সথরঙ্টা তাড়ক! রাক্ষসীর বামস্থান 
ছিল । ত্রেতাযুগে ভগবান্‌ ্রীরাগচন্দ্র যখন মিথিলা-নগরে গমন করেন, এই স্থানে 
সেই ছরত্ত নরনাশিকা তাহাকে আক্রমণ করে। তিনি সন্ুখ-সংগ্রামে তাঁহাকে 
বধ করিয়া, মধিলাগমনের স্থলভ পথ নিষ্ষণ্টক করেন। বিজয়চন্ত্র অশ্ব হইতে 
অবরোহণ করিরা-বস্তকুমারকে অভয় দিয়া কহিলেন, বসন্ত! এত ব্যস্ত হই- 
তেছকেন? ভয় কি, আমি ত তোমার সঙ্গেই আছি। অনস্তর ইতস্ততঃ গমনে 
'পু্ান্েষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন্‌ দিকে পথ থাকিল, অস্ধকার-প্রযুক্ত 
তাহার কিছুই নিশ্চন্ব কঞিতে পাঁরিলেন না.। সুর্য্যান্তের কত বিল আছে, জানি- 
বার অন্য এক সুদীর্ঘ বৃক্ষারোহণ করিলেন, দেখিলেন দীননাথ পশ্চিমাচলে লুকা- 
“ ইতেছেন এবং অন্ষকার তাঁহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, তিনি ক্রোধে 
আরক্তবর্ণ হইয়াছেন বিজ্যচন্দ্র বৃগ্ষ হইতে শী্ব নাকিত্া দীর্ঘনিখথান পরিত্যাগ- 
: পুর্ব মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অন্য এই স্থানে আমাদের প্রাণ যাইবে, সন্দেহ 
নাই; হয় ত' এই স্ুরস্ব হইতে অজগর “ভু বাহির হইয়া আমাদিগকে গ্রাস 
করিবে, না হয়-কৌন করাল-বদ্ন নর-খাদক আসিয়া সংহার করিবে, এ বিষম, 
সঙ্কটে আমাদের নসর নিপ্তার নাই। কালিনী মায়ের মনোবাগ্! বুঝি আজি 
পুরণ ধিঈল | হায়! মরণের সময় বন্ধ বান্ধব কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।- হা 


- বিজয় বস্ত 1 ৭৩. 
শান্তে! তুমি কোথা! বিজন কনে আমরা প্রাণভ্যাগ করিলাম, তুমি ইহা 
কিছুই জানিতে পারিলে না। এইরূপ খেন ক্রিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্ত 
পাছে তয় পান, এই ভয়ে মনের ভাব কিছুই প্রকাশ*করিলেন না। নয়নে বাম্প- 
বারি সঞ্চার হইয়া আসিলে, পরিধেয়বন্াঞ্চলে সংবরণ করিতে লাগিলেম। 

বসস্তকুমার অগ্রজের ভাব ভঙ্গিতেই বুঝিতে পারিয়! কহিলেন, দাঁদা ! ও কি, 
তুমি কাদ কেন? যদি ভয় গ্রাইয়া থাক, তবে কেন শান্তা আফ্রিকে ডাক না? 
সে তোমার কথা শুনিতে পাইলে, অমনি দৌড়াদৌড়ি আদিবে। বিজয় সহ" 
, দরকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া রোদন সংবরণ করিলেন, এবং চিন্তা কদ্দিতে 
াগিলেন, কিরূপে এই কাল রজনী অতিবাহিত করিব; এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে 
অনল ব্যতীত থাক! উচিত নয়, যেহেতু অগ্নি দেখিলে সর্প, ব্যাপ্ত ভল্ল,কাদি হিং. 
অন্ত নিকটস্থ হয় না। এই জনশূন্য অরণ্যে বা কিরূপে অগ্ি প্রাপ্ত হ্ইব 1. পর-ঞ: 
কলের 'পয় হুইখীন গফ্ষ বেগুদৃণ্ড আনিয়া পরম্পর ঘর্ষণ করিলে কিঞ্চিং' বিলম্বে 
তত্মধ্য হইতে ধূম ও অগ্িক্ষুিঙ্ নির্গত হইতে লাঁগিল। ইহাতে অনল উদ্দীপন. 
করিতে তাহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। জঙ্মি সম্পূর্ণরূপে গ্রজলিত 
হইলে, নেই স্থানটী কিঞ্চিৎ আলোকময় হইল। বিজয়চন্দ্র অশ্বদবয়ের পর্য্যাণ ৪ 
মুখবন্ধ খুলিয়া শয্যা প্রস্তত করিলেন । বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণা অত্যন্ত কাতর 
হুইয়াছিলেন, সেই পর্য্যাণ-শধ্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ঘোঁড়! ৮ এদিক, 
ওদিক লতা! পত্র তৃণ খাইতে লাগিল । ৭ এ ফা 

বৎস সকল! সময়ে কিনা করে। মণিময় পর্যস্কে : কহেন টিটি 
, শয্যায় শয়ন করিয়া যে বসস্তকুমারের নিষ্রা হইত না, এক্ষণে সামানত পধ্যাপ-সম্তা 
তাহার সুযুস্তির অবস্থা হইল। বিজয়চন্ত্র কখন্‌ কোন্‌ বিপদ্‌ষ্ধটে এই আর 
নিদ্রা না যাইয়৷ অনুজের নিকট বসিয়া! থাঁকিল, এবং অনলের উত্তাপে তাহার 
শরীর ঘর্খাক্ত হইলে উত্তরীয় বসনাঞ্চলে বাতাস করিতে লাগিলেন। : এই অব- 
স্থায প্রায় সমস্ত রজনী গত হইলে বসস্তকুমারের নিদ্রীভঙ্গ *হইল। তখন তিনি 
অত্যন্ত পিপাসায় শুষ্কক হইয়া কহিলেন, দাদা ! আমার বড় পিপাঁদা হইয়াছে, 
আমি কখ! কহিতে পারি না» আমাকে শী জল আনিয়া দাও। *বিজয়চন্্র কি 
লেন, বনস্ত! এমন সয়ে কোথার জল পাইৰ বল, কিকিৎকাল সহ করিয়া 
থাক, প্রভাতে জল আঁনিয়া দিব। টু 

পরে শর্ধরী অবসান হইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া উঠিল, রি কা রঃ 


দঃ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


করিল (ক্রমে ক্রমে অন্ধকার তিরোহিত হইয়া, লতাবিতান অত্যন্ন আলোবগক় 
হইয়া আদিল।. বিজয় আর বিল না করিয়া, বসস্তকুমারকে হাত ধরিয়া 
অ্থ-পৃষ্ঠে উঠাইয়। দিলেন, এবং আপনিও অশ্বাসীন হইয়া, ইতস্তত: পথাম্বেণ 
করিতে করিতে হঠাৎ মিথিলা-গমনের পথ দেখিতে পাইলেন। বমস্তকুমার 
কষুৎপিপাঁসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, স্তরাং কিয়ন্দুর গমন করিয়া নিতীস্ত 
অশস্ত ও অস্থপৃষ্ঠে নুঠিত হইয়া! পড়িলেন | না হইকরই বা বিষয় কি, একে 
ছেলে মানুষ, তাহাঁতে আবার দিবারাত্র নিরম্থু উপবাঁস। তখন তিনি মৃহন্বরে 
কহিলেন, দাদা! আমি আর অশ্ে থাকিতে পারি না, আমার শরীর অবশ হুই- 
য়াছে, আমাকে. ঘোড়া হইতে শীত্ব নামাও, না হয় পড়িলাম। বিজয়চ্জ' 
এঅমনি ব্যস্ত হইয়া ঘোটক হইতে অবরোহপপূর্বক বসস্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া 
*নামাইলেন, এবং সজল-নেত্রে কহিলেন বসন্ত ! তুমি কিঞিৎক্ষণ আমার অপেক্ষা 
করিয়া থাক, আমি জল লই শীঘ্র আসিতেছি। এই বলিয়া জলান্বেষণে গমন 
করিলেন! বসস্তকুমীর অনিমিষ-লোচনে তীহার পথপানে চাহিয়। থাকিলেন। 

এবং গীধুষ-পিপান্থ আবদ্ধ গোবতম যেমন ক্ষণে ক্ষণে শব্দ করে, বিরান 
রা িিাদাদিল 

'বিজযচন্ত্র গ্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া কতক দুর চলিয়া রর 
কোন, দিকেই না যান, কিছুই নিশ্চয় করিতে ন! পরিয়া, এক তমাল তরু-তলে 
বগিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন একটা শশকী কতক- 
খুলি শিশু সন্তান লইয়া তাহাদের' গাত্র লেহন করিতে করিতে আদিতেছে। 
শপক-শিশুদিগের কাহারও গাত্রে কর্দিমচিন্ত, কাহারও সর্বা শরীর জলার্জ । বিজয়- 
চঞ্জ-সখ-দর্শিভ পথীবণশ্বনে গ্রমন করিয়া অনতিবিলম্বে একটা সুদীর্ঘ জলাশয়ের 
নিকটবর্তী হইলেন, এবং “আমার সঙ্গে পাঁত্র নাই,কি প্রকারে জল লইয়া ধাঁইব” 
পরই চিন্তা করিতেছেন, হঠাঁৎ পার্খ্াদিকে দৃষ্টিপাত করিয়! দেখিলেন, একটা দিগং 
গজ অন্তকোপরি শুওঁ তুলিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতেছে । অমনি ব্যস্ত সমস্ত 
হইয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন? করিধর দূর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে করিতে, বিজয়চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকেই ধাবিত হইল। 

বিজয়চন্্ ভয়ে জড়ীতূত হইয়া কহিলেন, হা পরমেশ্বর 1 এবার এই হস্তীর 
হন্তেই আমার প্রাণ গেল । আমি মরিলাম সেজন্য হুঃখ নাই, কিন্তু বাস্তকুসার 
বিজন বলে পড়িয়া জলাভাবে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, সেই জনশুন্ত গরণ্য- 
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ঘুরস্ত ধারণ আমাকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, ও দিকে পিপাঁসায় বমস্তরুমারের 
ওট্ঠাগত গ্রীণ হইয়াছে কি করি, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে বস- 
সতের কথা বলিয়া দ্ি। হে করুণাময় পরমেশ্বর !* মৃত্যু সময়ে আমি কাতরে 
এই প্রার্থন। করিতেছি, সেই নিরাশ্রয় বালককে রক্ষা ্কর। বিজগ্নচ্র এইবপ 
কৃহিতে কহিতে আতঙ্কে মুচ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। মত্ত দস্তী তাহাকে 
কর-ৰে্টন-পূর্বক মস্তকে তুলিয়া প্রচণ্ড শব করিতে করিতে ধাবিত হ্‌ইল। 

এ দিকে বসস্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় একাস্ত অস্থির হইয়া মৃতপ্রায় ধূলায় পড়িয়া 
রহিয়াছেন, বাক্য-প্রয়োগের শক্তি নাই, তথাপি মৃছুম্বরে দাদা বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে 
মুখ-ব্যাদান করিতেছেন । তাহার বিদ্বাধর বিবর্ণ ও শু হইয়। গিয়াছে। চক্ষে 
জলে বক্ষ্থল প্লাবিত হইয়াছে । এমন সয় সারদ্বাজ মুনি সেই পথে গমন করি- 
তেছিলেন, বসস্তকুমারকে তদবস্থার অবস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিচলন-* 
এই বাঁবকটা আকার প্রকারে রাজপুত্র অন্যান হইতেছে, কিন্তু কিন্ত এই 
বিজন বনে একাকী আলিয়া এই দশাগ্রন্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। 
অথবা আর কেহ ইহার সঙ্গে আদিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, যেহেতু 
ছুইটী ঘোঁটক দেখিতেছি। এক্ষণে ইহাকে সবিশেষ জিজ্ঞানা করিবার সময় 
নাই; অগ্রে জলদানে সুস্থ করি, পরে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিব। তাদনস্তর এক 
কমগুলুপরিপূর্ণ বারি আনিয়! প্রথমে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ৰসস্তকু মারের জিব্বাগ্রে 
দিতে লাগিলেন । পরে তিনি কিঞ্চিত সুস্থ হইলে স্বহস্তে কমগুবু-্থিত। সমুদয় 
জল পান করিয়া, মুনির মুখপানে চাহিয়! কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে,আমার 
প্রাণ খাগুঘ়ার সময় জল দিয়া বাচাইলেন? আপনি বলিতে পারেন, আমার দাদ! 
কোথায় গেলেন? তিনি আমার জন্য জল আনিতে অনেকক্ষণ গিয়ীছেন, 
এখনও ফিরিয়া আসিলেন না । বসস্তকুমারের এতাদশ বাক্য অবনে তপস্বী, 
বুঝিতে পারিলেন, ইহার সঙ্গে ইহার অগ্রজ আসিয়াছে । বোধ কৰি তাহার 
কোন বিপদ্‌ হইয়। থাকিবে, নতুবা এ পর্যন্ত না আসিরার কারণ কি? সে যাহা ১ 
ক্উক, এক্ষণে ইহাকে হাত্বনা করা আমার কর্তব্য । 

মুনিবর প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার ভয়, কি? বোধ করি 
তোমার দাদা এখনি আসিবেন। “তিনি যে পথ্যস্ত ন! আইসেন, আমি তোমায় 
নিকটে থাকিব । ঝছ! রে! তোমাকে একটা! কথা জিজ্ঞাসাঞ্করিতেছি, বল দেখি, 
তোমর! ছুটা ভাই কিজন্য এই দুর্গম বনপথে আসিয়াছ ? বসস্তকুমার কহিলেন, 
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এতৎ অবণে মুশ্রিবর বিবেচনা করিলেন, এ যেরূপ বালক, ইহাকে ছুই এক কথ! 
জিজ্ঞাসা ভিন্ন ইহাদের এরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইবার কারণ জানিবার অন্ত উপায় 
নাই) অতএব সেইকপই জি্ণাসা করি। বৎস রে! তোমরা কার ছেলে? 
তোমাদের বাড়ী কোথাক্ঈ? বসস্তকুমার কহিলেন, আমার পিতার নাম রাজা 
জয়সেন, দাদার নাম বিজয়চন্ত্র, আমার নাম বসস্তকুমার ) বাড়ী জয়পুরে । তপো- 
ধন এই কয়েকটা কথ শুনিয়া অন্থমান করিলেন, শুনিয়াছি জয়পুরাধিপতি রাজা 
জয়সেন প্রথম সংসার গত হওয়ায় পুনর্ববার বিবাহ করেন। বোধ করি তীহা- 
কর্তৃক এই ঘটন! হইয়! থাকিবে। ভাল, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি। তগন্থী 
কহিলেন, বাছা বদ্ত! বল দেখি তোমার বিমাতা কি তোমাদিগকে কিছু বলিয়া- 
ছিরেন ? ন! তোমাদের পিতা তোমাদিগকে মারিয়াছেন? বসন্তকুমার কহিলেন, 
না মহাপয়! মা কিছুই ধলেন নাই। আমরা কোটার তিতর বসিয়াছিলাম, 
শান্ত! আয়ি আসিয়া দানার কাছে কি বশিয়া যেন কীদিতে লাগিল । খানিক পরেই 
নগরপাল আমাকে আর দাদাকে দড়ী দিয়! বাধিয়া এক আধার ঘরে রাখিল। 
এই দেখুন তাহার দাগ এখনও আমার হাতে রহিয়াছে, বলিয়া তিনি তপর্বীকে 
* হাত দেখাইতে জাগিলেন। যুনিবর দৃষ্টি করিয়া চমতরুত ও দুঃখিত হইয়া 
কহিলেন, হা বাছ!! তার পরে কি হইল? বসস্তকুমার কহিলেন, রাত্রি প্রভাত 
হইলে, নগরপাল আমাকে আর দাদাকে লইয়া পিতার সমন্থুধে রাধিল। তিনি 
রাগে কীপিতে কাপিতে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। দাদ! তাহার ছুখানি পা 
ধরিয়া কীদিতে লাগিলেন, তবু তিনি শুনিলেন না। পরে মন্ত্রী মহাশয় আমাদের 
হাতের দড়ী খুলি দিয়া এই ঘোড়া আনিয়া দিলেন; আমি একটায়, আর 
, দাদ।.একটায় চড়ির! চলিলাম। দাদা আমাকে এ খানে আনিয়াছেন, আমি কত 
বাঁর কহিলাম, দাদা, চল বাড়ী যাই, ছিনি তা শুনিলেন না। ভাল মহাশয়! 
আপনি না বণিলেন, “তোমার দাদা এখনি আসিবেন” ; কৈ তিনি ত এখনও 
আদিলেন না। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াঞ্ছে, আমি কার কাছে বলিব? 
তাপসত্রেষ্ট, বসস্তকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া, স্টাহাদিগের যে যে ছুর্দশা 
ঘটিয়াছিল, তাহা, সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তপন্থিদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ 
- দবয়ান্্, তাহাতে আবার এই সকল ছুঃখজনব বাক্য শ্রবণ করায় একবারে ভ্রব 
হইয়া গেল।. তখন তিনি ছুঃখ গদগদ হইয়া কহিলেন, বাছা বসন্ত। তোমার 
অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে? তুমি এই খানে কিঞ্চিৎকাল বসিয়া থাক, আমি বন 
, হইজেডুল. আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া গমনোস্মুখ হইলেন। বসস্তকুমার 
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অতি কাঁতরস্বরে কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়! আপনিও কি আমাকে ফেলিয়া) 
চলিলেন? আমার উপার“কি হবে ? এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে নয়ন- 
জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাদিতে লাগিল । তপস্থী কহিলেন, বাছা রে! আমি 
আর তোমাকে ত্যাগ করিয়! যাইব না। তুমি এ আশঙ্কা কেন করিতেছ ৭ যদি 
তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে আমার এই কীথা আর কমগুলু রাখ । তাহা হইলে 
আমি আর যাইতে পারিব না। ,মুনি কাথা কমগুলু বনস্তকুমারের নিকটে 
রাখিয়া ফলান্বেষণে গমন করিলেন এবং অনেক পর্যটনে আতা, পেয়ারা প্রভৃতি: 
কতকগুলি পরিণত ও সুম্বাছ ফল আনিয়া! দিলেন। বসন্তকুমার পরিতোষ- 
পূর্বক ভোজন করিলেন। মুনিবর বিজয়চন্দ্রের আগমনাপেক্ষায় অনেক ক্ষণ . 
তথায় অবস্থিতি করেন, এ দিকে বেল! তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়। বিজয়চন্ত্রের 
আর আগমনের সম্ভাবন! না দেখিয়া কহিলেন, বাছ! বসন্ত! তোমার দাদা বুঝি 
আর আগিলেন না । যদি জীবিত থাকেন, তবে কোন সময়ে অবশ্ঠ সাক্ষাৎ 
হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস। মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বস্ত- 
কুমার, দাদা, দাদা, বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তপোধন 
প্রবোধ দিবাঁর জন্য কহিলেন, বাছা রে! আর কীদিও না, চুপ কর, তুমি কি * 
শুনিতেছ না, বনের মধ্য বব ীকিত্রডে। আর এ খানে থাকা হয় না, চল 
আমরা শীত শীঘ্র যাই। বসন্তকুমার ভয়ে অমন চুপ করিলেন, তগ স্থী তাহাকে 
হস্ত ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়৷ দিলেন এবং স্বহন্তে লাস্গায ধরিয়া! চলিলে'ন। দ্বিতীয় 
অশ্ট! পশ্চাৎ গশ্চাৎ চলিল। রর 

মুনিবর সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজাশ্রমে উপস্থিত হুইলেন। আশ্রমবাঁসিগণ, 
একে একে সকলেই তাহার নিকটবন্ত্ী হইয়া বসস্তকুমারের পরিচয় ভিজ্ঞাত্ক্রিং 
লেন? তিনি তৎসন্বন্বীয় সমপ্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত ব্্ণন করিলে, তপস্থি-সম্প্রদায় 

« চমত্রুত ও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন । 

সারছাজ মুনি অনপত্য, এজন্য তদীয় পড়্ী সুদক্ষিগা' সর্বক্ষণ পর-পুত্রপালনে 
একাস্ত ইচ্ছাবতী ছিলেন ₹ ব্সস্তকুমারকে দেখিয়া, তাহার আর আহ্নাদের 
পরিসীমা থাকিল না। আবার বসন্তকুমারের এমনি সুন্দর মুখত্রী ছিল, যে, শত- 
পুজ্রপ্রস্থতিও তাহার মুখপানে চাহিলে, লালন পালন করিতে ব্যগ্রা হইত। বিশে- 
যতঃ মুনিপত্ী সস্তান-বিহীনা, হ্ুতরাং তিনি আহনাদ-সাগরে নিনগ্া হইয়া বাছ- 
যুগল প্রসারণপূর্বক বসস্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কুটারে গমন করিলেনন 
রজনী প্রভাতা হইল। মুনিকুমারেরা বস্তকুসারের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে কুটর্বারে 


শপ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


দণ্ডারমান হইলেন। তিনি অপরিচিত হেতু কাহারও নিকট গেজেন না; রজ- 
নীতে কেবন ব্রাহ্মণপত্তীকে দেখিযাঁছেন, অতএব তীঁহারই নিকটে বসিয়া থাকি- - 
রেন। যখন তীহাঁর অন্তঃকরণে বিজয়চন্দ্রের কথা জাগ্রৎ হইতে লাগিল, তিনি 
অমনি দাদা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ছিজরমণী তাহাকে ক্রোড়ে 
করিয়। হরিণ-শিশু ও" করভ দেখাইয়া এরবৌধ-বচনে সুস্থির করিতে লাগিলেন । 
এই অবস্থায় ছুই চারিদিন গত হইন। বখন তাঁপম-তনয়দিগের সহিত তীহার 
-প্রণয়সধার হইল, এবং ক্রীড়া কৌতুকে অন্তঃকরণ সর্বদা ব্যগ্র রহিল, তখন 
বিজয়চন্দ্ের কথ! ক্রমে ক্রমে অন্তর হইতে ম্ন্তহিত হইতে লাগিল। 

এতদবস্থায় কিছু কাল অতিবাহিত হয়। তাপসশ্েষ্ঠ সারদ্বাজ অন্যান্য মুনি- 
কুমারের সহিত বসন্তকুমারের পাঠাভ্যা্ করিতে সময় নিরূপণ করিয়া! দিলেন। 
প্রথমতঃ তাহাতে তাহার কিঞিৎ কষ্ট ও বিরক্তি বোধ হইল বটে, কিন্ত যৎকালে 
কিঞিৎ বোধ হইরা উঠিল, তখন তিনি বাগ্র ও উংজুক হইয়া সহাধ্যায়িগণের 
সহিভ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। একে রাজপুত্র স্বভাবতঃ 
তীক্ষবুদ্ধি, তাহাতে আবার তপন্থিদিগের উপদেশ, স্ৃতরাং অত্যন্ন পরিশ্রমেই 
চিত্তোৎকর্ষ হইয়া বুন্িবৃন্তি মাঞ্ধিত ও ধর পরবৃত্তি সমুদায় বদ্ধিত হওশায়, নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তি সকল তাহার দ্বণার্হহইল। ইহ্টতৈে আয় বিদ্যাত্যাসের ফল কি না 
ঘর্শিল? 

বাছা সকল! সংসারী ব্যক্তিগণ নানাবিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও গ্রস্থবাহক 
চতুপ্পদ-তুগ্য। -যে হেতু তাহারা কাপটা, চপলতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা 
প্রতি কৃত্রিম স্বভাবের বশবর্তী হন। তপস্থিদিগের সেরপ ব্যবহার কিছুই নাই। 
লাকা সুশ্বভাব মনুয্য প্রাপ্ত হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে ) সদ্যগ্রস্থত পিষ 
মাতৃক্ষোড় হইতে কৃত্রিম প্রক্কতি অবলব্বন ও -চাতুর্য, বঞ্চকতা শিক্ষা করিতে 
আরস্ত করে, আর যাবজ্জীবন, তনুশীলনেই ব্যাপৃত ধাকে। তপস্থিগণের বাল্যা 
বধি বার্ধক্য পথ্যন্ত কেবল সত্যস্চনা, ধর্থানুষ্ঠান/ ধশ্বধধা্ত শ্রবণ, মনন, ধৈর্য্য ও 
ক্ষমা এরই সকল সৎ শুণেরই পরিচালনা হইয়া থাঁকে; ইহাতে আর তপোঁবন- 
বাসীর! কৃত্রিম ভাবের বশীভূত কেন হইৰেন ? 

বসম্তকুমার আন্ুপূর্রিক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী এবং ক্রমে কৈশোরাবস্থা 
গম্চাৎ করিয়া খোবনোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তাপসত্রেষ্ট: সারদ্ধাজ, তাহার 
স্বাগত যৌবনাবণোকনে নিরুটে বসার, চরিত্রপরীক্ষার্থ গল্পচ্ছলে তাহাকে একটা 
প্র করলেন . রী 


বিজয় বসন্ত। শনি 


বাছা বসন্ত! মন্ুজনাঁন। এক ত্রক্ষণকুমারের কৈশৌরাবস্থা গভ হইলে, তিনি 
যৌবনের প্রারন্তে সন্দেহ-পন্থায় ইতস্তত: গমন করিতে করিতে, সম্মুখে এক 
চিস্তাশৈল দেখিতে পাঁইলেন $ সেই পর্বতের শিখরদেশ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
গগন ম্পর্শ করিয়াছে। মন্ুজ তাহার সমীপবর্তী হইতে সমুতন্থক হইয়া ক্রুত- 
বেগে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বন্ধুর ভূমি প্রযুক্ত বারংবার তাহার পদস্মলন 
ও গতিরোধ হইতে লাগিল) সুতরাং ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। তিনি বনুধা যত্্ে 
নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন,মেই শৈলের শিখরদেশ হইতে ছুইটী দব্যাঙ্গনা বহির্গতা - 
হ্ইয়া তাহার নিকটে কুপ্তরগমনে আপিতেছে। তন্মধ্যে একটা অঙ্গন! বিচিত্র 
বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা ও চঞ্চল প্ররৃতি। দ্বিতীয় অঙ্গনাটা জতি সুশীলা, নাধুমতী, 
সলজ্জবদনা এবং অঙ্গনৌষ্ঠবেই অলঙ্কৃতা হইয়াছেন । 
এইরূপ দৃষ্টি করিতে করিতে প্রথম! রূদণী দ্র্তগমনে তাহার নিকটবর্ডিনী হইয়া 
অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে কহিলেন, মনুজ ! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তোমার এত 
বিচারের প্রয়োজন কি? আমার এই স্থগস পথে গমন কর। মন্ুজ আশ্চধ্য 
ঘটনা নিরীক্ষণে চমতক্লত হইয়া কহিলেন, আপনি কে ? কি নিমিত্ত আমার নিকটে 
আগমন করিয়াছেন? 
স্বাগত! ললনা উত্তর করিলেন, আমি প্রেয়ঃ, তোমাকে উভয়পথের নন্ধিস্থানে 
দণ্ীসমান দেখিয়া জুগম পথ দেখাইতে আসিয়াছি। আমার পশ্চাৎ্ধিনি আসি- 
তেছেন, তীহার নাম শ্রেয়ঃ। তাহাৰ প্রদর্শিত পথ এমন দুর্গম যে, সে পথে যাত্রি- 
গণ কিঞ্চিৎ গমন করিয়। প্রায়ই প্রত্যাবর্তন করেন। উনি মনুষ্যদ্দিগকে আনন্দ 
ও ভাবি সুখের প্রত্যাশ! দিয়া থাকেন ; সে কেব্ল আঁশামাত্র, তাহা কোন কালে, 
পরিপূর্ণ হয় কি না, সন্দেহ । সুতরাং মানবমাত্রেই মেই পথের পান্থ হইতে ইচ্ছক- 
-স্হহন্। আমার এই পথ ন্থগন জানিয়া এ ক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার অনুবর্তী 
ছেন। অধিক কি বুলিব, যাত্রিগথের সমাগমে সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে! 
প্রয়োঙ্গন। এইরূপ কহিভেছেন, ইত্যবসরে শ্রেয়োঙ্গন “বীরাগমনে মন্ুজের 
বর্তিনী হইগ্স! মৃছ শধুর সম্ভাষণে কহিলেন, বাছা মনল! তোমাকে 
পৃথের সধ্িস্থানে দপ্তায়মান দেখিক্সা সাধুপথ প্রদর্শন করাইতে আমি- এ 
মিগ্মাছি। এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া সংপথ অবলম্বন কর। 
ঠাঙ্গনা কহিল, মন্থুজ ! ভূমি শ্রেয়ের কথায় সুগ্ধ হও না। উহীর 
২থে সুখ পাঁওয়া বড় কঠিন। তুমি আমার প্রশিত পথে চল, আমি এ 
দায় সুখ বর্ন কৰিব, তাহার ফগ প্রত্তক্ষই দেখিবে। - "সার 


৮০ হরিনাথের ওম্থাবলী। 


ওপর পথিকদিগের যে ছূর্থতি, ভাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমার এ পথের পাস্থ- 
নিগের যে কৃত সুখ, আহা ! তাহা কি এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা! যায়? 
দেখ, এক বসস্তকালেই বা কত জুখ ; নব-কুস্থনিত তরু সকল দৃষ্টি করিলে 
অস্তকরণে কত নব নব ভাবেরই সঞ্চার হইতে থাকে, এবং প্রছুল্ল কমল-দলে 
মধুকরকে মধুপান করিতে নিরীক্ষণ করিলে পথিকের অন্তঃকরণে কি অনির্বচনীয় 
'ভাবেরই উদয় হয়! আতপ-তাপিত ব্যক্তি খন মলয় সমীরণের সুমন্দ সঞ্চারে 
-স্শীতল-বকুল-মুলে উপবেশন করে, সেই সময় অলিবৃন্দ গুণগুণ ধ্বনিতে 
কোকিল কোকিলা কুহুরবে, কি আশ্চর্্য সুখে তাহাকে সখী করিনা থাকে! 
আবার বিষয়বিলামী মনুষাগণ,দ্বিতল, ত্রিতল, কেহ কেহ ততোধিকতল গৃহে মণি- 
ময় পর্ধযক্কে কুস্থমতুল্য স্থুকোমল শধ্যায় উপবিষ্ট হইয়া,রতিরূপা কাষিনী-সঙ্গে হাস্য 
কোৌতুকে, তাহাদিগের নৃত্য ও অপাঙ্গ-ভঙ্গিমার এবং সুরভিমুখচক্দ্রমাঘরাঁণে, কি না 
স্থখ সম্ভোগ করেন ? তাহার নিকটে শ্রেয়ের ভাবি সুখ কি স্থুখ বলিয়া গণ্য 
হইতে পারে? কোন্‌ মুর্খ ভাবি ছুরণভ সুখ প্রত্যাশায় প্রত্যক্ষ জুলভ সখ 
পরিত্যাগ কৰে ? 
শ্রেয়: কহিলেন, বাছা মন্থজ! প্রেরঃ যাহা কহিলেন, তাহা যবীর্ঘ বটে, 
কেননা আমার এ পথ অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, 
যেহেতু ইদ্ররিয়দত্ঘম ব্যতীত এ পথের পান্থ হইতে কেহ সমর্থ হয় না। শম-বিশিষ্ট 
হওয়া মনগুষোর প্রকৃতিপিদ্ধ, কিন্তু মনুষ্য সকল ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার-প্রণালীর 
বশবর্তী হওয়ায় আপণ শ্বভাবপোঁষে ইন্ছির-নিগ্রহ সন্ত করিয়া, অমূল্য শান্তি-সম্পত্তি 
হইতে পরাণ হইতেছেন। এক্ষণে সকলেই তাহাকে কষ্টসাধ্য বোধ করেন। 
- কিনতু যে মহাত্ম! কুজন-সহবান বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দিয়-বশীকরণ ছার! 
সাধু-সঙ্গাবলদ্থনে আমার এই নিত্যানন্দ পথের পথিক হইয়াছেন, তিনি জল্গে- 
স্থলে, লোঁকালয়বে, বিজনে, পুর্বাহে, 'সায়াহ্ছে, নিশীঘ সময়ে, সকলা 
সকল স্থানে সর্বক্ষণ নিরুপমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এন্ূপ একটি, 
নাই যে, সে আনন্দ ব্যক্ত করি। বাহারা সেই হুখশৈলারোহণ কারি 
তাহারাই জানের, সে কিরূপ আনন্দ । অন্যে তাহা প্রকাশ করিবে সাঁধ 
বাঁছা রে! তুমি বিচার করিয়া দেখ, প্রেয্ যে সকল সুখ ধারা বর্ণন হ 
সে সকল অস্থাদ্রিণী ও আশুতোধিণী। এ আশুতোধিণী হুখধারা পরিণা 
সী হয়, তাহার সন্দেহ নাই।. প্রত্যক্ষ দেখ, প্রেয়ঃ যে পৃষ্পের বর্ণন.- 
তাহা-বে সময়ে প্রফুল হয়, তাঙ্ছার পর ক্ষব্পেই মলিন হইয়া খায়। 


. বিজয় বসম্ত | ৮১ 


সপনাগণের যৌবনাঁবস্থা পুষ্প হইতে আর অধিক কি £ এই দৃষ্ান্তের দারা প্রেরং- 
- পথের সমুদয় স্থুথ বুৰিয়া লও । 

যুনিবর এই অবধি কহিয্া বসস্তকুনারকে জিজ্ঞ। দিলেন, বাছা! বন্ধ দেখি) 
এই উভয়ের কোন্‌ পথ অবলম্বন কর! মন্ুব্যের কর্তব্য £ বসন্তকুমার কিয়ুতক্ষণ 
দৌনী থাকিয়া কহিলেন, তাত! প্রেয়-পরবী কেবল আশুতোধিণী। শ্রেয়ঃ, 
পথাব্লম্বন করাই মন্তুষ্যের কর্তব্য । তপোধন প্রশ্নের সছন্তর পাইয়া কহিলেন, 
হা সত্য বটে,কিস্ আধুনিক মনুষ্য সকল, বিশেষতঃ সংসারিদিগের নধ্যে বিদ্বান্‌ 
ও ধনবান্‌ মহাশয়েরা, প্রেরঃপথের পথিকই অধিক, তবে যে বাহিরে সাধুবৎ 
ব্যবহার করিয়া থাকৈন, দে কেবল লোকে খ্যাতিপ্রত্যাশায়, কিন্তু অন্তরে অন্- 
প্রকার-ভাঁবান্বিত। পরচিন্ত অন্ধকার, ইহাও যথার্থ বটে, আবার কাধ্য দ্বারাও 
কাহারও আত্তরিক ভাব গোপন থাকে না। বদি সকলে স্ব স্ব মনোগত ভাব 
প্রকাশ করিয়া বলেন, তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাঁয় কে কেমন 
সাধু। 

বসস্তকুমার মুনির আশ্রমে এবংবিধ নানাপ্রকার শাঙ্জালাপে বয়োবিদ্যায় 
ধর্দিষু হইতৈ লাগিলেন । 


সাসেক্স 


চতুর্থ অধ্যায়। 


পিজা 


বতসগণ! ব্সন্তকুমার সারদধাজ মুনির আশ্রয় পাইয়| বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত 
হইতে লাগিলেন । এ দিকে বিজরয়চন্জকে করিবর করবেষ্টন করিয়া ধাবিউ হইল) 
তোমরা এইমাত্র শুনিয়াছ। পরে তাহার কি দশ! হইয়াছিল, এ ক্ষণে বিস্তারিত- 
শাহাই বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ধ্বক শ্রবণ কর। অন্ঠমনন্ক হইলে কিছুই 
স্মরণ থাকিবে না। ্ 

থে দরোঁবরের কু্ে, বিজয়চন্্ুকে করিব করাবদ্ধ করে, তথা হইতে ছয় 
ক্রোশাস্তর বারু-কোণে সু প্রসিদ্ধ বিজয়পুর ; উক্ত নগর অন্যাপি বর্তমান রহি- 
য়াছে। উহা রাজ। রমণীমোহনের “রাজধানী ছিল। নৃপতির যেরূপ পরমেশ্বর 
পরারণতা ও উদার চরিত্র, তা্ৃশ বিক্রম বা বিষয়-বুদ্ধি ছিল ₹*। তাহার প্রধান! 
মহিবীর নাম স্থণীলা । তিনি গুণানুরূপ রূপবতী ছিলেন না 7 
বিদ্যা-ভুবণে ভূষিতা হওয়ায়, পতির মনোমোহিনী হইয়্াছিলেন। 


১১ 


৮হ হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


কুৎসিত হইলেও গুণে যেমন লোকে মোহিত হয়, রাজীও ভন্্রপ প্রিয়তমার গুণে 
একান্ত বীভূভ ও বিমুগ্ধ ছিলেন। বস্তুতঃ গৃহিনীগণের বে সমস্ত গুণ থাক 
'আবশ্তক, রাজ্জী দে সমুদায়ের একাধার বলিলেও বলা যাঁয়। রাজমহিষী বলিয়া 
তাহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল ন1। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবার 
এবং প্রিচারিকাদিগকে ভোজন করাইতেন । পালিত পশু ও রোপিত বৃক্ষলতাদির 
তন্বাবধান নিজে করিতেন। প্রতিবাসিগণের ভবনে উপস্থিত হইয়! দীনকে অর্থ, 
রোগীকে পথ্য, ভোগীকে উপদেশ, দিতেন। এই নিমিত্ত সকলেই তাহাকে 
জননীস্বরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। রাজ্ী অলীক গল্প করিয়া ভিলার্দ সময়ও নষ্ট 
করিতেন নাঁ। অবকাণ-সময়ে পতির সহিত সমবেত হইয়! রাঁজ্যের শুভাশুভ ও 
কর্তৃব্ঠাকর্তব্য তর্কবিতর্কপূ্বরক স্থিরীক্কত করিতেন। বাস্তবিক, তিনি সর্ববিষয়েই 
পতির মহকারিণী ছিলেন। 
মহিষী যথাসময়ে একটা কন্তাসস্তান প্রসব করেন। অসুক্রমে জাতিকর্্মাদি 
সমুদয় সংস্কার সম্পন্ন হইলে, রাজা তনয়ার বিমল-রূপলাবণ্য বিলোকনে বিমা, 
নাম রাখিলেন। বিমলা বৃদ্ধিলীল-বায়,-বা্ধিত তরঙ্গমালাতুল্য বৃদ্ধিশীল! হইতে লাগি- 
লেন। বীঁজাঙ্গন। সুশীল, কন্ঠাকে সুশীল! ও ঈশ্বরপরারণা করণাভিলাঁষে, পঞ্চবর্ষ 
বয়সে উপযুক্ত আচার্যয-হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
এই সময়ে সাঁমাজ্যের সামন্ত সমুদয়, ভূপতিকে নিতান্ত হীনবী্ধ্য দেখিয়া» 
বিদ্রোহী হইয়। উঠিল। চাঁরি দিক্‌ হইতে এককালে যুদ্ধানল প্রজলিত হইতে 
লাঁগিল। রাজা দাবানল-বেষ্টিত দ্বিরদতুল্য ও বাড়বানল- বেষ্টিত সাগরবাসীর 
্াঁয়, একবারে ভয়ে বিহ্বল হইলেন। তাহার অন্তঃকরণে রণোৎ্স উৎসারিত না 
হই বং প্রস্থানআ্োতু বহিতে লাগিল । বিপদে বিহ্বল হওয়া নাশের হেতু, ইহা! 
_. বিবেচনা! করিয়া রাজমহিষী নৃপত্বির নিকটবর্তিনী হইলেন, এবং তাহাকে ধৈর্ধ্য- 
শালী, সাহসী ও“উৎসাহান্থিত করণর্থ,প্রিয়সম্বৌধনে কহিলেন “মহারাজ ! আপনি 
এত কাতর হইতেছেন রেন? বিপদ, ও সম্পদ, উভয়ই মন্থষ্যেরা ভোগ করিয়! 
থাকেন। পরমেশ্বর জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্তই অনঙ্গল-্থষ্টি করিয়াছেন ছুঃখ 
না থাকিলে সুখান্থুভব কে করিত ? অতএব তিনি যাহা করেন, তাহাই আমাঁদের 
মঙ্গলের কারণ । পার-জিগমিষু যেমন তরণী অবলম্বন করে, তন্জরপ বিপদ 
কালে সাহসাঁবলম্বন্মকরা উচিত। কাপুরুষেরাই বিপদে ভীত হইয়া থাকে? 
জজ ধৈর্ঘাবলষনে কৌশলে কার্য সম্পন্ন করেন। বীর্্যহীৰ 
ময়ে সময়ে বিপদে বিহ্বল হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা আমোদ 


বিজয় বসন্ত । ৮৩ 


জ্ঞান করিয়! তাহাতে অগ্রসর হন ।* শিবাগণ গজগর্জনে শঙ্কাতুর হইয়া বিবরাস্তরে 
প্রবেশ করে, কিন্ত সিংহ তাহাতে আনন্দ জ্ঞান করিয়া সমরে উপস্থিত হয়। 
যেমন, সময় উপস্থিত হইলে, অনল দাহন করিতে, মৈঘ বারিবর্ষণ করিতে, কিরণ- 
মালী কিরণ অর্পণ করিতে, পবন গমন করিতে, দেবরাজ দৈত্য দলন করিতে, 
বিরত হন না!) তদ্্রপ ক্ষত্রিয়সস্তানগণ, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধদানে কাচ পরা- 
শখ হন না। রাজা যুন্ধদান্ঠেবিরত হইলে ও ভত়প্রযুক্ত পলায়ন করিলে, রাজগ্র- 
রষ্ট এবং ইহলোকে অকীর্তিমান্‌ ও পরলোকে পাপভাঙ্জন হন। বীরপুর্র 
যদি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সন্মূথ সংগ্রামে তন্ুত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি 
গ্রহিকে কীর্তিশালী ও পারত্রিকে ধন্মশিথরবাসী হন। অতএব মহারাজ । যুদ্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া কদাচ পলারন করিবেন না ।” রাজা প্রিয়বাধিনী প্রেয়দীর এরূপ 
উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া স্মরোদেবাগ করিতে লাগিলেন । রাঁজাজ্জায় অন্ত 
শক্ত পরিফৃত ও শাণিত, সেনা গজ বাজী পরিবর্তিত ও বদ্ধিত, রথ সংস্কৃত 
এঁবং আহারীয় দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া ছূর্ণ পরিপুরিত হইল । 

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজা রমণীমোহন, ছূর্গরক্ষক সৈনিক দ্বারা 
ছর্গ দৃঢ়তু বদ্ধ করিয়া বুদ্ধযাত্র। করিলেন । পতিপ্রাণা স্ুবীলা পতির সাহস ও 
উৎসাহ ব্ধনার্থ তাহার .সহচরী ,হইলেন। বিপক্ষের সম্মুখস্থ উপযুক্ত স্থানে 
শিবির সন্নিবেশিত হইল । নৃপতি কেবল বনিতার বুদ্ধি-কৌশলে সেনাশ্রেণী সংস্থা- 
পন করিয়া! অভেন্য ব্যুহ নির্মাণ করিলেন। কালাগ্রিসদৃশ যুদ্ধাি প্রজ্জলিত হইয়! 
উঠিল। কোন্‌ পক্ষে পরাজয়, কোন্‌ পক্ষে বিজয় হইবে, তাহার কিছুই নির্ধারণ 
হইল না। উভয় পক্ষের দলবলই অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল । 
সৈন্যকোলাহলে, কোদওক্কারে, রথচক্র- শব্দে, গভগঞ্জনে এবং হার, বুণ- 
স্থলী ভীষণমূর্তি ধারণ করিল। এই কালে বিপক্ষপক্ষ হইতে হঠাৎ এক ন্তীক্ষ 
সায়ক আসিয়া রাজার ললাটদেশ একবারে বিদীর্ঘ করিয়া ফেলিল। রাজা 
মুর্ছিত হইয়া বাত্যোৎপাঁটিত বনস্ণতির ন্যায়, কেশরিস্কর-বিদীর্শ-শিরা করীর 
তায়, রখোঁপরি পতিত হৰ্লেন। নাঁ.ঘি ততক্ষণাঁৎ রথপ্রত্যাবর্তন করিয়া শিবি- 
রাতিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল। ৪ 

ভারতবর্ধায় সেনা ও সেনানায়কঠীণের চির প্রসিদ্ধ প্রধান দোষ এই যে, রাজা 
যুদ্ধে মৃত বা হীনবল হইলে সহস্র সহস্র বোধ সন্থেও তাহারা জাগাৎ্সাহ ও শ্রেনী- 
ভঙ্গ ভ্ইয়া পলায়নপরায়ণ হম্ব। রাজ! রসণীমোহনের সেনামধ্যেও তজ্জরপ 


গোলযোগ উপস্থিত হইল । ন, 
. রর 


৮৪ হরিনাথের শ্রচ্থাবলী ৷ 


রাণী এই ঘটনায় নিতান্ত উৎকষ্ঠিতা হইলেন । এবং পতিবিয়োগ-শোক্ষসাগর 
উচ্ছেল হইয়া উঠিলেও, তৎকাঁলে ছুংখ সংবরণ করিঘা, ধৈর্যাবলম্বনে যুদ্ধসঙ্জায় 
রণক্ষেত্র যাত্রা করিলেন ভীহার ভৎকালের ভীয়ণাক্কৃতি দেখিয়া! সকলের 
বোধ হইভে লাগিল, যের্ন ভগবস্তী শ্যামারুতি হইয়া তুহিনাচলে দৈত্যদল দলন 
করিতে যাইতেছেন। বাঁঙ্দী ব্ৃহপ্রবেশপূর্বক সৈন্যদিগকে উৎষাহ প্রদান 
করিয়! কহিলেন, “আমি পতিহীনা হষয়াছি বটে- কিন্ত শুত্রহথীনা হই নাই। 
এখনও আমার সহজ সহস্র পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছে । তাঁহারা কেহই হীনবীর্যা 
মহে, সকলেই অপরিমিত-পরাক্রমশীলী ॥ ভায়! এ কি সাঁধারথ ছুঃখের বিষয়, 
আমি সহক্র.সহত্র-বীর-মাতা হইয়াও রিপক্ষের হস্তগতা হইব আমার পুত্রেরা 
কি তাহা স্বচক্ষে দেগিরে ! সংসারে মতপ্রকার সুখ আছে, স্বাধীনতা-হুখ সকল 
হইতে শ্রেঠ। সংসারে মতপ্রকার দুঃখ আছে, পরাধীনতা-ছুংখ সকল হইতে 
ছুঃসহ। হায় ! আমার বীর্্যবান্‌ সন্তানেরা কি পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইৰে 
এবং দাঁরুণ পরনিগ্রহ সহ করিবে! যে সর্ণনরী বিজয়নগরী জয় করিতে ইহ্নুত 
জযস্তও ভীত হইতেন, এ ক্ষণে কি সেই নগরী সামান্য সামস্ত-সমরে পরাজিত 
হইয়! অপহৃত হইবে ! আমি সিংক্পরাক্রগশীলী এত অসংখ্য বীরের মাতা হইয়া 
এখন কি শুগালভীধ্যা হইব 1 মহিষীর এতাদুশ থেদপুর্ণ উতলাহ-বাক্য শ্রবণ 
করিয়া চতুর্দিল সৈন্তগণ, পদদলিত ভজন, তিরস্কৃত নাত, ঘ্বতলগ্ন বহি ও মেঘাস্ত 
সুর্যোর স্তায ছুদ্র্ষ হইয়া পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। 
অতি অল্প ক্ষণেই বিপক্ষ-পক্ষ মহাঁভয়ে ভীত হইয়া স্থিরতর-সদৃশ স্তব্ধ হইয়া 
রহিল। রাজ্জরী পুনর্ববার টসন্তদিগকে উৎসাহান্থিত করণাঁশয়ে বলিলেন, “ভগবান্‌ 
দ্বামচন্ একাকী দুর্জয় রাঁবণকে পরাজয় করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
অজাত-গ্রাতিযৌধ ধনগয় অসংখ্য নৃপকূল হইতে একাকী দ্রৌপদীকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ পরশুরাম পিতৃবৈরী কষত্রিয়দিগকে একবিংশতি বার যুদ্ধে 
শরাঙ্সিত করিয়া নি5ভ করেন। তোমরা ভন্ত ল্য সহস্র সহস্র যোদ্ধা কি জননী" 
্বরূপাঁ জন্মভুমিকে রক্ষা কগিতে পারিবে না? দেমাদিগের পিতবৈরী এখন 
পর্যন্তও জীবিত রহিয়াছে ? প্রতিফল কিছুই প্রা্ত হইল ন1?” 
প্তিবিরহ-কাতরা মহিধীর এইরূপ দেদপূর্ণ উৎসাহ-বাক্য-শ্রণে সৈন্যের, 
প্রবল পবনের স্টার ধাবিত জইয়া বিপক্ষের দুর্ভেদ্য বিভুজ-ব্যুহ ভেদ করিয়া 
লিল । শুরা অসহা পরাক্রম আর সহা করিতে না পারিয়া শ্রেণীভঙ্গ-পুর্বব্ষ 
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চর, বাঁজা রমণীোহনের সৈম্তগণ বিদরোহিদলের পম্চাৎ পণ্চা তদ্ধপ ধাবিত 
হইল। শিবিরোঁপরি বিজ্য়পতাকা উদ্ডীন দেখিয়া! রণজয়-সচক বাদ্য বাজিতে 
লাগিল। সেনা ও সেনাঁপতিগণ, রণশ্রান্তি শাপ্তি করিনা, শী্ত-প্রকৃতি-অরবম্বনে 
ক্রমে জমে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজার বিরোগজন্ত হঃখ প্রকাশ রুরিতে 
লাগিলেন? 

মহিষী নৃপতির মৃত শরীর ক্রৌড়ে করিয়া রৌদন করিতে লাগিলেন। তীহার 
ছটা নেত্র হইতে অজঙ অস্রথারা নির্সত হইয়া রাজার অক ধৌত করিতে লাগিল। , 
তদৃষ্টে বোধ হইল, বেন অন্তঃসলিলা ফন্তু নদী পৃথিবীর অন্তস্তাপে উত্তাপিত্বা 
হইয়া সহতমু্ী হইলেন। রাণী শোকমোহে যুগ্া হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হা 
লাথি আমাকে অনাথিনী করিয়া একাকী ' কোথায় গমন করিলে? আমি 
তো 'র মুখারবিন্দের মধুর সম্ভাষণ ন। শুনিয়া একবারে দখ দিক্‌ শূন্য দেখিতেছি। 
অনিবার্য শোক আমার শরীর জর্জরীতৃত ও হৃদয় বিদীর্ঘ করিতেছে। একবার 
গাত্রোখান কর, আমার সহিত কথা কহ, এবং আমাকে বাহু-লাত দ্বারা বন্ধ 
করিস] আলিঙ্গন কর। আমার তাপিত তন্থু তল হউক্‌।” রা্ডী এইরূণ 
রুহিতে কহিতে শোকমোহে সুগ্ধা হইয়া! বাহুলতা দ্বারা পতিকে বেষ্টন করিয়া 
ধূলায় বিলুষিতা হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণানস্তর নৃপজায়া জ্রানপ্রাপ্তা হই 
কহিলেন, “হা জীবিতেশ্বর ! জগদীশ্বর আপনার প্রতি প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের 
ভারার্পন করিয়াছেন। আপনি বিপক্ষভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাথ- 
ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে পারত্রিকে 
পরমেশ্বরসমীপে দগুনীয় হইবেন, আমি এই ভয়ে আপনাকে যুদ্ধপক্ষাবলম্বন 
রুরিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম । আপনি সন্থুখ সংগ্রানে শরীর ত্যাগ কারয়া 
পরম গ্রিতার সহবাসের পাত্র হইলেন। কিন্তু আমাকে শৌক-সাগরে পতি” 
নিধনরূপ-কলঙ্ক-তরঙ্গোপরি যাবজ্জীবন ভাসমান রাখিলেন।” 

রাষ্ভী এইব্নপ বিলাপ করিগ্তা পতিসহগামিনী হইতে ইচ্ছাবন্টী হইয়া, চিতা প্রস্তত 
রুরিতে আদেশ করিলেন । ০ সৈন্যের চন্দনকাষ্ঠ আহরণ করিয়া সমাধিকুণড প্রস্তুত 
করিল। পতি প্রাণা ম্রীলা পতির সহমরণে একান্ত উদেবাগিনী হুইলেন। চিতা- 
রোহণ করিতে যান, এমন সময়ে এধান সেনাপত্তি ধৃতরাক্চ ভাহাকে নিবারণ 
করিয়া কহিলেন, “মাত্র: ! পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ হরিয়াছেন, এখন 
কি আপনিও আগাঁদিগকে পরিত্যাগ করিলেন? আমরা কাহাকে আশ্রয় 
রুরিবঠ কে আমাদিগকে গ্রতিপালন করিবে? আমরা কাহার" জক্গ 
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বছগ্রাণী নিধন করিয়া রণজয়ী হইলাম ? .আপনি না থাকিলে অগত্যা পুনর্ববার 
জ্আমাদিগকে পরাধীন হইতে হইবে , কিন্তু আমরা কখনই পর-নিগ্রহ সহ 
করিতে পারিব না, এই অলন্ত-চিতারোহণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করিব । তজ্জন্ত 
আপনিই ঈঞ্ররদমীপেদগুনীয়া হইবেন ।” কিন্ত রাণী ইহাতে নিবৃত্বা ন! হওয়ায়, 
সেনাপতি পুনর্ধার কহিলেন, “মৃত ভর্তার অন্থগাঁমিনী হইলেই যে তাহার সহিত 
পুনঃ সাক্ষাৎ হয়, তাহা নহে। যেহেতু মানবমাত্রেই আপন আপন কর্খান্যাসি 
_ ফল প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এবং সহমৃতা হইলেই যে পতিব্রতা-ধর্ধ প্রতিপালিত 
হয়, অন্তপ্রকারে হয় না, এরূপ নহে, বরঞ্চ ইহাতে আত্মহত্যা-মহাপাপে লিপ্ত 
হুইতে হয়। পতিব্রত। সহস্র প্রকারে স্বকীয় পতিত্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালন ও পতি- 
ভক্কি প্রকাশ করিতে পারেন । স্তীদিগের পতির প্রিয়কাধ্য-সাঁধন ও যথাগ্লূপে 
বরশ্ষত্য-ত্রত পালন করিলেই পতিব্রতা-ধর্ধ্ প্রতিপালিত হইতে পারে ; অ্েরণ- 
ধর্দমীপেক্ষা জীবিত -্রহ্মচ্য্যব্রত সহস্রাংশে উৎকুষ্ট তাহার সন্দহ নাই ।” প্রধান 
সেনাপতির এবস্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাস্তী পতির সহমরণে নিনৃত্া হইলেন 
রাজার অস্ত্ে্টিকার্ধ্য সম্পন্ন হইলে, মহিষী উত্ত স্থানে জয়ন্ত নির্মাণ এবং যুদ্ধ- 
ধিবরণ ত্রাহাতে ক্ষোদিত করাইলেন। অনস্তর রাজধানী প্রতমবর্তনপূর্ববক 
প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজকাধ্য সমর্পণ করিলেন । 
বাজী মন্ত্রি-হস্তে বাজ্য-ভার সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু আপনি বিশেষ সত- 
ক্কতা ও পরিশ্রমপূর্ববক সমুদায় পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এটা কেবল তাঁহার 
বিদ্যোপার্জন ও জ্ঞানপরিমার্জনের ফল। অবিদ্যাবতী সাধারণ রমণীবর্তৃক 
_এতদ্রুহৎকাঁধ্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি রাজকার্যালে/চনানস্তর 
: তির পাস্থকা-দবয্পৃজা করিতেন, এবং পতিকে ধ্যানপুর্ববক ফৃদয়-কলকে অঙ্কিত 
ঝারিয়া, ভক্তিকুঙ্ছুম ও শ্রহ্কা-চন্দন তদীক্ পদবুগে সমর্পণ করিতেন । পতির প্রেমে 
তদ্গতচিত্বা হইয়া এইরপ প্রার্থনা করিতেন, নাথ! আর কত দিনের পর 
আমাকে আপন সহযাসিনী করিবেন? আমি কঠোর বিরহ-যাতন! সহ্য করিতে 
পাঁরি নাঁ॥ অনস্তর পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া কহিশ্ছেন, হে অন্তর্যামিন্‌! আমার 
অস্ত্রের ভাঁব তুমি সকলই জান, তথাচ প্রার্থনা করিতেছি, আমার মৃত্যু হইলে 
আমি যেন আমার স্বামীর সহবাসিনী হইতে পারি । 
স্ত্রীজাতি এপ র্গচর্যয-ব্রতনিষ্ঠা হইলে, পরাশরমভাগুসারে “বিধবার স্বিতীয়- 
-ৰারু পাণিশগ্রহণ কর! প্রয়োজন রাখে না। বস্তুতঃ দ্বি-স্বামিনী অপেক্ষা ব্রন্মচর্ধ্য- 
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সাজা রম্ণীমোহন, একটী করত্কে-শিশুকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
তিনি স্বয়ং তাহার আহার ও -ল্লীনাদি করাইতেন এবং সময়ে সময়ে গাত্র-ক গুয়ন 
করিয়া দিতেন । যে যাহাঁকে স্নেহ করে, সেই তাহাকে ভালবাসে । আপ্যার্িত 
করিলে পরও আপনার হয়, এবং অনাপ্যাক্কিত হইলে আপনও পর শুইয়া থাকে | 
বস্ততঃ আদর করিলে বন-বিহারী পণ্ড পক্ষীও অনুগত হয়। বাজ! হস্তিশীবককে 
পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেনু, হস্তিশিশ্ুও তাহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। 
তিনি ষে স্থানে যাইতেন, ছায়ার স্তায় প্রীয়ই অনুগামী হইত । বিশেধতঃ করি- - 
শাবক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৃপতির অবগাহনসময়ে, বৃহদস্তোপরি সণিমত্ডিত 
সিংহাসন ধারণ করিয়া অবনীনাথের অপেক্ষা করিত। অমরনাথের খ্রাবতা* 
রোহণের ন্যায় অবনীপতি গজারোহণ করিয়া ন্নানার্থ গমন করিতেন। 

যুদ্ধে রাজার প্রাণ-বিয়োগ হইলে এ মাতদ্গবর, শোকোন্সত্ত হুইরা ব্যাধ- 
তাড়িত কুরঙ্গের স্তায় ধাবিত হয়। হস্তিপ সাধ্যান্থুসারে নিবারণ করিতে চেষ্টা 
করিল, বারণ কিছুতেই বারণ না মানিয়! অরণ্যে প্রবেশ করিল । অনস্তর বিজয়" 
চন্্রফে বৃক্ষান্তরালে দেখিতে পাইয়া, মৃতনৃপতিকে জীবিতজ্ঞানে তীহাকে কর- 
বেষ্টন করিম্বা,শিরে ধাঁরণপূর্বক নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। করিবর নগর প্রবেশ 
করিলে, নাগরীয় জনগণ, ধীরাৰ্তীরোহণে বাঁসবের আগমন বিবেচনায়, হস্তীর 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহিলাগণ গৃহকার্যে নিরতা ছিল, এই সংবাদ 
প্রীপ্তিমাত্র, পাককারিণী দর্ী, ও বেশকারিণী অর্জনালক্ত, করে-করিয়া রাজপথে, 
দণ্ডায়মান হইল। একচিত্তে কোন রমণী বেণীবন্ধন করিতেছিল, অর্দবন্ধন 
না হইতেই বাম-বন্র-গ্রীবার বামহস্তে অর্দবেণী-গ্রশ্থি ধারণ করিয়া গব্ুক্ষেরু 
দবারে উপস্থিত হইল, গরসথাবশি্ট কেশগুলি মুখোঁপরি পতিত হওয়ায়, একটা _ 
আশ্চরধ্য শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, হঠাৎ বোধ হয় যেন চন্দ্রা নীরদজানদে 
অর্ধাৰৃত হইস়া প্রকাশ পাইতেছে। 

রাজ্ত্রী প্রজাগণের আঁবেদন-পত্র পাঠ এবং রাজমহ্ষী ফবনিকার অবরান, 
হইতে তাহা শ্রবণ করিতেছেন. এই কালে দস্তিবর পুর্ণচন্ত-সদূশ বিভয্রচন্্কে. 
রাজসিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া! সেনাগজগণের সহিত মিলিত হইল। তৎকালে 
বিজয়চন্্র অচৈতন্তাবস্থায় ছিলেন দেখিনা, মীনাহতি-রহিত নিস্তব্ধ নীর হ্ঠা্ 
আন্দোলিত হইলে তনলিবারী জন্থ ষেমন বিচলিত হয়, সভ্যগণ দেইরূপ সচকিত 
হইয়! উঠিলেন। রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ .বিজয়চন্গকে ব্জন করিতে লাগিলেন, - 
ভৃত্যেরা বারি আনিয়৷ জহার চক্ষে ও সস্তকে পিঞ্চন করিতে, লগিল। বাত 
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বিওয়চচ্্ের চৈতন্যসপ্পাদন জন্য বিশেষ বত্বান্‌ হইলেন। এবংবিধ শুশরধাঁয তিনি 
অবিলদ্বেই পুনর্ধার টৈতন্তাশ্রয় করিলেন। স্থাস্থ্াবস্থায় জিজ্ঞাসিত হইলে/ 
মন্ত্রীর নিকট আত্মপরিচয় আধ্যোপান্ত সধুদায় বর্ণন করিয়া, বসন্তের নিমিত্ত নিতান্ত 
উৎকণ্ঠিত হইয়! রোদন করিতে লাগিলেন । 
তৎকালে বিজগচন্ত্র শোকে ও তাপে অত্যন্ত ভগ্রচিত্ত ও উম্মত্তব হইয়া- 
ছিলেন, এবং এরপ দুর্বল হইয়াছিণেন যে,একপদ-গমনেও মোহ উপস্থিত হইত। 
. স্কৃতরাং তিনি স্বয়ং অনুজের অন্বেষণে অশস্ত হইলেন। কিন্তু তাহার অস্তঃকরণ 
অনবরত অন্ধুজচিন্তার নিরত রহিল। রাঁজসচিব বসন্তকুমারের অন্বেষণার্থ বিজর্ম- 
চঙ্জের প্রদর্শিত পথে শত শত ভূত্যকে জভগামী অশ্বারোহণে প্রেরণ করিলেন ! 
পরতাপার্ সাঁরগবাঞ্জ মুনিবর ব্সম্তকুমারকে 'আপন ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। 
সুতরাং অস্বেষণকারী ভূত্যেরা ইতস্ততঃ বিস্তর তত্ব করিয়া! প্রত্যাবর্তনপুর্বক 
বিমর্ষ মনে সমুদয় বৃন্তান্ত নিবেদন করিল। বিজয়চন্্র সহোপরের মৃত্যু নিশ্চয় 
করিয়া হবদয়বিদীর্ঘকর থাক্যে নানাবিধ বিলাঁপ করিতে লাঁগিলেন। তাহার সেই 
বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী ও অন্তঃপুরিকাগণ, মন্ত্রী ও নভাস্থ সভ্য সমূদায়, 
অজস্র অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন। সমীপস্থিত তরুলতা সকল, ছল পুষ্প পত্র 
বিক্ষেপ করিয়া, যেন শোকচিন্ন প্রকান করিতে লাগিল । রাজমন্্ী স্বয়ং বিজয় 
চন্দের শুশ্রধায় নিধুক্ত থাকিলেন। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সর্বদা উপস্থিত 
থাকিয়া নানা প্রকার শাস্ীয়ালাপে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ত্তাহারা 
বিজয়চন্ত্রের বাকুপটুতা ও শান্্রপারদর্শিতা দেখিয়া তীহাকে একজন অসাধারণ 
_গঞ্তিত বিবেচনায় পূর্ববাপেক্ষা অধিক শ্র্ধী করিতে লাগিলেন 
- _ * শ্রভাতীয় দীপশিখা যেমন জ্রমণঃ স্তিমিতভাব প্রাপ্ত হইয়া নির্ধাণ হয়, 
শোকরূপ দীপ্ত শিখাও তদ্দপ ক্রমে ক্রমে নির্বাণ হইতে থাকে! বিজয়চন্্র 
ত্রাতার শোক ক্রমে বিশ্থৃত হইয়! শরীরের স্বাস্থ্য অর পুপ্পোদ্যান প্রতৃতিতে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন রা'জতনগ্না বিমলা, তাহার বিমল রূপে ও নির্শবল গুণে নিতাস্ত 
অনুরক্ত! হইয়াছিলেন। কিন্ত স্্্বতাব-সঁলভ লঙ্জান্শতঃ প্রকাশ করিতে পারেন 
নাই। বুদ্ধিম্ী মহিষী কন্তার ভীবাবলোকনেই সমস্ত বুবিয্নাছিলেন। এবং 
তিনি বিজঞপক্দ্রের দর্শনদিনাবধিই অন্থুজীসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু দুই বস্ত্র সরম্পর অনুরূপ মস্থণ না হইলে যেমন “সম্যক্রূপ যোগ হয় না, 
তন্দরপ বর কন্তা! উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি সঞ্চারিত না হইলে, মিলন স্থথকর 
হয়া ইত্যাদদি-বিবেচনার, বিমলার প্রতি বিজরচন্দ্ের, ও বিজয়চন্ত্ে প্রতি বিদ- 
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শীর, পতি অপেক্ষা করিডেছিলেন । এক্ষণে উভয়ের অভ্রাগারলৌকনে আত গু 
আত্ন্রনদিগের আমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রিত অগাতাগণ নিরূপিত দিবসে সভাশ্থ 
হইলেন ।: বেশকীরিকা! রীজবাপাকে স্রসজ্জিত করিলে, বিমলরূপিনী বিষ 
সপ্পু সী সঙ্গে সপ্বচন্্র-বেষ্টিত বৃহস্পতি গ্রাহের স্যার, সপ্তবর্ণসমবেত ইন্ধন চায়, 
সভামগুপে উপস্থিত হইয়া, সঙ্জনের মনোরঞ্ন এবং বিষয়বিলাসীর চিত্ত-চকোর 
ভবণ করিলেন বর বন্যা সভায় উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উত্তয়ের প্রতি 
উভয়ের কর্তৃধ্য কর্মম সমুদ্ায় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন। তদনস্তর পাত্র কন্ঠ 
প্রতিজ্ঞাস্থরে বন্ধ হইলে, রাজ্জী বিজয়চন্দ্রকে কন্তারত্র সম্প্রদান করিলেন? সভ্যগণ 
উভয়ের সন্সিসনে যৎ্পরোনাস্তি সন্ত হইয়া কহিলেন, বিধাতা এক রত্ধেই 'অন্য 
ক সম্মিলন করিনা গাঁকেন) যেমন ইন্দ্রের অঙ্কে ইন্দ্রাণী ও বিষুর অঙ্কে ফমলা 
শোভমানা হন, শুদ্রপ বিমলা বিজয়চান্দ্রের অঙ্কলক্ষ্ী হইয়া শোভমাঁনা হইলেন । 
যদ্রপ হবর্ণগুণিকায় নীলকান্তমণি গ্রথিত হইলে, উভয়েরই উজ্জ্বলতা ও গৌরব 
বুদ্ধি হয়, ঝিঞ্য়চন্ত্র ও বিমলীর মিলন হওয়ায় ত্রীপ উজ্জলতা ও গৌরব বৃদ্ধি 
হইল। এইরূপে বিবাহকাধ্য সম্পাদিত হইলে,বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবৈশ করিলেন । 
বাসরমণ্ডপ অপূর্বব মণিমণ্ডিত, হীরক-থচিত ও ইন্্রধনুসদৃশ চন্দাতপে আচ্ছাদিত 
হওয়ায় যথার্থই বাঁপব-বাঁপর সদৃশ হইয়াছিল। অস্তঃপুরচারিকাগণ, মানাপ্রকার 
বাদিরবাদনে স্গীতি-কীর্তনে ও সুমধুর বাকাকৌশলে মহিলামণ্ডপ . আমোদিত 
করি সমস্ত ধািনী জাগরণ করিল । বিজয়চন্ত্র বাদয়িত্রী ও গায়িকার নিপুণ- 
তায়, এবং উৎপরীক্ষিকার বাগিতায় পরম পরিতুষ্ট হইলেন? সুখ-বিভাঁবরী 
বোধ ংয় যেন শীপ্বই বিভাত হঈল। 
রূপে বিবাহ-ক্রিয়! কলাপ সমুদীয় সম্পাদিত হইলে বান্ী প্রজাগণের অন্ধ 
রে বিঙ্ঞয়চন্ত্রুকে রাঁজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তিন্দি রাজা হইয়া বিশেষ 
পরি এপূর্বাক রাজকার্ষা পর্ধ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালেম্ধদ্ধানল এক- 
বারে নির্বাণ হইয়া গিয়াছিল। অতএব তিনি প্রজার হিতার্থেই সমুদয় সময অতি- 
"বাহিত করিতে লাগিলেন । যে যে প্রদেশে জলকষ্ট ছিল, তথায় সরোবর খনন শু 
পয়োনালী প্রস্থ ফরিয়া দিলেন ) রাজপথ সমূদায় পরিষ্কত,বিদ্যাণায়, চিকিৎসালগ়, 
ধন্দীলয় ও অতিণিশালা স্থাপন এবং কাঁরালয়ে শিল্প কার্ধ্য প্রচলিত করিলেন । রিজয়- 
চন্দ্র ঝ্বরং কাঁরালিয়ে উপস্থিত হহয়া৷ বন্দীিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগি- 
লেন বিমল! স্্ী-কারালয়ে উপস্থিতা হইয়া, শিলবিদ্যা শিক্ষা ও ধন্মোপদেশ প্রদান 
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হুর! থাকে, তন্ধপ হত মন্্যদল ধর্দোপদেন পাইয়া কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ববক 
: সৎপথের পাস্ছি হইতে লগিল। ইহাতে বন্দীগণের স্খ্যা দিন দিন নান হইয়া কারাঁ- 
গার করে শূন্যাগার হইয়া উঠিল। সন্্রীক বিজয়চন্ত্রের এইরূপ দেশহিতকর কার্ধেচ 
র।জান্-ষমন্ত মনুষ্যই তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পুজা করিতে লাগিল? 
এইন্সপে বিজয়চক্জর বিদ্যাবততী প্রিয়তমার সহবাঁসে একাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, 
গ্রক সময্নেকখন ইতিহাস আলোচনাপূর্বাক দেখ বিদেশের সানব-প্রক্কৃতি পর্ধ্যা- 
লোচনা, কখনও ভূবিদ্যা আলোচনা করিয়া দেশবিদেশ-ভ্রমণ, কখন ভৃতত্বব্দা 
পরিশীলন করিয়া অবনীগর্তে গমন, কখন জ্যোতিঃশান্ত্র আলোচনা করিয়া অন্ত- 
রাঁক্ষে বিচরণ, কখন পদার্থবিদ ও ধর্মশীল্ অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমসমুদ্দ্ে 
নিমজ্জন করিতে লাগিলেন এতাদৃশ সুণের সন্নিধানে ইতরেন্রিয়-নুথ কত্ত 
অকিঞ্চিৎকর, ধাহীর বিদ্যাবন্তা্য, তীহারাই জানিতে পারেন) নতুবা ধেমন 
পতিবিলাসিনী পতিসহবাস-জনিত সুখ কুমারীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে 
না, তদ্ধপ বিদ্বস্তাধ্য আপন জদয়গন্ত সুখরাশি অবিদ্্তার্যকে প্রকাশ করিয়া 
বলিতে সমর্থ ভূন ন। 
একদিন বিজয়চন্ত্র প্রকোর্ঠে বসিয়া উদ্যানের তরুরাজির স্বতঃসিন্ধ পৌঁভ! 
সদর্শন করিতেছেন, এমভ সময়ে বিমলা নিকটবর্তিনী হইয়া কুমধুর সম্ভাষণ 
কহিলেন, ,হদয়বল্পভ | বনরাজি, পণ্ড ও দ্বিজজাতির শ্বীভাঁবিক শৌভা বিলো- 
কন করিতে আমার নিতীস্ত বাসন! হইতেছে । যদি আপনার অভিলাষ হয়, তৰে 
চিভততোষ বিপিনে আমার পিতার যে প্রমোদ-মণ্প আছে, তথার কিছুকাল 
অধিবাঁস করিয়া ন্বভাব-শোভা সন্দর্শন করি । বিজয়চন্জ গ্াপয়িনীর সুই ্রবন্ধ 
তৎক্ষণাৎ অন্ুমৌদন করিলেন ; এবং পর দিন উ্া-সমগ্লে গীত্রোখান ক্যা 
মহিষীর নিকট বিদায় লইস়া অত্য্ অনুষাত্রীর সহিত সন্ত্রীক অরণ্যে প্র 
লেন। বিজ্য়চন্ত্র বী্থী-দেশ দিয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন, অ।» ,কগণ 
. স্বতঃসিদ্ব-সংস্কার-ব্তিঃ তাঁহাকে পুজা করিতে লাগিল । তত্র্শনে বিমলা অস্থুলি- 
সঙ্কেত দ্বাৰা কহিতে লাগিলেন, “দেখ নাথ! আপনাকে আগন্ত দেখিয়া বনস্পতি 
ফল, পুষ্পবতী শুষ্প প্রসব করিয়া, গন্ধবহু মন্দ মন্দ সঞ্চারদ্বারা গন্ধ বহন করিয়া» 
. মন্ুর-মফুরী পক্ষপুট বিস্তার দ্বারা নৃত্য করিয়া, এবং হরিরীগণ চঞ্চল দৃষ্টিপাত 
করিস, উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি অনুকম্পাপূর্কাক রাভক্ত প্রজা- 
গণের স্বতঃসিদ্ধোপহ!র গ্রহণ ক্রুন।” বিজয়চন্দ ঈবদ্ধান্ত করিয়া কহিলেন, 
« পরিয়ে! ইহাছু কেহই রাক্ততক্ত নহে/ সকলেই চোর ও প্রবঞ্কক। এ দেখ, 
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বঙ্যাতর তদীু উরু দাড়ি পয়োধর,হরিণী নমননযুগল্/চামরী কেশজাঁল, ভুজজিনী 
বেণীবন্ধন, মমুরী অবর, মরালিনী গমন, পিকধর বচন, খজনী নৃত্য, ঘুখা জাতী 
অক্গরাগ ও লৌগমধ, হরণ করিয়া, আসাকে বঞ্চনাপকরিতেছে।” হিমলা হাস 
করিয়া কহিলেন, এই জন্তেই আমি আপনাকে প্রি্'সঘোধন করিয়া থাকি) 
এবংবিধ মধুরালাপে তাহারা প্রমোদ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । 
বিজয়চন্ত্র বিপিনবিহারিগণের বিবিধ বিলাম বিলৌকন করিতে করিতে নিত্য 
নূতন স্ুখানুভব করিতে লাগিলেন। একদা 'অপরাকে অবস্থা তাহার চিত্তবিকার 
উপস্থিত হওয়ায় তিনি নিতান্ত অবুস্থ হলেন । কি নিমিত তাহার এরূপ দশা 
হইল, ত্িবন্ধন নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এই কালে নিপ্রা তাহার নেক্রো- | 
পরি আবিভূতি হইয়! তাহাকে একেবারে বিচেতন করিল। পতিগ্রাণ! বিমল! 
পৃতিকে অনুস্থ দেখিয়া গাহার চৈতন্তাপেক্ষার অন্কদেশে পদযুগল স্থাপসপুববক্ ' 
গুঞ্রধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিগাথ সময় উপস্থিত হইল। দিবাচরগণ 
নিদ্রায় বিচেতন হওয়ায়, রাত্রিচরগণ ভীষণ শব্দ করিতে করিতে বহির্গত হইয়া ' 
নিঃশবে ইতস্তত আহারাম্বেষণ করিতে লাগণ। ভুমণ্ডল বিল্লীবে শন্দায়খান- 
এবং গগনমগ্ডল নিস্তব্ধ ও তারকামালায় থাঁচত হহঘ। দাপশিখা ক্রমশ স্তিমিত 
ভাব অবলম্বন করিল। এই ঘোর যামিনা-কালে বি্জয়চন্ত্র স্বপ্নে অবলোকন 
করিলেন, যেন বসন্তকুমার তঞ্ুতলে পতিত হইয়া! জলের জন্য ত্রাহি ত্রাহি” করি- 
ক্রিতেছে। অমনি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়। গেল। উত্তাপে বস্তমাত্রই তরল 
- হইয়। বিস্তৃত হন়্) শোকোত্তাপে তাহার পূর্ব ছঃখ-সিদ্ধু নবীভৃত হইয়া একবারে 
উচ্ছপিত হইল। তিনি অমনি শব্যা হইতে লগ্রপ্রদানপূর্ববক ভূতলে পতিত 
হইলেন এবং মস্ত রে, বসস্ত!” এই শব্দ করিয়া দ্বারোপথাটনপূর্ববক অবপ্যাতিযুখে 
ধাবিত হইলেন । পতি প্রাণা বিমা! পতির তদবস্থা অবলোকন করিয়। প্রথমতঃ 
.চম্থকৃত হইলেন । অনস্তর কারণজিত্রানগ হইয়। প্রত্যুত্তর ন। পাওয়ায়, পসগত্যা 
গ্ন্গমন করিলেন । দৌধ্(রিক কর্মচারী ও দ্বাসীগণ €বার নিদ্রায় নিজিত ছিল 
দ্তরাং তাহারা তৎকানে কিছুই জানিতে পারে নাই, এবং রাজতনয়! বিমলাও, 
কাহাকে আহ্বান করিতে অবকাশ পান নাই চারি রী 
বিজয়চনতর ক্রমে ক্রুমে নিবিড়ারখ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । রালছৃহিত। 
বিমলাও ছায়ার স্তায্ধ তাহার পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ চলিলেন ।”তীহাদিগের সেই 
সময়ের ভাব নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, বেন শাস্তিদেবী ক্রোধ-সিংচহের 
পীড়ন পীড়িতা হইয়া বন্ছের পণ্ঠাত ধাবিত হইতেছেন। পুঈষজাতি সবল, বাখঃ- 
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কুল-সহজেই অবলা). তাহাতে আবার কণ্টক কন্করে বিমলার পৰতন ক্ষত বিক্ষত 
হওয়ায় রক্তপাত হইতে লাগিল। স্ৃতরাং তাহার গতি ক্রমশই মন্থর হইয়া 
আমিল। এই অবকাশে বিহয়চঞ্র তি্্যক পথে গমন করায় প্রি্তমার অদৃশ্য 
হইলেন। পতিপ্রাণা হিমল| পতিকে দেখিতে না পাইরা উচ্চস্বরে বারংবার 
আহ্বান করিতে করিতে দ্রুত গনন করিতে লাগিলেন । পথশ্রান্তিযাতনা অপেক্ষ। 
পতির অপর্শন-যাতনা! সমনিক বে:ব হওয়ার, ভয়াক্ন-কুরঙ্গী-নয়নোপন তাহার 
নেত্রযুগল হইতে অনর্গপ অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল 
বিমলা গ্রমে ক্রমে এইপধপ গমন কাঁরযা এক ত্রিশির বয্মেডিপনীতা হইলেন । 
বিমলাকে পথ-প্রদর্শন করিতেই বেন এই সমরে রজনী প্রভাত হইল । মন্দ মন্দ 
বাঝুশঞ্চরণে ব্ুক্ষপত্র হইতে নিশির শিশিরবিন্দু শ্থলিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল 
যেন তক্ষমণ্ডুপী সকল বিমলার দুঃখে দুঃখিত তইয়া অঞ্ুজল বিসজ্জীন করিতেছে ) 
বৃক্ষবাসী বিহঙ্গ সকল মধূরস্বরে গান করিতে আর্ত করিলে পোব হইল, যেন 
বনবাসী তক্ষগণ বিমলার শোকে শোকািত হইয়া করুণদ্বরে রোদন করিতেছে 
প্রাতর্বায়ু সেই শব্দ বহন করিয়! বিপিন-বিহারী ধরাশারী নিপ্রিত জ'বদিগকে মৃদু- 
মন্দভাবে বলিতেছে--জাগরিত হইয়া বিমলাকে আশ্রর প্রধান কর; যেন তাহার! 
সেই শব শ্রবণেই ক্রমে ক্রমে গারোখান করিয়া ইতন্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি করিতে 
লাগিল । বিমল! ব্রিশির বন্ধে দণ্ডায়মানা হইয়া যুথর্ট চিত্রাঙ্িণীর ন্যায় ইতস্ততঃ 
চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া পতিগমন-পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং আকুল 
হইয়। আরণ্যক্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে বৃক্ম-বনম্পতে 1 হে গুল 
লতে। হে পশু-পক্ষি। হে বনদেবতে! আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার পতির 
. গমন পথের প্রদর্শক হও 1” উষার তুষাররাশি দর্বাদলে উজ্জল মুক্তার ন্যায় 
বিীর্ণ ছিল। তাহার-উপর নিসা গমন করায় বিজয়চন্ের পদানক হইয়াছিল। 
বিমলারু চঃখে দ্রঃখিত হইয়া সেই পদাঙ্ক বিজয়চন্ছের গমন-পথ প্রত্যক্ষবং দেখা- 
ইতে লাগিল। কিন্ধু্ডিনি ভ্রম-বশতঃ বিবচন। করিতে না পারিয়! বিপরীত্ত 
পথাবলখিনী হইলেন) স্ুৃতরা* পতির সহিত স্তাহার সম্মিলনের আর সম্ভাবনা 
রহিল না। তিনি. মণিহারা ভূজক্সিনীর নটায় স্মলিতবেণী-বন্ধনে, কুরসহারা! 
কুরজিনীর ন্যায় চঞ্চল-নয়নে, মাতঙ্গহারা! মাতঙ্গিনীর ন্যায় বিচলিতচরণে, বারং- 
বার প্রিয়পতি সচ্চে'ধনে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 'স্গরাহু সময় উপস্থিশ 
হইল। তখন শোক ও ভয়ে একেবারে জড়ীভৃতা হইয়া ক্রন্দন করিতে কারতে 
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বহিধানছ, কেবল আমরাই অজ্ঞান-বশতঃ দেখিতে পাই না। এই নিবিড়ারণ্যে 
তুমি আনার, পঠির শিকটে ও রূহিয়াছ এবং আমাকেও বণ করিতেছ। ততঞৰ 
অনাবিনীর প্রার্ঘনা আনার সতীত্ব এবং পতিত জীবন রক্ষ। কর ॥” এইরূপ 
কহিতে কহিতে গমন করিলেন । পরে একটী মণিমস্তডিভ মন্দির দেখিয়া জনবাস 
ধিবেচনাদ্ তাস্তরে প্রবেশ করির! দেখিলেন, জনশৃণ্য স্থান । উক্ত মন্দিরের গ্রান্ত- 
বেশ দিয়া একটি পর্বত-নিঝ র্‌ বনাস্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং মন্দির হইতে নিঝ বুশ 
নীর পর্যন্ত একটী দোপানও শিপ্ধিত আছে । নিতান্ত অবসন্গা বিমল! নীর-নিকউ- 
বন্তী অনিরোহনে উপবিষ্ট হইয়া হে কর্ণামন্র জগণীত্থর ! রণ কর ” এই বলিনা 
উঠৈঃস্বরে রোবৰন করিতে লাগলেন ; বোৰ হইল, দেন তাহার সেই রোদন 
শ্র।ণে মহীধর কণার হইয়। নিক রিণীরূপে অশ্রধারা বর্ষণ করিতেছে । 

এদিকে এমোদমন্দির্বাসী পরিচারকগণ প্রা তঃকালে বিজয়চন্ত্র ও বিমলাঁকে 
বেখিতে না পাইয়া আশ্চধ্য খিনেচনার, কহকক্ষণ তীহাধের আগনন প্রতীক্ষা 
করিয়া রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিল, এবং ইতন্ততঃ 'অরণ্যাত্যন্তরে অঙ্গে 
ষণ করিতে লাগিল। ঢু 

বত্নগণ! মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর। এক্ষণে পুনর্ধার বসম্তকুমারের 
কথা জরন্ধ হইতেছে। - 2 


স্পা 


পঞ্চম অধ্যায় । 


এবি 


একদা সারছাজ মুনি আশ্রম-তকুভলে কুশীননে উপবেশন করিয়া রনঝ।পিনী, 
মুনি'মহিলাদিগকে পতিত্রতা ধন্মের উপদেশ দিতেছেন, বৃহস্পন্তিচক্রের সপ্ত 
সবৃশ, বসন্তরুমার ও অন্যাণ্য খধিপুত্রের! মুনিরাজাকে পরিবেষ্টন রুরিরা, তনীয় 
ব্ন-বিগলিত বিল বাক্যাবনী দ্বারা হৃদয়কো পূর্ণ করিতেছেন] - আকন 
একটি সুগশাবক তথায় উপস্থিত হইয়া, আত্র-বৃক্ষাশ্রিত মাধব লতাকে বারংবার 
আকর্ষণ কারতে লাগিল,কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাকে পাতিত করিতে পারিল ন1॥ 
তাহা দেখিয়া বসস্তকুমার স্থীস্ত বয়স্তদিতগর সম্বোধন করিয়া কহিলেন.সখে! পর 
দেখ, পিতার উপদেশেন গুণে আশ্রনবাসিনী লতা ও পতিরতা হস্য়াছে ; হরিপশিশ্জ 
বক্ষবাহিনী মাববীলতাঁকে বারংবার আকর্ষণ করিঘাও বিচ্ছিন্ন করিত্বে পারিতেছে 
না। তত্ছ বশে সারছ্বাজ মুনিবর ঈবত হাদ্য করিষা কহিলেন, বসন্ত! মৃগশাবক- 
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টিকে বন্ধন করিয়! দূরে রাখ, নতুবা ও মাতবীকে আরও উৎপীড়ন করিবে। বগস্ত- 
কুমার সৃগশিশুকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন ; এই কালে আননদনগরাধিপাঁত 
গ্মাননাময় নৃপতির দূত আগিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিরাঁজের পদদয়ে প্রতি 
পূর্বক, তাহার হস্তে একখানি লিপি অর্পণ করিল। 
তিনি জাগ্রহাতিশয়-সহকারে পাঠ সমাপন করিয়া হর্যোদ্গত বনে বসস্ত- 
কুমারকে কহিলেন, বংস! মহারাজ আনন্দমর বিশেষ কোন পরামর্শ জন্য 
আশাকে লিপি দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন। আমি তদীয় সৌজন্যগুণে আবদ্ধ 
আছি, স্তরাং বিপন্ন পুত্রের আহত পিতার ন্যায়, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছি। 
অতএব অন্য নিশীবসানে নরনাথকে আশীর্বাদ করিতে গমন করিব। আনন্দ 
নগরী, দেবরাজের অমরাবতীয়' ন্যায়, ভারতের অলঙ্কার-স্বরূপ ; যদি দেখিতে 
তোমার অভিলাষ থাকে, তবে আমার সহচর হইলে বাঁসন। পুর্ণ হইবে। মুনিবর 
“ এই কথ! বলিয়া সায়ংসন্ধা-বন্দনে তটিনীতট-বিহারে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরেই, প্রবল বায়ুর বিশ্রীমকালের ন্যায়, দশ দিক্‌ নিস্তবূ করিয়৷ ক্রমান্বয়ে শাস্তি 
ক্ুখদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল । বসম্তকুমার রাজপুক্র বটেন, কিন্তু শৈশব- 
ফাল হইতে আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছেন, সুতরাং লোকাজয়ের আচার ব্যবহার 
কিছুই জানেন না, এক্ষণে শয়নাসন গ্রহণ করিয়া নগরের আকৃতি ও রাজার 
প্রক্কৃতি প্রতৃতি ননাপ্রকীর নাগরিক ভাব চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার 
ক্রোড়শারী হইলেন। 
রজনী প্রভাতে সারদ্বাজ মুনি আহ্বান করিলে, বসস্তকুমার পধ্যটকদিগের' 
দেশ-দর্শনের ন্যায়, আনন্দনগর পরিদর্শনে কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া মুনি সমভি-. 
 ব্যাছারৈ গমন করিজ্েন। যাত্রাকালে ভাহার ভ্র-ন্স স্পন্দন হইতে লাগিলণ-তিনি 
পরিণর়ের মাঙ্গলিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
আঁশ্রম-ভরুকে উদ্যানলতা আশ্রয় করিবে এ নিতাস্ত অসম্ভব; অথবা অঘটন 
ঘটনই বিধাতার কার্য । যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজবস্তের 
ছুই পারে দৃষ্টি করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন । এনাঢ্য বণিকদিগের শোঁভ- 
নোত্বম হরণ, প্রাীনগণের কীর্তিস্তস্, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্মমন্দির, ছ্্গ 
প্রন্থৃতি অলঙ্কারে আনন্দনগর মনোমোহন রূপ ধারণ করিয়াছে । ললনারা শ্রীমতী, 
হুমতি, লজ্জাবতী, ও অতিন্থশীলা । অত্রত্য জলবাঘু স্াস্কক্র, ভূমিখও্ অত্যু্বার 
ও নানাজাতীয় ফল-পুষ্প-শস্যে পরিপূর্ণ। বসম্তকুমার রাজধানীর এইরূপ অলৌ- 
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বিখ্যাত, বাস্তবিক ইহা জীনন্দঘর়ই প্রত্যক্ষ হইতেছে । এরপ ৮৪৮৪ 
অতি বিরল। 

সারদ্বাজ সুনিবর, ভগবান্‌ রাঁমচন্দ্রের কুলপুরোহিত আর নরেন্ত্র- 
সভামস্ডপে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক রাঁজাকে আশীর্বাদ 
করিলেন । রাজা, নির্বাসিত জনের অকম্মাৎ প্রিয়সমাগমের ন্যায় আনশিত 
হইয়া মুনিরাজকে প্রণাম প্রদিণপুর্বক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তিনি 
বসস্তকুমারের সহিত একাপনে উপবেশন করিলেন। রাজা তপোবনের কুশব 
জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমস্ত মঙ্গল বলিয়া, প্রতিপ্রশ্নে রাজ্যের কুশল গসবগত 
হইলেন। রাজা বসস্তকুমারকে খধিবেশধারী এবং স্বাগত খধির সহিত একাসনে 
উপবিষ্ট দেখিয়া, ইনি খধির প্রিয়শিষা অথবা কৌন তেজস্বী তপস্থীর পুত্র হইবেন, 
এই বিবেচনায় মহর্ষিকে তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না । কিন্তু তপ্তকাঞ্চনের 
ন্যায় বসন্তকুমারের সবল শরীরকান্তি, 'আজান্ুলশ্িত কোমল বাহ্যুরগল, প্রশস্ত 
ললাটদেশ, ঈষদ্রক্ত বিশাল নেত্রদ্বয়, অসামসাহস-পূর্ণ মুখশ্রী, গম্ভীরাক্তি, উদার 
প্রকৃতি এবং বাক্যবিস্তাসে রসনার পটুতা ও সাহসিকতা দেখিয়! ক্ষত্রিয়-দ্রমে 
বারংবার ঠাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লীগিলেন। গগনমণ্ডলের ভাৰ 
পরিদর্শনে বন্ুদর্শী *নাবিকেরা যেমন ঝাঁটকার ও বৃষ্টিপাতের নির্ণয় করে, তদ্ধপ 
সারদ্াজ মুনি বসস্তকুমারের প্রতি রাজাকে বারংবার দৃষ্টিপতে করিতে দেখিয়া 
তদীয় মানস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বসস্তকুমার রাজার নিকট পরিচিত ইন, 
তীহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না । রাজা পাছে জিজ্ঞাসা করেন, এই-ভয়ে তিনি পূর্বেই 
তাহাকে আপন আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি কহিলেন, 
ভগবন্! আমান ছুহিতা স্ুকুমারী উদ্বাহবোগ্যা হইয়াছেন । আমি মনে 
করিয়াছিলাম, তুল্য-গুণ-রূপ সুঘোগ্য-তীক্ষনে সম্প্রদান করিব। কিন্ত অমাত্য 
তদ্বিষয়ে গে ; কীর্ঘন করিয়া আমাকে এককালে নিরুৎসাহ করিয়াছেন । বস্ততঃ 
সম্প্রদান ' . স্বয়ংবর, এ উভয়ের তারতম্য কিছুই স্থির হইতেছেনা। তজ্জন্ত আমি 
'আপনাঁকে আহ্বান করিয়াছি, আপনি যাহা স্থির করেন, তাহাই আমার কর্তব্য । 

মহর্ধি কহিলেন) মহারাজ! অমাত্য উদ্ধাহবিষয়ে যে আপত্তি করিয়াছেন, 
তা স্ষযুক্ত বটে; কেননা পরিণয় পরিণামে তাদৃক্‌ সুখাবহ না হইয়া বরং 
তি র কারণ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, পিতামাতা, কুটিল 
শ - মতাবলম্বী হইয়া, তনয়া কন্ঠাকাল প্রাপ্ত না হইতেই, আপন 
মঃ ম্প্রদ্ধান করেন। দুহিত্া পরিণেতীর প্রতি অস্থুর্ত! হইদে কোন 
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ক্ষঘাই ঘাকোনী) কিন্তু বনি দক্পতীর ভিন্নীউপ্রাবশতঃ পরস্পর অীণয় না হয়, 
তাহা হইলে যেকি অস্থখের কাঁরণ, তাহা অন্যের উপলদ্ধি করিবার সাঁধ্য কি? 
রাখে দম্পতীর পরস্পর মানসানৈক্য, তাহারাই ইহার দৃষ্াস্স্থল । 

ধর্ম-শান্স্বেত্বীরা লিখিয়াছেন, কনা ষে পধ্যন্ত পতিমর্ধ্যাদা ও পতির সেব! 
গুশ্রধা সম্যগবগত না তইবেন, স্ঞানবাঁন্‌ পিতা তদবধি আপন ঢুহিতার বিবাত 
দিবেন নী? খঙি স্বুকুমারী বিগ্াবতী এবং পতিগখ্খাদা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, ভবে 
শগয়ন্তী গু সাবিত্রী গ্রন্ততি রাজতনয়াদিগের গ্যায়, আপন অনুরূপ বরে শ্বয়ংবরা 
হন, সেই ভাল। নতুবা মহীরার্জ স্বেচ্ছান্ুদারে যে কোন পাত্রে সম্প্রদান করিলে, 
পরিণামে অল্পের কারণ হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত শত পরিবারের মধ্যে 
দেখা যাইতেছে, এইন্প' সম্প্রদান হেতু স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত, অথবা স্ত্রী স্বামীর 
শ্রতি বিরক্কা হন, তজ্জন্য কত অনর্থের মূলোৎপন্তি হইয়া খাকে | অতএব মহা- 
লা! সম্প্রদান বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিয়া স্বয়ংবরোদেখাগ পাওয়াই ঘুক্তিসিদ্ধ। 

- 'রাজা কহিলেন, মাপনার বে অভিপ্রায়, তাহাই আগার প্রামাণ্য ও কর্তবা। 
সম্প্রতি প্রার্থনা, মুকুমারীর ্বয়ংবর পর্যন্ত আপনি অত্র অবস্থান করুন, তাহা 
ছছইলে আমাকে পরমাপ্যায়িত কর! হয়! মুনিবর কহিলেন, মহারাজের "এই অভ্য- 
খনায় আমি সম্মত হইলাম." ” 

অনস্থর রাজা মন্ত্রোদ্যানে খফিরাঙ্গকে বাসস্থান প্রদান করিতে অনুচরপিগকষে 
অন্ুজ্ঞা করিলেন। মহর্ষি বসস্তকুমারের সহিত নিরূপিত বাসন্তানে গমন করিলে, 
জ্জা ক্চিলেন, অমাত্য ! এ ক্ষণে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দেশদেশাস্তরীয় নৃপতি 
ও.বুধগণকে আহ্বানহেতু স্বয়ংবরক্গক নিমন্্র-পত্রীর সহিত ভট্টদিগকে প্রেরণ 
কন, এবং দুর্মপ্রীন্তরে স্থযংবয়ার্থ সভামখ্ডপ নির্মাণ কলিতে কর্্ঘকরদিগকে নিয়ো- 
স্জন কর? - প্রজেশ এই আদেশ প্রদান করিয়া অবরোধে গমন ফরিলেন। অমাত্য ' 
'আন্ুপূর্বিক সঞ্চল কর্দ্ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন! 

মহারাজ আনন্দশয় যে উদ্যানে সারদ্াজ মুনির লাসস্থান নিক, তি করিয়া 
দিলেন, সেই উদ্যানটা রাদ্রাস্তঃপুরসংলগ্প উত্তর ভাগে স্থাপিত। তাহার চতুর্দিক্‌ 
ইষ্টক-নির্ষিত দৃঢ়-প্রাচীরে আবদ্ধ ; পূর্ব দিকে একটা প্রবেশছার ও মধ্যস্থুলে বৃহৎ 
পুঙ্করিণী। সেই সরোধরের সধ্যদেশস্থ আশ্চর্য কৌশলসম্পন্ন দ্বিতল - লিক 


ক্আপূর্বব শোভাব আকর। তাহা দেখিলে বোর হইত, একখানি কে 
০০০০০2৮০4০০ নি 
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শ্ঠ্ু-বধে সপ্থুরধীর ন্যার, ব্যহব্ধ হইয়া দেবতারা ব্যোষ্যাঁন-আনোহাণে শৃগ্ভপণে 
উত্ঠীগান হইত্তেছেন। বাঁ গভাবে যখন সেই সরসী-সলিলে তরঙ্গ উঠিত, তখন 
আবার বোধ হই বেন সদাগরা সপ্ুরীপাপিপতি গর রাঁপার অর্পবপোত গভীর 
সমুদ্র-কপ্পোলে বিচলিত হইভেছে। ধ্ অট্টালিকার অধিবোহিনী, চন্ত্রাপোক-পতিভ 
নিরখল জল-তরক্নতুল্য বিচিত্র শোভান্বিতা ছিল। রাজা এই অটালিকায় উপবেশন 
করিয়া সারগাজ মুনির সহি বাঁজাসংক্রান্ত মন্ধণা ও দন্মালাপ এবং শুভকার্যোপ- 
লক্ষে সপরিবারে ইশ্বরোপাঁসন! করিতেন । কোন কোন সময় সারছাজ মুনি রী 
নেবছরভ গৃঙেই রাজান্তঃপুরিকাদিগকে পহিত্রতা পর্ব ও অন্যান্ত ধর্ম উপদেশ 
দিতেন। বস্ঘতঃ এ উদ্যানটী রাজার মন্োদ্যান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। উদ্যানের 
দক্ষিণ দিকে অগ্তঃপূর-সংসুক্ত গুপ্ত দ্বার দিয়া পূরবাসিনিগণ যদৃচছাক্রমে উদ্যান- 
বিহারে আসিতেল। আুতরাঁং রাজার অনুমতি ব্যহীত অন্য কোন ব্যক্তি উদ্যানে 
গমন করিতে পারিতেন না। সৌধগর্ড সরোবরের চতুংপারব্তী স্থলভাগে)স্বেত,পীত, 
নীল, লোহিতাদি নানাবর্ের পুষ্প পাদপ, এবং অস্্-মধুরাদি নালা! রস-সংযুক্ত ফল- 
থান্ বৃক্ষ ধথানিযমে আরোপিত থাকায়, মন্থোদ্যান যার পর নাই রম্য হইয়া- 
ছিল।* বসস্তকুমার মুনিরাজের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সরোগরডসথ সৌধ- 
শৌভাবলৌকনে চমত্রুত ও বিমোহিত হইলেন । যুনিশ্ে্ঠ সারদাজ, মন্ত্োরযানে_. 
রাজার থে যে কায অনুষ্ঠিত হয, ক্রমানয়ে বসস্তকুমারকে ইতাহার পরিচয় প্রদান 
ক্ষরিভে লাগিলেন ৷ এইরূণে কিন্বদ্দিন গত হইল । 

একদা আনন্দমধ নৃপতির কুগারী স্কুমারী, উন ও চ্িমা ছুই সহচরী সম- 
ভিব্যাঁভারিণা হইয়া, কুমুৰ ও কোঁকনদ পরিবেষ্টিত নলিনীর ন্যায়, যামিনযৌগে 
শয়নালরে নিদ্রিতা আছেন ।নিশীথসগয়ে তীহার নিপ্রাভঙ্গহইল তিনি ;চক্জিমাকে 
জাগরিতা করিয়া কহিলেন, সথি চন্দ্রমে! স্বপ্নেকি আশ্চর্য দেখিতেছিলাম * 
আহা! চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিছুই দেখিতেছি না, জলবিষ-প্রায় কোথায় 
দুকারিত হইপ। চন্দিগা চমতকুত হইয়া কহিলেন, সুফুমারি ! কি স্বপ্ন দেখিতে- 
ছিলে, যদি গোপন করিবার না হয়, তবে ধঙলগ শুনি। সুকুমারী কহিলেন, সখি ! 
যে বলে ঈশ্বরকে ভানিয়াছি, সে যেমন ঈশর-তত্বের কিছুই জানে না, ত্জপ যে 
হৃদয়ের ছার উদঘাটন করিয়া সর্খিচাণের নিকটে মনোগত তাষ প্রক্কাশ না করে, 
সে সখ্যভাবের মধুর-রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছে । আমি কির্িকখন তোমাকে কিছু 
গোপন করিয়াছি? চন্দ্রিমা কহিলেন, না তা নয়) কোঁন কোন রমণারা 


বলেন, লোকে এরপ স্বপ্নও দেখিয়া খাকে, তাহা প্রকীশ করিলে তাহার আপ” 
রঃ 
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নারই অমন্গল হয় ) তাই তোমায় ভাই “যদি গগন করিবার না হয়, তবে বল”, 
এরূপ বলিয়াছি। . স্ুকুমারী কহিলেন, সে সকল অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের বাক্যে 
বিশ্বাল করিতে নাই । আমি স্বপ্পে যাহা দেখিয়াছি, অবিকল তাঁহাই বলি, শ্রবণ 
কর। সখি! আমি যেন তোমাদের সঙ্গে উপবূনে গিয়াছিলাম ; ক্তোঁমরা যেন 
সহকাঁর-তরুতলে মাধবীলতা-জ্ছায়াতে বিশ্রাম করিতে বসিলে ; আমি একাঁকিনী 
সরোবর-তটব্তি নী হইয়া দেখিলাম, একটা পৰম সুন্ভুর পুরুষ ভ্রমণ করিতেছেন । 
অকুণ্মাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ার বোধ হইল, অনঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাইয়া দেশ- 
ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন, অথবা কুমুদবন্ধু প্রণয়িনী কুমুদিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ 
হইয়া আকাঁশ ছাড়িয়া ভূতলে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং কুমুদিনীকে প্রমোদিনী 
করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। এই বিষম ভ্রম দূরীকরণ ইচ্ছায় অনিমিষ- 
চক্ষে তাহার দিকে চািয়া থাকিলাম। চক্দ্রিকাতুলা তাহার অঙ্গের অমল 
কোমল 'প্রভায় আমার হদয়-কুমুদ প্রসন্ন এবং নয়নচকোর সুধা-পিপাঙ্থ 
হইয়। অনিমিষ হইল কাজেই আমি তীহার নিকটবর্তিনী হইলাম । সেই 
পুরুষোত্তম আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? কি 
নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? ভাহার এই বাকা শ্রবণে আমি লজ্জায় লঅমুখী 
'হইয।,রাম পদের বৃদ্া্ুলি ছারা ধরা খনন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে 
উত্তর-দানে পরাজ্মুখী দেখিয়া মৌনাবপ্রন্বন করিলেন, এবং কিঞিৎ পরে কহিলেন, 
প্রিয়ে! আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমি 
জিজ্ঞান্থ হইলে, তিনি আন্মপূর্বিক পুরারিস্ত বিস্তার করিয়া বলিতেছিলেন, এই 
কালে নিদ্রা্ঙ্গ হইল। হায় সথি! সেই পৃরেন্দ কোথায় নুকাইিল? নয়ন- 
চকে জীগরিত হইয়া জমার দেখিল না সখি! তোমরা শ্বচক্ষেই দেখ, আমার 
নয়ন তাহার দর্শন-বিরহে ব্যাকুল হয়! অবিশ্রীন্ত অশ্রপাঁত করিতেছে । কি 
আশ্চর্য! মনঃঘট পদ মধুমত্ত হইয়। তাহার সঙ্গেই গিয়াছে! এ কি বিপরীত! 
ভূঙ্গ-বিরহে হৃদয়-নলিনী দ্দিদীর্ণ হইতেছে! দেখ চন্ত্রিমে! আমি কি আপন ধনে 
আপনি চোর হইলাম । ও 

চন্দ্রিমা কহিলেন স্থকুমারি ! বৃথা স্বপ্ন দেখে কেন ক্ষিপ্ত হইয়াঁছ ? স্বপ্র কি 
কখন সত্য হয়? ছি! ছি! লোকে ইহা জানির্তত পারিলে, কি না কলঙ্ব-সম্ভাবনা, 
ও কথার আলোচনাঞ্জুইতে ক্ষান্ত হও । উমা কহিলেন, চন্দিমে ! স্ুকুমারীর 
বপনের মর্ম কিছু বুঝেছ? চদ্দ্রিমা কহিলেন, না সখি, আমি ত কিছুই বুঝি নহি, 


তুমি কি বুঝিয়াছ বল শুনি; উমা কহিলেন, স্থকুমারী সর্বক্ষণ উত্তম বর ভাবন! 
চি 


বিজয় বসন্ত । ৯৯ 


করে, কাজেই স্বপ্পেও তাহাই দেখেছে । স্ুকুমারী কহিলেন, উমে! আমি ত 
স্বপনে দেখিয়াছি, ভুমি জাগিয়াই নিত্য নুতন বর দেখ। সে বাহ! হউক, সখি! 
তোরা কলঙ্কের শঙ্কা করিতেছিস্‌ কেন £ স্বপ্ন খন সত্য নয় বটে, কিন্তু বদি 
কোন অনির্বচনীর কারণে অঘটন ঘটনই হয়, তবে ছি অভিসারিকার স্তাক্স আমি 
উহার নিকটব্তিনী হইব কেন? স্বয়ংবরা হইলেও আমার মনোরথ পুর্ণ হইতে 
পারে। 

চন্দ্রিমা কহিলেন, ডি ! ভূমি যাহা ভাবিয়া এই কয়েকটা কথা কহিল, 
আমি সে ভাবের একটা কথাও তোমাকে বলি নাই । তবে কি না ভাই! আমরা 
কুমারী, কি করিতে শেষে কি হবে,বিবেচন! করিয্বাই আমাদের চলা উচিত। দেখ, 
সে সকল স্ত্রী বিব্যাবিষয়ে একবারে বিরত, তাহারা ও অনায়াসে সতী-ধর্্ম রক্ষা 
করিতেছে । বিশেষ আমর! বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, ধর্মমীধর্্ন বিচার করিতেও 
সমর্থ হইয়াছি। ঘি আমাদেরই কুমতি হয়, তবে কি নারীকুলে আর বিদ্যান্ু- 
শীলন থাকিবে & অনেকেই 1ববেচনা করিবেন, জ্ীজাতি বিদ্যা শিক্ষ7 করিলেই 
দুশ্চরিত্রা হয়। এমন কি, অনেক দেশে এরপ প্রথা অন্যাপি প্রচলি তআছে যে, 
তাহারাশ্্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অতি গহি ত বিবেচনা করেন; কিন্ত এ কেবল 
াহানিগের বুঝিবাঁর ভ্রান্তি; বে স্ত্রী আপনা-আপনি আপনাকে রক্ষা করে, সেই 
সুরক্ষিত) নতুধা মুর্খ করিয়া গৃহে রদ্ধ করিলে, তাহাতে সুরক্ষিত হওয়া দূরে 
খাঁক্‌, বরং মহানর্ধের মূল হইয়া উঠে। 

উম! কহিলেন, সখি চঞ্রিমে ! তুমি সুকুমারীকে কি গ্ুবাধ দিতেছ। যেমন 
ববিরের নিকট আশুভোধিনী গীতিগান এবং অন্ধের 1নকটে চিভ্ভতোষ নৃত্য 
করিগে কোন ফলোদয় হর না, সেইরূপ স্মররাজ-শৰ- মোহিণীকেওঁ উপুদেশ 
দিলে বিফল হয়) বরং নিবারণ করিলে পতঙ্গের দীপাশ্রয়ের স্তায়, সে বারংবার 
মন্মথের মনোমত কার্য করিভেই তৎপর হ্য়! সুকুমারী হাস্য করিয়া কহিলেন» 
উমে! এ তোমার পক্ষে, অন্যের পক্ষে নয়। 

চক্রিমা কহিলেন, ককুমারি ! ভুমি ও ক্ষেপার কথার কাঁণ দিও না । আমাদের 
আধ্য আচার্য গ্রচ্ছলে অশক্ষিত ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের তুস্তঃকরণের ভাবগতি 
যে প্রকার বর্ণন করিয়ছিলেন, এক্সাণ তাহাই শুন। অশিক্ষিতা রমণিগণের অন্তঃ- 
কাণ ঘনঘটাচ্ছন্্ জদানিশ।র ন্যায় অদ্ধকারমর এবং শিক্ষিক্ দহিলাগণের অস্তঃ- 
করণ শারদী পূর্ণিমার নিশাসদৃশ শোভমান ও নিশ্মন দিবসের ন্যায় আলোকিত 
অনিঙ্ষিতা স্ত্রীলোকের! কুসংস্কারের বাধ্য হইয়৷ তৃতপ্রেভাদি নানা প্রকান্ত আশঙ্কার 
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প্রতিপদক্ষেপণে ভয়ে অভিভূতা| হয় শিক্ষিত! রমণীগণ তাহ! দেখিয়া হাস্য করেব। 
অপ্রিক্ষিতা রমণীগণ, যেমন রসে মীন নষ্ট হয়, তত্রপ পরপ্রলোভনে আপনারা'নষ্ট - 
হইয়া! থাকে ? দণ্ড ও ভূত-ভয় দেখাইয়াঁঅনেকে যেমন ইহাদিগকে কলস্কিত 
করে, সেইরূপ আবার অধীস্তবিষ্ক ধন্মোপদেশ দিয়াও ঘোর কলুষে নিমজ্জন এবং 
নস্ত নরকে নিক্ষেপ করিয়। থাকে । শিক্ষিত মহ্িলাগণ সর্বসাক্িস্বরূপ অস্ত 
ধায় ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না) সুতরাং ইন্দরিয়-পরায়ণ অধার্ডি- 
কেরা মৃত্যু ও দণ্ড ভয় দেখাইয়া ইহা্দিগের নিকট যেমন কৃতকাধ্য হইতে পারে 
না,সেইরূপ অর্থ কি ধশ্ম প্রলোভনেও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। শ্রারাম- 
দয়িত সীত্তা যদি অশিক্ষিতা হইতেন,তবে কি রাবণের ভয়ানক দণ্ডভয়ে ও পরি- 
হাধ্য প্রলোভনে তিনি আপন দৃঢ়তা ও পতিভভ্তি, অচলা রাখিতে পারিতেন ? 
হারা দময়স্তী ও সাবিত্রীর চরিত্র পাঠ করিয়।ছেন, তাহার। শিক্ষিতা মাহপাগণের 
অন্তঃকরণ কৃত দুর বলবান্‌ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। অপিক্ষিতা রমণীর! সস্তান- 
গণকে পাপ পথে পদার্পণ করিতে দেখিলেও শিক্ষাভাবে ও অবিহিত স্েহের 
অনুরোধে বাধা দিতে পারে না) তাহাতে সন্তানগণের মানস-ক্ষেত্রে যে সকল 
কুসংস্কার ও পাপাঞ্ছুর বদ্ধমূল হয়, তাহা জ্ঞানাস্ত্রের সাহায্যেও সম্যকপ্রকারে 
উন্মণিত হয় না। ব্রিফলা-নির্ধাস-মসী-রঞ্জিত বস্ত্র যেমন শত বৌতেও একবারে 
অকলক্ক হইতে দেখা বায় না, তদ্রুপ মাত্রনুকরণ-দৌষও শিক্ষকের সহ প্রকানস 
উপদেশেও একেবারে বিদূরিত হয় ন7। জগজ্জীবন বাধু দোষাশ্রয় করিলে, যেমন 
জীবগণের জীবনহত্ত্যা হয়, তত্রুপ অকপট শ্নেহের আধার মাতাও কাধ্য-বিশেষে 
সম্তানের শত্রু হইয়া খাকেন। শিক্ষিতা রমণীগণ শিশুকাঁল হইতে সন্তানগণকে 
নানাপ্রঞ্কার সছুপদেশ প্রদান করিয়া নীতি ও ধম্মের আধার করেন। তাহাদিগের 
সস্তানগণের সুকুমার হৃদয়ে শিশুকাল হুইতে জননীমত্ত যে ধন্মবীজ বিক্ষিপ্ত হয়, 
তাহা আচার্যের শিক্ষ-সলিলে ক্রমা বয়ে অস্ুরিত হই়। উঠে। 

চন্দ্রিমার এইরূপ বঞ্ততা শুনিয়া উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে। অশিক্ষিতা অবলা- 
গণ পাপ-পন্কে পদার্পণ করে, আর শিক্ষিতের! তাহার নিকট দিয়াও যান লা, এ 
কথা বলিও না। ব্রাস্তবিক ধিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পরকালের ভয় না 
করেন, ( শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই ) তিনি পাপপক্কে পতিত হইয়া ক্রমাগত নিমগ্ন 
হইতে থাকেন। শিবের নিষিত্ত নিফাশিত হইলে, অতীক্ষান্ত্র অপেক্ষা শার্সি- 


তাস্ত্র যেমন অধিক তয়ঞ্কর হয়, সেইরূপ পাপোদ্যত অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে শিক্ষিত 


ব্যক্তি মহ্তীযণ হইয়া থাকেন। ঈশ্বর অজ্ঞ পাপীকে যেদন ক্ষমা করেন, জ্ঞানী 


বিজ্লয় বসম্ত। -: . ১০১, 


পাঁণিকে ভদ্রপ ক্ষমা! করেন না । বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে 
পারিবে, (শিক্ষিত অশক্ষিত নাই ) যিনি পাপ প্রলোভনে একবার পণ্ডিত হইয়া 
পুনর্ধার ধর্শের পথে দরিয়া আদিয়াছেম. তিনিই ধন্য ? 

চগ্দিমা কহিলেন, উম্মে । তা সত্য বটে ; কিন্তু অশিক্ষিতৈরা যেক্সপ সচরাচর 
প্রতারিত হইয়া! পাঁপ-পথে চলে, শিক্ষিতেরা তত্রপ প্রতারিত হন নাঁপ 
বস্ততঃ অপিক্ষিত শ্রেণীতে যেমন দোষের ভাগ অধিক - শিক্ষিত শ্রেণীতে সেইরূ 
গণের ভাগ ভধিক দেখা যাঁর। তবে যে লোকে শিক্ষিতদিগের গুণাঁপেক্ষা * 
দৌষাংশই অধিক দেখেন, ইহার কারণ এই যে, শুভ্র বন্ধে বিন্দু পরিমাঁণ 
মসীও অধিকতর উজ্জ্লতা ধারণ করে। শিক্ষিতেরা লোৌক-পরিবাদ 
যেমন কণ্টকন্থরূপ বিবেচনা করেন, অশিক্ষিত্ণরো তাহাকে সেইরূপ ভূষণ- 
স্বরূপ ভাবিয়া থাকে । এই নিমিত্ত লোকাঁপবাদও তাহাদিগের নিকট পরাধ্ত 
হইয়াছে। চন্দ্রিমা এই কথ! উমাকে কিয়া তদনস্তর স্বকুমারীকে কহিলেন, 
সুকুমার ! অশিক্ষিত-ত্রীদিগের চরিত্রের কথা কহিলাম, আবার কুসংস্কারবিশিষ্ট 
জাত্যতিমানী নির্দয় পুরুষদিগের কথা শ্রবণ কর; তীহারাই অবলা স্্রীজাতিত 
বিদ্যাশিক্ষারপ্প্রধান বৈরী 1 যদি তরুণবয়স্ক সরলহৃদয় কোন যুবা পুরুষ বালিকা 
গণের বি্যাভ্যাস বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাহাদিগের ক্রোধের আগ 
পরিসীমা থাকে না, জলস্তানলে ঘবতাঁছতির স্তায় অগ্নি-অবতার হইয়া রাম রাম, 
কেহ মহাভারত ইত্যাদি শব করিয়া কাঁণে হাত দেন। আবার কেহ কেহ বস্তা- 
বরণে অনল গোপন করিবার ন্যায় কৌতুক করিয়া কহেন এখন কতই হবে; 
জীলোকে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজপতার সভ্য হইবে ; পুরুবেরা তাহাদের পরিচ্ছদ, 
লইয়া অস্তংপুরে বিয়া থাকিবে ।--এরূপ আপত্তিকারীরা বিদ্যাশিক্ষা' যে কি 
অন্য, তাহার কিছুই জানেন না। কেবল পরের দাসত হেতু বিদ্যাত্যাস, এই 
কুসংস্কার-মদে মুগ্ধ হইয়া *রহিয়াছেন। “বিদ্যাকি কারণ শিক্ষা কষা আবশ্যক, 
ধাহারা ইহার-তাঁৎপধ্য না জানিষ্া বিদ্যাশিক্ষা। করেন,অথব ধিদ্বান নাদে বিখ্যাত 
হুন, তাহারাও এইরূপ পুস্তবর্ধাহক চতুষ্পদ, বোধ হয় ইহা বলিলেও তত্যুক্তি হস 
না। বিদ্যা অমূল্য ধন ও আঅভেদ্য সুদ! বিদ্যা শিখিলে হিত্াহিত বিবেচনা 
হয়। আপনার ও অন্ঠের শুভসাধন করা যায়। ঈশ্বরের মঙ্গলদীয়ক নিয়ম জ্ঞাত 
হইয়। শারীরিক ও মানসিক সুখ সাধন করিতে পারা যায়। শরঁবশজষ্টার প্র্ধি 
ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আর্রহওরা যায়। ইহা সেই সূঢ় মন্ুষ্যেরা না জানিয়া 
বিপরীতভাখাবলম্বন করিয়াচ্ছে 


১০২ হরিনাথের গ্রন্থাবলী | 


এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাতপ্হইল। দিনা পুর্ববদিক্‌ হইতে উদ্দিত 
হইয়া অন্ধকারকে বিনাশ কত্রিতে লাগিলেন । তদ্দশনে বায়সকুল ব্যাকুল হইয়] 
সভয়ে কা কা ধ্বনি করিতে লাগিল। বসস্তক্মার প্রাতঃসময়ের কর্তব্য কর্ম 
€ ঈশ্বরোপাসনা ) সম্পন্ন করির। কুস্থমবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এই কালে 
সুকুমারী সহচরিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া পুষ্পচয়নার্থ বুক্ষবাটিকার দ্বারে উপনীতা 
হুইলেন। চন্দ্রিমা দুর হইতে বসন্তকুমারকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত ছার! 
- স্বকুমারীকে কহিলেন, সখি ! এ দেখ, ততোণার স্বপ্প বুঝি প্রত্যক্ষ হইল। স্তুকু- 
মারী মুখ উন্নত করিয়া দৃষ্টি করিলেই যেন লজ্জত হইয়া উত্ভরেই উভয়ের নেত্র- 
পুত্বলিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । কিন্তু পক্গপুটদ্বর 'শিমিষ পরিগ্রহ করাতে 
তাহাদিগের দেই অভিসদ্ধি বিফল হইল । এই সময় স্বপ্রদর্শিত সমুদাঁয় ভাব মুর্ভি- 
পরিগ্রহ করিয়! স্থকুমারীর হৃদর-মন্দির অধিকার করিল, সুতরাং তিনি ধৈধ্য 
ধরিতে না পারিয়। বসন্তকুমারের পরিচয় গ্রহণ নিমিত্ত পদে পদে তাঁহার নিকটবর্তিনী 
হইতে লাগিলেন । তখন উমা স্ুকুমারীর গাত্রে অন্থুলি স্পর্শ দ্বারা কহিলেন, 
অগি অভিসারিকে! আত্মণ্তণ সকলি বিস্বৃত হইলে। স্থৃকুমারী লঙ্জায় নত্রমুখী 
হইয়া আর অগ্রধর্ভিনী হইতে 'পারিলেন না, মেই মনোমোহন রূপ মনোমধ্যে 
'ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গ্রতিগমন করিলেন ।  ব্সন্তকুমার স্থৃকুমারীর অদর্শনেঠ 
চিরপগ্রণক্রিনীর অদর্ণনের ন্যায়, জঙ্জরীঙত হইরা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
কে এই অপরিচিত গ্রতীপবর্শিনীকে দর্শন করিয়া আমার অস্তঃকরণ চিরবিরহীর 
স্তায় ব্যাকুল হইতেছে । আহা ! মনের কি আশ্চর্য্য বিকার! 
স্ুকুমারী নৃত্যমণ্ডপে প্রিয়সধাগণকে ডাকিয়া কহিপেন, সথি চত্্রিমে। স্বপ্ন 
. যেন প্রত্যক্ষ হইল। কিন্ত তদ্দর্শিত সমন্ত ভাব বাস্তবিক কি অলৌকিক, তাহ! 
জানিতে মন একান্ত ব্যাকুল হইতেছে । উমা কহিলেন, স্কুমারি ! হু্যোধয়ে 
অন্ধকার বিনাশ হইয়া থাকে, এবং কমল বিকসিত হইলেই অবশ্যই তাহার সৌরভ 
বিশতীর্ণ হয়, তঞ্জন্যদগৌণ কাল অপেক্ষা করিত্তে হইবে না । ইহা! শুনিয়া স্ুকু- 
মারী স্থির হইলেন না বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে” ব্সন্তকুমারের সেই মনোহর 
লাবণ্য সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ রহিল। কোন্‌ সমরে কোন্‌ স্থানে তাহাকে দেখ! পাই- 
বেন, অহনিশি এই ধ্যান, এই জ্ঞান, ক্রমে শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্বল করিতে 
লাগিল। ছি 
চক্জিমা স্ুকুমারীর এইরূপ পূর্ব্বরাগ-স্ধণার দেখিয়া উ মাকে কহিলেন, সখি! 
আমাদের প্রিকপথী হু্ুমারী পতি-চিস্তা করিরা দিন দিন শীর্ণা বিধর্ণা হইতেছেন। 


বিজয় বসম্ত 1 5০৩ 


দেখ পু, নত আমাদের সঙ্গে আর আলাপ করেন না )যদি আমরা কিছু কহি, তবে 
বিরপ্তি বে 'করেন। চল দ্বেখি, আজি প্রিয়সখীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করি, 
তিনি সর্ব. “মীনাবলক্ষনে কি চিন্তা করেন। এই বলিয়া উভয়ে সুকুমারীর 
নিকট গমন স্তরাল হইতে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। সুকুমারী 
একখানি পুস্তক ₹ রিয়া পাঠ করিতে করিতে কহিতেছেন, নিদর্ভে ! আপনি 
বিহঙ্গ কর্তৃক প্রতী! , হইয়া নানাএকার যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে। 
কেননা, পরে পরকে ক্লেশ দিয়াই থাকে । কিন্ত আমি আপনি মাপনার ক্লেশের 
কারণ হইয়াছি। মরালমুখে নল-রাঁজার গুণ ও যশোবর্ণন শুনিয়া, আপনি 
অধৈর্য হইগাছিলেন, আমি মনোমোহনের মনোহর মৃত্তি'ম্ষচক্ষে দেখিয়া ব্যাকুল 
হইয়াছি। অতএব উৎপন্ভির প্রভেদ থাকিলেও আপনার অবস্থা যে প্রকার 
পাঠ করিতেছি, আমারও অবস্থা অধিকল সেইরূপ হইয়াছে । অনস্তর 
তিনি_-এখন ত আর পাঠ করিতে ভাল লাগে না,--এই বলিয়া নৈষধ ত্যাগ 
করিলেন। যোগিনিগণের যোগচিস্তার স্তায় কিয়ৎক্ষণ মৌনীবতী থাঁকিয়া, লেখনী 
গ্রহণ করিলেন। মনের ভাব কি, এবং হিনি কি নিমিত্তই বা লেখনী সঞ্চালন 
করিতেছেন, তাহার নিশ্চয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরের নাম এবং এ, ও, তা, লিখিয়া 
বিরক্ত হইয়া লেখনী পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ব্র্ণাধার আনিয়া তুলিকা ছারা 
চিত্র করিতে লাগিলেন। কি চিত্র করিতেছেন, প্রথমে তাহার সিদ্ধান্ত না করিলেও, 
মন্ত্রোদ্যান ও তন্বধ্যস্থ সরোবর প্রত্থতি যেন আপনিই চিত্রিত হইল। তিনি লিথিতে 
লিখিতে তাহার পর বসন্তকুমীরের সেই মুনিবেশযুক্ত মনোহর প্রতিম! লিখিয়া মনো- 
নিবেশপূর্ববক দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ অন্তরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মানিনীর 
ন্তায় বিষুখী হইয়া বসিয়া থাঁকিলেন। আর দেখিব ন! ভাবিয়া ছুটী নয়নও মুদ্রিত 
করিলেন। কিয়ৎক্ষণ খঙিতার স্তায় বিলাপ করিয়া চিত্রপটখানি পুনর্বার নিকটে 
আনিয়া কহিতে লাগিলেন, জাপনি কি তাপস? না রাজগুভ্র? যদি তাপস 
হন, তবে কেন তপোঁবনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন? লৌহই আপনি দগ্ধ হইয়া 
অপরকে দগ্ধ করে, কিন্তু তপস্থী,রা স্বয়ং যন্ত্রণা পাঁইলেও অন্যকে যন্ত্রণা প্রদান 
_ করেন না, বরং সুখী করিতে বন্ত করিয়া গাকেন। অন্ধ মুনির পুত্র শিল্ধু শব্ভেদী 
শরে বিদ্ধ হইয়াও রাজা দশরথকে অভিসম্পাত ক্রেন নাই, বরং তাঁহাকে নানা- 
প্রকার উপদেশ প্রদান করিসাছিলেন। হে পুগুরীকাক্ষ মুনিবেশধাারন্‌! আপনি 
নিরপরার্ধে কেন কলকমারীকে যন্ত্রণা দিতেছেন 2? এই কি তাঁপসাশঠি সাদি 


৯০৪  হরিনাের শ্রস্থ্বলী ? 
মৃগয়াসক্ত বৃপতিগণ ভয়বিহ্বলা হরিণীর চঞ্চল নেত্র দেখিযীও ধেমন নি” « হইয়া 
তাহার বক্ষে, শর নিক্ষেপ করেন, আপনার ব্যৰহারও ভদ্রপ দেখিভেটি 1 ইহাতেই 
বোঁধ হয়, আপনি তাপসপুত্র নেন, রাজপুত হইবেন। কিন্ত তত | পরিধেয় 
বন্ধল ও করস্থ অক্ষমাঁলা প্রস্তুতি সুনিসামগ্রী প্রতিবাদ করিয়া এই সিদ্ধাস্ত 
থণ্ডন করিতেছে । আপনি কি অনুগ্রহ করিয়! আশ্মপরিচ 'নে সনেহ-ছুঃখ- 
সাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবেন ? 
স্থকুমানী ক্ষিপ্ীপ্রায় এইরূপ নানা প্রকার বাক্য- প্রত্মোগ করিতেছেন, এমন , 
সময উন্দিমা অস্তরাঁল হইতে কহিয়! উঠিলেন, স্থৃকুমারি ! ভাই তোমার সিদ্ধী- 
স্তই অকাট্য এই কথা গুনিবামাত্র সুকুমারী লঙ্জায় সন্কুচিত হইয়া বন্সাঞ্চলে 
চি্রপটখানি জাচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। উমা, চত্দজ্রিমা গৃহপ্রবেশ করিয়া 
মানাপ্রকাঁর প্রবোধ প্রদানের পর, চন্দ্রিমা স্ুকুমারীকে কহিলেন, সখি স্থকুমারি ! 
ভুমি কি জনুশোঁচনে দিনযাখিনী মৌনব্তী থাক এবং সময়ে সময়ে উন্মত্তার স্তাঁ় 
চিত্তবিকার প্রকাশ কর ; তোমার মনের কথা কি? আমরা তোমার সী আমাঁ- 
দের কাছে মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে ভয় কি? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে 
অন্নকাল বাকী ) মনোমত বরে স্বয়ংবর! হইলেই মনোরথ পুর্ণ হইবে, তজ্জন্য 'অন- 
রক চিন্তার প্রয়ো্সন কি? 
উমা কহিলেন, চক্দ্রিমে। তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, যাঁর ধনের 
জালা সেই জানে। দাবানলে বন দগ্ধ হয়, বাউ়বানল জল দহে ) চিতানলে শধদাহি 
হয়, ইহাই সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ; কিন্তু অনিধাধ্য বিরহানল অহ্রহঃ 
- দেহ দাহ করে, তাহা! কেহই দেখিতে পায় না, জথচ করি-ভক্ষিত কপিখের গ্ঠায় 


০ শরীর পদার্থশূন্য হয় ) পূর্বরাগ সধশর হওয়ায়, কুমারী ও"করি-ভক্ষিত কপিখের 


সায় হইয়াছেন। স্মুকুমারী সহান্তমুখে কহিলেন, উম্মে! আমার পূর্বরাগ 
হইয়াছে বটে, কিন্ত তোলার দশম দশা । 

ভনন্তর স্ুুকুমারী চঙ্সিমাকে কহিলেন, সখি! আঁমার মন যাঁহার জন্য এত 
ব্যাকুল, তীহাকে সহজেই পাইতে পারি । কিন্ত তিনি তাপস-পুক্র, কি রাঁজ- 
কুলোস্তব, অশবা সাধারণ মনুষ্য, তাহার কিছু জানিতে না পারিষা, পরে আমার 
দশা কি হইবে, এই অনুশোচনায় চিস্তাকুল হইতেছি। চক্দ্রিমা কহিলেন, সধি 
লে জন্য চিন্তাকি? তুমি আপন অঙ্ূপ বরেই অন্ুরাগিলী হইয়াছ ।: জামি 
জেজনিল গস্পাযনম্ডালে মাঙ্ছাদাঁনে গসন করিয়া সারদা লাকি, পরা 


বিজয় বসন্ত । ১০৫ 
ভাবীসৈন রাজার পুত্র। নুকুমারী এই শুত সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত 
হইলৈন।. 

সবয়ংবর-বাটি প্রস্তুত হইলে; নিরূপিত দিবসে চতুদ্দিক্‌ হইতে শকট বাঁজী গজে 
ঘৃপতিগণ, পদব্রজে বুধগণ) আঁগমন করিয়া) সমুচিত সম্মানাঁনস্তর ধথাধোগ্য আসনে 
সকলে উপবেশন করিলেন সুঁকুমারী পরিণয়-সথচক বেশে সছটরীগণে পরি- 
বেষ্টিত হইয়! স্বয়ংঘরসমাঁজে শগম করিলৈন। তৃপাঁলগণ সভাঁ-মেঘ-মগুলীতে 
'জ্যোতিশ্মুয়ী তারকাঁমালার সহিত বিদ্য্নত1 উদিত দেখিয়া, দিমেধশূ্য-লোচনে 
স্ুকুমারীর সেই স্টুরম্য মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন স্কুমারী কোন 
রাঙ্গার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, বাবিধাঁনে বসম্তকুমারকে বরমাল্য প্রদান 
করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 
প্রঞ্জেশবর্গ বসম্তকুমারের পরিচয় অবগত ছিলেন না) স্থুৃতরাং সামান্য 
লোক ঝি্বচনাঁয় আনন্দময় নৃপতিঘক উপহাঁস করিতে লাগিলেন। সারদ্ধাজ 
ঘুনিবর সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নৃপতিগণকে সথোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 
হে নরেশবর্গ! জগদীশ্বর আপনাদিগের হস্তে অসংখ্য €লোঁকের ধন, মান, ও 
প্রাণ রক্ষার ভারা্ণ করিয়াছেন। আপনার! ধর্মাধিকরণৈর উজ্জ্বল নক্ষত্র) ন্যায় 
ও অন্যায় বিবেচনা করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান ও শিষ্ট জনকে রক্ষা করিয়া 
খাকেন। অতএব সশিপ্ধ-চিত্ত হইয়া যদি নির্দোধীকে দণ্ড প্রদান করেন, তবে 
তাহা বন্রপাতের ন্যায় তয়ঙ্কর হয়। বৃক্ষমূলস্থ তরুলতা যেমন ধাহাকে আশ্রয় 
করে, তাহারই রসে পরিবর্ধিত হইয়। থাকে এবং সুর্ধ্যালোক রুত্ধ- করিয়া কেবল 
নিকটবর্তী গুরূলতার অপকার করে না, পরিশেষে আশ্রয় বৃষ্ষকেশ নষ্ট করে? 
সেইরূপ সন্দেহ মনুষ্যের অস্তঃকরণকে জীস্রয় করিয়া নাঁনাপ্রকার আন্দোলনে, 
পরিবর্ধিত হয়, এবং লক্ষিত ব্যক্তির অপকার-সাঁধন করিয়া, পরিশেষে আশ্রয়কেও 
নষ্ট করে। অতগ্রধ সন্দেহ উপস্থিভ হইলে, তছুৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা! 
কর্তব্য) সন্দেহ কি লিমিত হৃদয়স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিলে, তাহাতে আপনার-ও অপরৈর অপকাঁর হইবার সম্ভাবনা নাই। পেচক 
: ধেমন কুর্যালোক অপেক্ষা অন্ধকারময় কেটিরে বসিয়! সকল বিষয় স্পষ্ট 
দেখিতে পায়, সেইরূপ সন্দেহ মন্ুষ্টের- মনে থাকিয়াই নানাপ্রকার বিষয় ম্পষ্ঠ 
ৃষ্টি করে কিন্তু পেছক কোর পরিত্যাগ করিয়া হুর্্যাম্পেকে ধেমন কিছুই 
দেখিতে পায় না, তন্দরপ সন্দেহ মন্থুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে বহির্ণত হইলে অন্ধ হয়। 
এই নিমিত্ত বলিতেছি, সন্দেহকে অন্তঃকরণে না রাখিয়া বহি্গত করিবে । হে 


১০৬ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


সদাশয় নরেন্্রগণ ! আপনারা বসস্তকুমাবের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন) হইতে 
পারেন; কিন্তু সেই সন্দেহকে মনোমধ্যে না রাখিয়া,স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞান্ু হইলেই, 
মহারগ আনন্দময় নৃপতিকে শ্লেষ করিতেন না। বাস্তবিক আপনারা সন্দিগ্ধচিভ্ত 
হইয়া, প্রফুল্ল কমল ৈবালাতৃত দেখিয়া সৌরভশৃল্ বিবেচনা করিতেছেন। 
ৃগ্নন্পপাত্রে হীরকখণ্ড রাখিলে কখন কি তাহার ওজ্জপ্য হাঁস হইয়া 
থাকে? পৃথিবীমগুলের ছায়াতে মন্ুষ্যগণ যেমন চন্দ্রের কিরণ খর্ব দেখিয়া 
থাকেন, বাস্তবিক কি তাহার জ্যোতি ধ্বংস হইয্জা থাকে। অতএব 
আপনারা গুণ না জানিয়া কেবল বাহাশোভান্ুরোধে পিকবরকে অব- 
মাননা করিতেছেন । উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই যদি সিদ্য- 
শানদী ও সৎকুলোদ্তব হয়, তাহা হইলে কি এ পৃথিবীতে অভদ্র ও মূর্খ থাকিত? 
অন্তএব আপনারা সবিশেষ না জানিয়া আনন্দময় ভূপতিকে কেন অনাদর-স্ছচক 
বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? স্ুমতী স্ুকুমারী আপন অনুরূপ বরেই শ্বয়ংবরা 
হইয়াছেন । যেহেতু বসস্তকুমার জয়পুরাধীশ্বর জয়সেন হৃপতির কুমার ; দৈব- 
ছু্ধিপাকে এই ঢূঃখের দশায় পতিত হইয়াছেন। অগ্রে পরিচয় ন! লইয়া কোন 
ব্যন্তিকে ভৎসনা ও শ্লেষ করা কি ভদ্রের উচিত হয়? নৃপতিগ্ মুনিৰরের 
ঈদৃশ-বাকা শ্রণে নীরব হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন? 
আনন ছুগতি ধিষাঁদ সাগরে পতিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আনন্দনীরে ভাসমান 
হইলেন, কেনন! বসন্তকুমারের পরিচয়াভাব যৎপরোনাস্তি বিমর্ষের কারণ হইয়া- 
ছিল, এক্ষণে পরিচয় পাইয়া তীহার অন্তরে সথখসিন্ধু উদ্বেল হইল। 

অনন্তর পৈতক-দীত্যগ্রসারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, সারদ্বাজ মুনিবর কহিলেন, 
: মহারাজ! আমি, বসন্তকুমীরকে শিশুকালাবধি পুন্রবৎ গ্রতিপালন করিয়াছি। 
অভএব পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত আশ্রমে যাইতে নিতীস্ত অভিলাষী হইতেছি। 
রাজা এ্রসরান্তঃকরণে গমনোদেযাগ পাইতে লাগিলেন । 

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া চঞ্চলনয়নে 
আঅবান্তত্বরে রোদন করিয়া জননীর অকপট ন্নেহম্য হৃদয়-সাঁগর বিচ্ছেদ তরঙ্গ- 
মালার বিচলিত করিলেন । কুমুদিনী যেমন গতিকে মেঘাচ্ছরন দেখির। স্রানভাবে 
মৃণালোপরি আকাশমুখী হইয়া! থাকে, সবীরা তন্দপ স্ুকুমারীর বিরহ-বিকীরাচ্ছন্্ 
মুখচন্দ্রমা আনিন্ষি নয়নে দেখিতে লাগিলেন। মহিষী আনি হস্ত ধরিয়। কন্যাকে 
কর্ণিকা রথে উঠাইয়া দিলেন । বসস্তবুমার রাজা ও রাঁজমহিষীকে প্রণাম করিয়া 


বিজয় বসন্ত । ১০এ 


ভীহারা যথাসময়ে তপোঁধনের -সন্নিহিত হইলে, এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তিমান্র 
খুনিপত্থী সকলে অগ্রগামিনী হইয়া কল্যাপস্থক-বাক্য-প্রয়োগে মঙ্গলাচরণ করিতে 
লাগিলেন। সারদ্বাজ মুনির পত্রী সুদক্ষিণ] আহ্লাবে, এস আমার মা এস, 
লিমা স্ুকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করিলেন এবং তাহার সেই অক- 
লঙ্ক মুখণশী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, আঃ! পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া আমার চির- 
সাধ পরিপূর্ণ ও তাপিত প্রাণ শুতল হইল। হায়! ইহা কি কাহারও মনে 
ছিল, রাজলক্দী এই দীন দুঃবিনী ত্রাক্ষদীর পর্ণকুটারে উদয় হইবেন । মুনিপড্রী 
এইপ্রকারে মনঃসস্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

বসন্তকুমার স্ুকুমারীর সমভিব্যাহারে তপোবনে কিয়দদিন অধিবাস করিয়া 
আঁনননগরে প্রতিযাত্রা। করিলেন। রাজা আনন্দময় রাজধন্ম হইতে অবসর 
লইয়া প্রশাস্তচিত্তে ঈশ্বরে মনৌভিনিবেশ করিতে একাস্ত অভিলাধী হইলেন এবং 
জামাতাকে নিকটে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, বৎস! সাত্রাজ্যোশ্বর হুইয়া ন্যায়- 
পরতায় দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যোপভোগ কর। আমার তৃতীয়কাল গত হইয়াছে, 
চরমকাল উপস্থিত। এখন আর রাজকার্ষ্য ব্যাপৃত থাঁকিয়া পরকালের কর্তব্য 
কর্ণ বিস্ৃত হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না। মনুয্যের জীবন নলিনীবলস্থিত 
জল-স্বরূপ। না জানি কখন্‌ কোন্‌ দিক্‌ হইতে মৃত্যু-রূপ বাঁযু, প্রবাহিত হইয়া 
অমনি বিচলিত করিবে। অতএব তোমাকে রাজ্যাম্পর্দে অভিষিক্ত করিয়া অবশিষ্ট 
কাল নিরাপয়ে অবস্থিতিপূর্বক মন্ুুষ্যের কর্তব্য সাধনে অন্থ্রক্ত থাকি, আমার 
একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। . 

বস্তকুমার কহিলেন, মহারাজ! রাজকীয় ও সংপারীয় তাবগ্তার গ্রহণে 


আমি অঙ্গীকৃত হইলাম, তক্জন্ত মহারাজের অন্যোদ্বেগ কিছুই থাকিবে না, ফি, 


আপনি নিঝালয়াপেক্ষা লোকালয়ে অবস্থিতিপূর্র্ক অভীষ্টসিদ্ধি করিলেবৌধ করি 
আপনার উদ্দেস্তের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না । নৃপতি কহিলেন ন! বৎস! তাহাতে 
বিশেষ কোন হানি দর্শে না বটে, কিন্তু বর্শান্ত্রবেতা খষিরা কুহিয়াছেন, লোকালয় 
অনেকপ্রকার কৃত্রিম ব্যবহান্প্রণালীর বশবন্তী,কীব্রণ সর্বসাঁকল্যের একরূপ অভি- 
প্রা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বাধা হইয়া কৃত্রিমতা ও কপটতার 
অনুবর্তী হইতে হয়। অতএব খধি যকলু নিঝরদমীপবর্তী পর্ব্বতকন্দরে অথবা 
ক্রোতন্বতী তীরস্থ নির্জন কাননে পর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া নিক্ুকে ঈশ্বরো- 
| আমরা দম্পতিও কুলাচার্যের আশ্রমে গমন করিয়া নিরু- 


১০৯৮ হরিনাথেয় গ্রস্থাবলী। 


করিলেন। রাজ! বসন্তকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, আত্মীয় জন্গণ-স্থানে চির" 
বিদায় লইয়া সহ্ধর্দিণী সমমভিব্যাহারে আচাব্যাশ্রমে যাত্র! করিলেন। 

রাজ! যথাপময়ে তপোঁলনে উপস্থিত হইয়। তদর্শনে কহিলেন, আহা ! তপো- 
বনের কি আশ্চর্য সছিমা! কি অনুশংস অমায়িক ভাব! পতঙ্গগণ নির্ভয়ে 
বিহন্লের কুলায়-কোটরে অবস্থিতি করিতেছে । কিঞচুলুক বর্ষাভূর পদতলে লুষ্টিত 
হইতেছে। ভুজঙ্গ শিখিপুচ্ছোপরি বিস্তৃত-ফণ হ্ইয়! আতগতাপ নিবারণ করি- 
তেছে। হরিণ শিশু মিইশক্কে কেশরিণীর স্তন্যপায়ী হইয়াছে। আন্রপাদপমণ্ডলী 
ফলে মুকুলে অবনত শাখ] হইয়া! বারুহিলোলে ইত্তস্ততঃ দোলিত হইতেছে দেখিয়া 
বোধ হইতেছে, তাহার! পরমার্থ-রসে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে । বিহঙ্গকুল 
মচ্ছন্দমনে ন্বক্বাতীয় স্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিতেছে । এইরূপে তপোবনবাদী 
সকলে একতান হইয়া অনাদ্দি অনস্ত পুরুষের পবিত্র নাম, মহতী কীর্তি, অকলঙ্ক 
মহিমা, বিচিত্র শক্তি, অপার করুণ ও অকপট প্রেমের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়। 
বিষণানন্দনীরে নিমগ্র হইয়াছেন । ব্রাস্তা এইরূপ দেখিতে দেখিতে আচার্যামে 
উপস্থিত হইলেন । 

বসন্তকুমার বাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অন্তরে সংকল্প-বর্জিত ও বাহিরে 
কর্তৃ্ব করিতে লাঁগিলেন। প্রাশস্তচিত্ শিষ্ট জনগণের প্রতি শিষ্টাচারে, পরদ্রোহা 
পাপপৰায়ণ কলহকারিদিগকে দ্তবিধানে, রাজ্যশীসনে ব্যাপৃত থাকিলেন। একদা! 
তিনি রাঁজকার্য্য হইতে অবসরানন্তর নির্জন নিকেতনে বসিয়া ধর্ম-পুস্তক পাঠ 
করিতেছেন, এমন সময় স্ুকুমারী তথায় উপস্থিত হইয়! কহিলেন, ্রিষ্লতম ? 
আপনি পতিরূপে বৃত হইয়ী পতির ধর্ম কি করিলেন? আমি আর্ধ্যা আচাধ্যা- 
. নীরনিকট শুনিয়াছি, স্বামী আপন গন্থীকে যত্ের সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন । 
বং যে ধর্মপরাযণ হই নির্খল' আনন্দ ও নিত্য নুখ সম্ভোগ করেন, আপন 
স্ীকেও সেই পথের অধিকারিনী করিবেন । সহধশ্রিনির অস্তঃকরতণ যদি কোন- 
প্রকার কুসংস্কাররূপ, কণ্টকীলতা বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে স্বীয় জ্ঞানাস্্রে 
ভন্মুলোপুলন করিবেন। স্ত্রী যি বিদ্যাবিষয়ে একেবারু বিরত! ও উদানীন! থাকে, 
অনুক্রামে উপদেশ গ্রদধান করিষা। তদ্ধিযয়ের পরিহার কৰিবেন। যিনি স্ত্রীকে এই- 
রূপে উপদেশ প্রনান করেন, তিনি যথার্থ গতির ধর্ম গ্রতিপালন করেন। নচেৎ 
যে স্বামী ইতবেক্রিয়-সুখ-লালসার় অথবা! পরিচধ্যাহেতু পাণিগ্রহণ করেন, তিনি 
কাচ স্বা্ীর ধর্ প্রতিপালন করেন না । তজ্জন্ ধন্থ সন্রিধানে অবশ্য দওনীস্ 


বিজয় বলস্ত ।- ১০৯৮ 


বসম্তকুমার প্রেকদীর একসপ স্ুকুমার বাক্য শ্রবণে অভিশর প্রীত হয়া কহি- 
€লন, শ্রিয়ংবদে! তোমার এই প্রশ্স্থচক মযুর-বাক্য-প্রভাবে আমার হৃদর়পুণ্- 
রক প্রফুল্ল হইল। স্বামী স্ত্রীকে ধর্মবিষয়ে উপতেশ দিতে যত্ুবান্‌ হইলে, 
অন্যানা স্ত্রী তাহাতে যন্ধবতী হওয়। দুরে থাকুক, বরং বিরক্তিবোধ করিয়া 
থাকেন। প্রিয়ে ! তুমি যে আপনি এ বিষয়ে শর্ধাস্থিতা হইয়াছ, ইহা? 
অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কি আছে? প্রথমে কোন্‌ ব্ষয় শুনিতে অভিলাষ 
হুয়, বল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। সুকুমারী কহিলেন, প্রিয়ংবদ ! সত্রীদিগকে 
প্রথমতঃ পতিত্রতা-ধর্ম জ্ঞাত করান পতির পক্ষে কর্তব্য কিনা? বসস্তকুমার 
স্থকুমারীর করগ্রহণপৃর্ববক কহিলেন, অস্বি গুগভ্ঘিতে ! তোমার সুচার-বাক্য- 
বিন্যাসে আমার মন ক্রমেই ভ্রব হইতেছে । অতএব প্রাচীন খ্বষিগণ পতিব্রতা-ন্্ 
ফেবপ বর্ণম করিয়াছেন, সঙ্ঞেপে তাহা কিকিন্ব্ণনন করিতেছি, শ্রবণ কর। 
স্বামী স্ত্রীর পরমান্রাধ্য ও প্রমণ্ডরু। এই ভূমগুলে স্বামী ভিন্ন স্রীর আর অন্য 
গুরু লাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট। হইলে, সকল ধর্না হইতে 
পতিতা হন। স্ত্রী ছায়া তুল্য স্বামীর অনুগত ও সথী তুল্য তাঁহার প্রিয়কা ধ্য- 
সাধনে বতরবৃতী হইবেন। জদ! প্রিয়বাদিনী ও সাচার! এবং সংযতেক্রিয়। হইয়া 
ংসারযাত্রা-নির্কাহে যত্রযক্ত। হইবেন। কথন প্রলাপবিলাপিনী বা! ধর্মকর্ম 
বিরোধিনী হইবেন না। ভ্রমেও অন্ত পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন 
অন্যের উপদেশ অবহেলা করিবেন। কেননা, এদেশীয় ছগ্মবেশী অনেক ধার্মিক 
উপদেশের ছলনায্ অনেক অবলার সর্বনাশ করিয়াছেন। সম্ী স্ত্রী, যে স্থলে 
পতিনিন্দা অথব। অসৎবিষয়ের আলোচন! হইবে তথায়,কি সবীর আলয়, কি গুরু- 
জনগৃহ, এমন স্থানে তিলাদ্ধকীলও থাঁকিবেন না। আপনার অস্তকরণে যেস্কস 
ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাচ 
গোপন রাখিবেন না। ছূর্ভাগ্যক্রমে পতি যদি জড়, রোগী, অধন অথব। মূর্খ হন, 
তথাপি পরিত্যাগ করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও উগরবাচ্ি না 
হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে ফত্তব্তী হইবে-১ নতুবা পুর ব্যভি- 


চারিনী পত্ীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও ন্চার৮ ক ত্যাগ 
করিলে শাল্স বা৷ ধর্মরবিরুদ্ধ অপবাধিনী ভন ন!। সর্ক রর ধ্যান, পতি 
গ্রাথ, পতি পরম গুরু,পতিসেবাই পরম ধর্ম,পতিস গব। সাধবী স্ত্রী 
দেবতাদিগের আদরণীয়! ১ ইনি ইহলোকে পর” এন এবং পরকালে 


রশবাসিনী হন। ইহা ভিন্ন দকণ সপ. এ হয় সন্দেহ নাই। 


১১০ হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


বস্তকুমার এইরূপ গ্তণব হী ও বিদ্যাবতী সতী প্রণয়িনীর সহবাসে, আমোদ 
প্রমোদ ও কাব্যরস প্রসঙ্গে নানারঙ্গে নিত্য নৃতন অনুপম নুখে দিন-যামিনী 
যাপন করিতে লাগিলেন। - 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


পপ 


বৎস সকল ! পূর্বে কতবার কহিয়াছি, সুখ দুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান 
থাঁকে না। বসস্তকুমার রাজ্যপদ পাইয়া নিরুদ্েগে বিরাজ করিতেছেন, অকন্মাৎ 
রাঙ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও উক্ধাপাত হইয়া! দাবদাহ 
স্বরূপ গ্রাম নগর দগ্ধ হইতে লাগিল। মনুষ্য সকল উৎকটব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে 
কালের করাল কবলে পতিত হওয়ায়, নগর জনশূন্য অরণ্য হইয়া উঠিল। গৃধিনী 
ও পিবা-রব জীবিত মনুষ্যের জীবনে সংশয় জন্মাইতে লাগিল। কুলায়-কোঁটর- 
বিশিষ্ট অশ্ব বৃক্ষের উচ্চতর শাখা, ম্মরণডিহ্বের অত্যুন্চ চূড়া, কীত্তিস্তস্তের ধ্বজা, 
হুর্গোপরিস্থ জয়পতাঁকা, প্রাসাদের শির'স্থ চন্ত্রশালা, এককালে বিশীর্ণ হইয়া ভূতল- 
শারী হইল। বিহগকুলের আত্তপ্বরে কুকুরের ক্রন্দনে, মন্তুষ্যের হাহারবে, গ্রাম 
নগর অমঙ্গল ধ্বনিতে পূর্ণ হইতে লাগিল । 

এই সাংঘাতিক ৰিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যের ভদ্র ও সাধারণ সমাজের 
প্রজা সমুদায় একত্রিত হইয়৷ গোপনে সভা করিলেন। তৎকালে এই নিয়ম অতি 
প্রচলিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কোন দৈব-ছুর্বিপাঁক উপস্থিত হইলে, রাজ্যাধিকারীকে 
দেশাস্তর হইতে হইত । উত্ত সভাতেও এই প্রস্তাব হইল ঘে, রাজা আনন্দময় 
নিজ প্রামাতাকে রাজ্যাধিকার প্রদানকরাণাবধি রাজ্যমধ্যে এই দৈব-ছর্বপাক 
উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে কিছুদিনের নিমিত্ত রাজ-জামাতাকে স্থানাত্তর করা 
কন্তব্য। 

সব্থ সমাজের এই প্রস্তাব বসন্তকুমারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি 
রাঁজ্যাধি পরিত্যাগ কক্তি1 বনযাত্রা। করিতে স্বীকৃত হইলেন । এবং নগরস্থ 
আধ্যানাধ) ৯২স্াব আহ্বান করিয়া সরলন্বদরে ও স্নেহ পরিপূর্ণবদনে 


কহিতে লাগি, গ্রজাবর্্ 1 তোমরা রাজ্যের কল্যাণার্থ আমার 
নিকট যে প্রস্তাব ্যাক়্া্থনোদিত না হইলেও লোকরঞ্জন, সন্দেহ 
নাই। অতএব আ৷ খতিপালনে যত্্বান্‌ হইব। কিন্তু প্রস্থানের 


পূর্বে তোমাদিগকে থে উর করিতেছি, ভরস! করি, ভোমর! 


- বিজয় বস্তু 1. 35১. 


তাহা প্রতিপালন করিয়া রাজ্যের কল্যাণ-বর্ধনে আমাকে কৃভার্থকরিবে। রাজ্য 
'দৈব দুর্বিপাকে উচ্ছিন্ন হইলে, রাঁজার অপৃষ্ট'দৌষে দেই ঘটন! সংঘটিত হয়, প্রমাদ 
দুষিত এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বিজ্ঞ লোকেন্না প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানে 
দেশের হিতসাঁধন করেন। কি নিমিত্ত শন্তক্ষেত্র সকল অনুর্ধর ও শস্তহীন 
হইতেছে, কি নিমিত্ত উৎকট ব্যাধি চিকিৎসকের অসাধ্য হইয়া অকালে 
প্রলয় কাঁলের ন্যায় লোক্সসংহার করিতেছে, কি নিমিত্ত প্রবল বাস্তু 
উপর্যপরি প্রবাহিত ও বজলেপ নির্থাতিত হইয়! রাজ্য-শ্ী ধংস করিতেছে, 
তোমরা ইহার যথার্থ তত্থানুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে, রাজার অদৃষ্ট ভাহার 
কারণ নহে। প্রাচীন নগর সমুদীয় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপেই অবস্থা- 
স্তর গ্রহণ করে। রাজ্যাধিকারী রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন 
আর রাজ্যমধ্যে দৈব-ছূর্ব্পাক উপস্থিত হইবে না, তোমরা এই ত্রমান্ধ 
হইয়া কদাচ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। বিশেষ তত্থানুসন্ান করিয়া দেখিবে, 
কোথায় জল, কোথায় স্থল, কোথায় গৃহ, কোথায় উগ্ভান, বিকৃত হইয়া, জীবের 
জীবনস্বরূপ বাধুকে গ্ররলবৎ ছুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে ; তঙ্সিবদ্ধন এই 'দৈব-ছূর্বি- 
পাক উপস্থিত হইয়াছে । অতএব এ সমুদয় জল ও স্থলারদি সংস্কৃত 
হইয়া যাহাতে বাঁমু সংশোধিত হয়, তাহার উপায় করিবে। তাহা 
হইলে অবিলম্বে দেশের দুরবস্থা বিদুরিত হইবে। বসস্তকুমার এইরূপ 
সদুপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা করিয়! গ্রজাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্ররুতি- 
বর্মও নানাপ্রকার শিষ্টাচারে রাঁজভক্তি গ্রদর্শন করিয়া! বিদায় গ্রহণ করিল। 
বসস্তকুমার বনগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 

স্ুকুমারী এই অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে পতিসপ্নিহিতা হইয়া সজলনেত্রে কহিলেন,- 
আয্ুক্ষন্! প্রজার হিতের নিমিত্ত আপনি বনবাত্রা করিতে সম্মত হইয়াছেন, 
আমিও আপনার অন্ুগামিনী হইব। বমস্তকুমার কহিলেন, কুলপালিকে ! তুমি 
বাজার ছুহিভা, অতি যদ্থের ধন, সুখ বিনা কখন দুঃখের যান! জান না, অতএব 
সবিনয়ে নিবারণ করিতেছি, বনগমনে বাসনা করিও না। তোমার স্থকোমল 
অঙ্গ কখন বনপর্ধ্যটনের অসহা যাতনা সহিতে পারিবে না। স্থকুষারী কহিলেন, 
হ্বদয়নাথ! পতিই কেবল সতীর একবীত্র গভি ও জীবন-সর্ধস্থ, অতএব জীবন- 
পতি বনে বিদায় দিয়! শু দেহ গৃহে রাখিয়া ফল কি? দেখুন স্পীরাজ সত্যবানের 
জায়া সাবিত্রী, ভগবান্‌ রামচন্দ্রের সীমস্তিনী সীতা, শ্রীবৎসের দয়িতা চিন্তা, নলের 
লন! দময়ন্তী পতিসঙ্গে বনচারিণী হইয়া, পতির পদ্সেবা করিয়া, ইহলোকে ও 


তই হছে শ্ীস্থাবলী। 
পরলোকে ধশস্িনী হইয়াছিলের্ন; অতএব” আমিও তীহাঁদিগের প্রদর্শিত পর্তিং 
ধর্দ্ের পথবর্তিনী হইব, আপনি তাহার অন্তরায় হইয়া আমাকে অঙ্গামিনী হইতে 
নিষেধ করিবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল-রশ্্যয-স্বামী হইয়া সত্রীবিহীন হইলে 
তিনি যেন গৃহস্থ বলিয়! গণ্য হন মা এবং পদে পদে বিপদাপন্ন হম, সেইরূপ, 
লোকে যথাসর্বস্থ পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক বমবাসী হইলেও গৃহস্থাখ্যা পরিত্যাগ গু 
বিপদাশ্রয় কষেন না । আমি ফি স্থখে গৃহে খা্িব? আপদার পদসেবার্থ আপ- 
নার সহিত বনবাপিনী হইব । যদি নির্দয় হইয়া আপমি আমাকে পরিত্যাগপূর্ববক 
ধনে গমন করেন, তবে আমি ছুঃখভারাক্রান্ত দেহ উদ্ৃধধনে ত্যাগ করিব। 

বস্তকুমার নিকুত্তর হইয়া সারথিকে আহ্বানপূর্বক কহিলেম, সারথে 
প্রঙ্গাগণের হিতীর্থ অন্য কাঁজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমি ঘনযীত্রা করিব, ত্বরাি 
বথ প্রস্তুত কর। সারথি সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, মহারাজ [ রথ প্রস্তুত 
আরোহণ করুন। ভিমি সভাসদগণের নিধটে বিধায় লইয়া স্ু্ুমারীর আঁগমনা- 
পেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান থাকলেন । 

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া পুরবাসিনিগণের স্থানে একে একে 
বিদায় লইয়া স্থলছুলচক্ষে সখীদিগকে কহিতে লাগিলেন, সবি চত্্রিমে [সখি উমে | 
আমি পত্তির সঙ্গে বনে যাঁইতেছি, তোমরা আমাকে ধিদাঁয় দাও! সর্থীরা অক- 
স্মাৎ এই নির্দারুণ' কথা গুনিয়া সরোদন বনে কহিলেন, সবি! আমাদিগকে 
পরিত্যাগ ঝরিয়া কোথায় ধাইৰে বল। আমরা তোমার বিচ্ছেদ কখন সহিতে 
পারিধ না, আমাদিগকেও পঙ্গে লইয়া চল। স্থুকুমারী কহিলেন, সথি ! আষি 
দৈব-ছর্বিপাকে পড়িগ্নাছি, না জানি কত কষ্টই বা ভোগ করিব) যদি জীবিতী 
- গ্রাকি, তবে কোন সা কোন সময় তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্রী হইব? 
নতুবা জন্মের মত বিদায় হইলাম। সথি! তোমাদিগের আত্মীয় সহচর ও 
প্রজারঞ্জন, ভূপতি আমার অপেক্ষায় বাহিরে দীড়াইয়। জঞাছেন, তোমরা আমাকে 
বিদায় দাও। এইরূপ কহিতে কহিতে তাহার ছটা চক্ষু অশ্রজলে পরিপূর্ণ হইল / 
সরীরাও তীহাকে সজলচক্ষে বিদায় করিলেন । 

দম্পতী রঙ্গারোহণ করিলে, সারধি রখ চাঁলাইতে লাগিল। উজ্জ্িমা আর 
উমা, বরাহ বে প্রকার হৃতজ্ঞান হইয়। অগ্নি দর্শন করে, কুরঙ্ যে প্রকার ব্যাধ- 
গণের বংশীধবনি এব করে, তাহার স্তায় রথপানে অনিীমিষনেত্রে চাহিয়া থাকি- 
লেন যখন তাহার ধ্বজা পর্য্যস্ত অদর্শন হইল, তখন উভয়ে দীর্ধনিশ্বীস পরিত্যাগ 
করিয়া! সরোদন-বদনে গৃহে আগমন করিলেন। রথ রাজধানী, নগর, আম 
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পশ্চাৎ করিয়া! এক বনের সরিহিত হইল। টিন কছিলেন, সত! আমরা 
এই স্থান হইতে পদত্র্জে গমন করিব, তুমি সংবাদ লইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন 
ক্র। এই বলিয়া তাহারা পতি পত্রী রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। 

আহা! সেই সময়ের কি আশ্চর্য্য ভাব। ধর্ম যেন মু্তিমান্‌ হুইয়া অধ- 
শের ভয়ে নগর পরিত্যাগপৃর্বক নিজ্জন বনে গমন করিতেছেন, এবং রাজলক্দী 
যেন রাজাস্তঃপুর হইতে অস্তহি'তা হইয়া ধর্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চাঁলিতেছেন ! এই* 
রূপে, পতিরভা ন্কুমারী পৃতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বন্ধুর- 
ভূমি-প্রযুক্ত বারংবার পদম্থলন হইয়া কঙ্কর ও কণ্টকাদিতে তাহার সুকুমার কুস্ম- 
ঘল-সদূশ পদতল ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, শোণিতের বারা কণ্টকচিত্রের লাবণ্য বুদ্ধি 
ক্করিল; মন্থর গমন দেখিয়া পতি পাঁছে বিরক্ত বোধ করেন, এই ভয্বে তিনি 'সেই 
অসহ যাতনাও সহ করিয়া অশ্রুজল অশ্বরে সংবরণ করিতে করিতে গতির অস্গু- 
গামিনী হইলেন। কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর কোম্লাঙ্গী রাজবালার অঙ্গ 
প্রত্যঙগ সমুদয় ক্রমশঃ অবশগ্রায় হইয়। আসিল; সুতরাং তখন তিনি বিপরীত- 
বায়ুতাড়িত রথপতাকার স্তায় তরস্থিনী হইয়া! অগ্রবন্তী পত্িকে কাতরস্বরে কহি- 
লেন, প্রিয়তম ! ধীরে চল, আমি দ্রুতগমনে ক্রমেই অক্ষম হইতেছি। বসন্ত- 
কুমার অন্ত্রজে তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া গমন করিতে করিতে কহিলেন, পরিয়ে ! 
আগ্রেই বলিয়াছি, তুমি ছুস্তর বনপথে চলিতে পারিবে না। তখন আমার বারণ 
গুনিলে না, এখন অতি অক্পক্ষণ চলিয়াই ুর্যকর-স্ান লতিকার স্ঠায় ক্লান্ত 
হইলে ) হায়! ইহার পর দুর্গম পথে তোমার কি দশা হইবে, আহা! মনে ক্রি 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । 

এই অবস্থায় কতক দূর গমন করিয়া বসস্তকুমার কহিলেন, ভি 1 এই. 
দেখ তমৌময়ী যামিনী চারি দিক্‌ অন্ধকার করিয়া আক্রমণ করায় দিনপতি ক্রোধে 
আরক্ক হুইয়াছেন। দিবাবসানের অধিক বিলম্ব নাই, চল এই সময়ে ক্রুত গমন" 
করিয়া আমরা কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হই । নতুব! এই বিজন বনে রজনী 
হইলে বনবিহারী হিংস্র পর তীব্র নগরে শরীর বিদীর্ঘ হইয়া, আমাদিগের 
শোিত পৃথিবী বা বৃকোদরে স্থিতি করিবে। স্ুকুমারী সভয়ে মৃতগ্রায় হট 
ক্রত গমন করিতে লাগিলেন। দৈবখোণে তাহারা প্রদোষসময়ে : এক মুনি 
আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। -অনস্তর তথায় অতিথিসৎকার গ্রহণাল্তরর যামিনীযাঁপন 
করিলেন, পর দিন্‌ অতি প্রত্যষে উঠিয়া! পুনর্ধধার বনপথে চলিলেন। 

বম সকল! বিপদে পডতি- - ৯স্ল, বিদ্বান্‌ ব্যক্তিও বিবেচনাশৃন্ঠ হন, এবং 
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বৃহস্পতিগতৃশ বুদ্ধিষান্‌ ব্যক্তিও হতবুদ্ধি হইয়া, বিপরীত ভাব অবলক্বন করেন ? 
নতুবা ভগবান্‌ ্রীরামচন্্র কেন স্বরৃগানুসারণে গমন করিয়া, সহধর্শিণী সীতাকে 
ুর্জয়-রাবখ-হস্তে সমর্পণ করিবেন ? বসস্তকুমার সপতীক হইয়া বন ভ্রমণ করিতে- 
ছেন, এক দিন অকন্মীতৎ যেন “অরে প্রাণের ভাই বসন্ত 1” এই বাক্যটা তাহার 
শ্রুতিগোচর হইল, তখন বিজয়চন্ত্রের কথা আদ্যোপান্ত যত ল্মরণ হইতে লাগিলঃ 
তিনি ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কিন্ত কোন্‌ দিকে এ শব্দ হইল কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না৷) হতবুদ্ধি 'ও ছি্মতি হইয়া, প্রিয়তগা সহচরীকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে মনে মনে স্থির কঙিলেন। অনন্তর দম্পতী এক দিবস প্রাততঃকাল 
অবধি দ্বিতীয় গ্রহর পর্য্যন্ত বনত্রমণ করাঠ় অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়!, এক অশ্বথ বৃক্ষের 
বিস্তীর্ণ ছায়ায় বপিলেন। অস্্য্যম্পশ্যরূপিণী স্ুকুমারী অনলভ্ভাঁপিত বন-পল্লবিনী 
ভুল্য বিনীর্ণ। হইয়া, পতির অঙ্কদেশে মস্তক নাখিয়া শয়ন কাঁরিলেন, এবং জলশুন্ত 
সরোবরের নলিনীর ন্যায় আকাশমূখী হইয়া, পতির আত্তপ তাঁপিত মুখ দেখিতে 
লাগিলেন। ' তাহার মন বিচলিত হইয়াছে, ইহ! বুিতে পারিয়৷ কহিলেন, নাথ? 
বে মুখেনু দেখিয়া আমার সুখ-সিদ্ধু উচ্ছলিত হয়, আজি তাহাতে বিচ্ছেদতরঙ্গ 
উঠিতেছে কেন % অন্য দিন ত এমন হয় না। আজি অভাগিনীর মন কেন 
অকথ| কহিতেছে ৭ প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে? হৃদয় কেন দহিতেছে 
অন্তঃকরণ নিমেষকালও স্থির নয়, আমার এ কি হইল কেন দক্ষিণ চক্ষ 
নাচিতেছে ? প্রাপনাথ! আজি কেন ছলছল চক্ষে বারে বারেই দাসীর মুখ 
পানে টাহিতেছ-? দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ ৭ কথা কহিতে কহিতে আর 
কহিতে পারিতেছ না ? প্রিয়া বপিতেই ছুটী নয়ন জলে ভাসিতেছে ; ভাবে বোধ 
হয় বুঝি আমার শর্নাশ করিবে। এইরূপ কহিতে কহিতে তিনি শ্রাস্তিতে 
মৃতপ্রায় নিপ্রিত হইয়া-পড়িলেন। 
বসস্তকুমার নুকুমারীকে অতি নিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
ইহাকে পরিত্যাগ ঘ্রিবার এই এক সময় উপস্থিত। এইরূপ চিস্তা করত জান্- 
দেশ হুইতে প্রেপসসীর মণ্তক নামাইয়া অতি ধীরে বীন্রে ভূমিতে রাখিয়া, কতকদুর 
চলিয়া গেলেন) আহা! প্রণয়ের কি আশ্চর্য আকর্ষণ, প্রদোষ-কালে চক্রবাক 
যেমন চক্রবাকীকে সন্গেহ-নয়নে নিন্দীক্ষণ করে, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া! প্রেয় 
সীকে তদ্রপ সৎ্ছনয়নে দেখিতে লাগিলেন তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
বিনা দৌঁষে কুলকামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নিষ্ট.রের কর্ম । আমার 
অনা ইহার দশ! কি হইবে) এইন্ধপ চিন্তা করিতেছেন, এই কালে - ছুর্মতি 
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আসিয়া তাহাকে কহিল, “তুমি কি চিন্ত! করিতেছ ? তোমার অগ্রজ বড় ব্যাকুল 
হইয়াছেন । তরী সঙ্গে থাকিলে কখন তাঁহার অধ্বেষণ হইবে না, ইহাকে পন্িত্যাগ 
করিয়া ঈীত্ব চল” তখন তিনি এককালে হতক্ঞান হইনাপ্রণয়িনীর নিগুষপ্রণয়- 
পাশ বিমোহান্ত্ে ছেদন করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । [ 
সুকুমারী অনাথিনী হুইর1 একাকিনী বিজন বনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, 
দেখিলে বোধ হয় বেন সৌদামিনী স্থিরমূর্তি হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিদ্! 
যাইতেছেন। পতির গমনের পর অর্দপ্রহরাস্তে তাহার নিত্বীভঙ্গ হইল। তিনি 
চকিতা। হইয়া-গাত্রোথান করিলেন। দেখিলেন পতি নিকটে নাই। সেই সমস্ব 
তাহার অপ্তঃকরণে কত অমঙ্গল ভাবের উদয় হইল। একবার মনে করিলেন, 
বুঝি অন্তরালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা! করিতেছেন! আবার মনে করিং 
লেন, আমি ঘোর নিদ্রিত হইয়াছিলান, নররক্ঞ-লোনুপ ব্যাত্ তাহাকে বধ করি- 
যাছে। ইহাও মনে করিলেন বুঝি ভারাক্রান্ত বোধ করিয়া নাথ আমাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইরূপ নানা চিন্ত! করিয়া আধ্যপুক্রস্থোয়নে 
বারংবার ডাঁকিতে লাগিলেন, কোন উত্তর পাইলেন নাঁ। তখন একবারে হতাঁশ 
হইয়া হাহা শব্দে ধরাতলে পতিত ও বিলুষ্টিত হইতে লাগিলেন,এবং আপনার নয়- 
নকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন,রে অভাগিনীর নয়ন! আমি তোকে পতির প্রহরী 
রাখিয়াছিলাম, তুইও কি কাল-নিদ্রী আনিয়াছিলি? রে পরদর্শনচতুর | তুই. 
চির-পরিচিত অ্গবস্ত হইয়া ও বিশ্বাসঘাতক হইলি? তোর দোষেই আমি.কনৌময় 
পুন্তলি হারাইলাম সুতরাং চারি দিক্‌ অন্ধকারময় দেঁখিতেছি ) হায় 1 আজন্ম 
তোকে সফরে রক্ষা করিলাম, তাহার ফল কি শেষে এই.হইল! আমি ত ইহা 
কথন জানি না, আগার অঞ্চল হইতে অমূল্যনিধি অরণ্য-পাখারে খনিয়া পশ্থিষে। 
শয়নে স্বপনে কখন কাহার মন্দ করি নাই তবে কে আছি আমার শিরোমনি 
হরণ করিয়!, মনিহারা ফণিনীর, দশা করিল ওরে নিষ্ঠর বিচ্ছেদ! আমি তোঁর 
ভয়ে রাজপাট, পরিত্যাগ করিয়া! পতির সঙ্গে বনচারিণী হইলাম, এই বিজন , 
বনেও তুই উপস্থিত হইয়া-আমাকে আগন-অবীনী করিলি ! হায়! হায়! কি 
সর্ববনান হইল, এখন আমার গতি কিহইবে। আমি কাহার আশ্রয়ে দাড়াইব ? 
কে আমায় রক্ষা করিবে? হা মাতত! হা পিতঃ! হা শ্রিয়সবি চন্দ্রিমে! হা 
উমে! তোমরা কোথায়? আমি অনাধিনী হইয়া; একাকিত্রী এই বিজন বন- 
. .পাথাবে পড়িয়াছি, তোমরা আসিয়া এ দুঃখিনীকে আশ্রয় দাও। হে বনদেবতে ! 
হথয়হীনা হংখিনী অবলার গ্রতি সদয় হও, মূর্িমান হইন়া পতির : 
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প্রবেপপথ-প্রদর্শক হও, আমি আর পতির বিরহ সহিতে পারি না। হাঁ বিধে? 
ও রিজন বনে ত আমার কেহই নাই, কেবল তূদিই জাজ্ছল্যমান রহিয়াছ। তবে 
আর কো? তুমিই. আমার পত্তিকে চুরি করিয়াছ। কেননা তোমার এই 
ব্যবসায়, তুমি কাহাকে কাদাও, আবার কাহাকেও হাসাও। যদি বল; 
ব্যান তোমার পতিকে নষ্ট করিয়াছে, তবে তুগিই ব্যাত্বরূপ ধরিয়া 
আমার প্রীগপতিকে নষ্ট করিগাছ। বর্দি বল, ভিনি ছুষ্দতি .হইয়া 
তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলেও হ্রোর্সীকেই বলি, তুমিই পত্তিকে 
ছর্মাতি দিয়াছ' যেরপে হউক, তুমিই আমার পতিকে লইয়া অতএব 
তোমাকেই বলি, আমার গ্রাণ গেল তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাকে নষ্ট 
করিও না, তিনি যে অতি যত্তেক্ ধন, তাহাকে অবত্ব. করিও না, বিপদে 
আঁশ্রয় দিও, ক্লান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কোলে করিও। এইরীপ রোদন করিতে 
করিতে গমন করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে কৃুর্যযান্তকাল উপস্থিত হইল। 
তখন তিনি শোকে ও ভয়ে জড়ীস্ৃত হইয়া ছটা “হস্ত. তুলিয়া, উদ্ধারে 
কহিলেন, হে পরমেশ্বর ! তুমি অনাথবদ্ধ, এ অনাথিনী বিপত্তিতে পড়িয়া, 
তোমার শরণ লইতেছে, তুমি ধর্ম রক্ষা কর। : 

এই ' অবস্থায় কতক দুর চলিয়া গিয়া দেখিতে গাইলেন, পর্বতে নিবর 
নিকটে পরিস্কত-পাঁধাণ-নির্িত একটী মনোহর মন্দির শোভা পাইতেছে, 
এবং অঙ্কৃতা একটা দিব্যাক্সনা, সোপানাদনে বসিয়া হা নাথ! হা নাথ! 
শব্দে রোদন করিতেছেন। ভীহার অগ্জল অবিশ্রান্ত পতিত হইয়া তর- 
গ্িণীর তরক্গ-তুল্য নিঝ'র-নীরে মিশ্রিত হইতেছে । দেখিলে বোর হয়, 
'ভাগীযখী খেল শাহ রাজেন্দের বিরহে ব্যাকুলা হইয়া রোদন -করিতে- 
ছেন। এই চম২কার ব্যাপার দেখি বাসা, ুকুমারীর পতিবিরহানল. কতক 
নির্বাণ হইল। কেনন! আাস্মসদুশ ছুঃপিত জনকে দেখিলে, আপনার দুঃখের 
অনেক লাঘন হঃগ্া আইসে এবং অন্যের দুঃ$পের কারণ জাঁনিতে মন 
এবাত্ত ব্যগ্র হইতে থাকে । 

স্ুকুমারী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার থে দশা, বোধ করি, 
ইহারও সেই দশা হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইনিও আমার, 
মহ, হা নাথ !”১হা নাথ! বলিয়া রোদন করিতেছেন। পরে তাহার 
নিরুটবর্ডিনী হইয়া জিজ্ঞাপ! করিলেন, প্রিয়সখি, তুমি রোদন কনক. 
বোঁদলুশীল! রমণী কহিলেন, প্রিয়তাঁষিণি! কেন আমাকে “ 
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ডাঁবিতেছ্ছ? আহা ! তোমার মধুব সন্ভাষণে আমার প্রাণ শীতল হইল। 
সু্ুমারী ক্হিলেন, না আমি আপনাকে সথী বলির! ডাকি নাই, আঁমার- 
দশা আপনার দশাকে সবী বলিতেছে); কেননা আম যেমন হা নাথ! হাঁ 
নাথ! “বলিয়া বনে বনে রোদন করিতেছ, আপনিও তত্রপ হা নাথ 1: 
হা নাথ! বঙগিযা রোনন করিতেছেন। রৌদ্ননীলা রমণী, সুকুমারীক্ে- 
নিকটে বসাইরা বহিলন,- ভদ্র! তোমার মুৎপাঁনে চ হিয় আহার 
হঃখের অনেক ল'ঘব হইতেছে, বোধ হয় তুমি জন্মান্তরে আমার ব্যাথার ' 
ব্যথিতা ছিলে, সনেহ নাই! সে যাহা হউক, তোমাকে জিদ্রাঁসা করি, তুমি 
কেন বনে আসিয়া এই ছঃখের দশায় পড়িয়াছ ট আপনার সী কিংবা জননীর 
নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন 'অনর্গল অশ্রজল নির্গত হয়, স্ুকুমারী সোপান- 
বাপিনীকে আপনার দুঃখের কথা কহিয়া সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন ।- 
সোপানবাসিনী, স্থকুমারীর দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার ছুঃখ হইতেও অধিক- 
বোধ করিয়া রোদন-বদনে আপনার বসনাঞ্চলে সুকুমারীর ছুটা চক্ষের জল মুছা- 
ইতে লাগিলেন, এবং সান্বনা করিয়া কহিলেন, ভাল, বল দেখি, তোমার 
প্রতি আনার কনিষ্ঠা ভগনীর ন্যায় শ্লেহ হইতেছে কেন? যেন তোমার সঙ্গে 
দীর্ঘকাল একত্র ছিলাম, অতি অল্প দিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়াঁছে। যাহা হউক, 
আমি তোঁনাকে ভগিনী সত্যোধন করিব । স্ুচুনারী কহিলেন, আপনাকে দেখিবা+* 
মাত্র আমার মনে ভক্তি-রপের উন হইয়াছে । এবং ভগিনীর নিকটে ছুঃখের' 
কথ! বলায় সেইরূপ আঁমাঁর দুঃখের অনেক লাঘব বোব হইতেছে । অতএব : 
আপনি আমার জ্াষ্ঠা ভগিনী । উভয়ের এইরূপ কখোঁপকথন হইতে লাগিল। 

অন্তর স্ুকুমারী কহিলেন, দিদি! আপনি কিরূপে এই দুঃখের 77. 
পড়িয়াছেন, তাহা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। মন্দিরধাপিনী পতি 
কহিলেন, ভগিনি ! আমার দুঃখের কথা সামন্ত নয় যে সংজ্ষেপে বলিব 
পতি-বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছ এসং আমিও 
রোপন করিয়া কাতর হঈয়াছি। এস আমরা নিঝ র জলে হস্ত: 
করিয়া মন্দিরে গমন করি। যত দ্দিন পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, 
নির্জন স্থানেই থাকিব। ভুমিও আগানক কত কথা কহিনে, 
তোমাকে কত ছঃখের থা কহিব। এই বলিয়! ছুজনেই নিঝ? 
প্রক্ষা্নন করিয়া মদ্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরবানিনী 
আমার দুঃখের কথা হন । 


১১৮ হয়িনাথের প্স্থাবলী। 


“বিজ্যপুরাধিপ্চি রমণীনোহন: নামে অতি. পুপ্যশীল রাজা ছিলেন। আমি 
হার একমাত্র কন্যা, আমার নাম বিমলা। আমার বয়স ঘখন পাঁচ বসর, 
খন পিতা সপখ যুদ্ধে গ্রাঁণত্যাগ করেন। মাতা কেবল আমাকে অবলম্বন 
করিয়া পতি-বিরহ বিস্বৃত হইলেন; প্রধান মন্ত্রী রান্সকার্ধ্য করিতে লাগিলেন? 
আমার কন্যাকাঁল গত হইলে, মাত! ঘর-জামাতার জন্য অনেক যত্ত্ পাইয়াছিলেন, 
কিন্তু কোন ভ্রমেই তাহা! সংঘটন করিতে পারিলেন না। পরে দৈব নির্বন্ধ 
'দৈবেই সম্পন্ন করিলেন । 

আমার গিতা মৃগযায গিয়া কয়েকটা হস্তী ধৃত করেন, তাহার মধ্যে একটা 
হস্তী তীহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, হস্তীটা 
প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। বিশেষতঃ সে পিতার স্নানকালে দত্তে সিংহা- 
সন ধরিয়া বাহিরে দীড়াইয়া থাকিত। পিতা! প্রায় গ্রত্যহই তাহাতে উঠিয়া 
স্থান করিতে যাইতেন, এবং স্বহস্তে তাহার গাত্র মার্জীন করিয়া দিতেন। এই 
হেতু হস্তী তাহার অত্যন্ত প্রিয় হইরাছিল। পিতার মৃত্যু হইলে হস্তী অত্যান্ত 
শোকান্িত হইয়া উন্মত্তের প্রীয় বনে গমন করে। অমাত্য তাহাকে নিবারণ 
ক্করিতে অনেক ঘত্ব পাইলেন, সে ৰারণ কোনরূপেই বারণ মানিল নাঁ। পরে. 
কয়েক বংদর গত হইলে হস্তী দৈবাৎ একটা সুন্দর-কান্তিযুক্ত একটা পুরুষকে 
করবেষ্টন করিয়া! সভায় উপস্থিত হইল। দেখিয়া সকল লোৌক একেবারে 
বিশ্বয়াপন্ন। ভগিনি! তুমি যে বলিলে, তোমার পতি বসস্তকুমারের অগ্রজ 
বিজয়চন্্র জল আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসেন নাই, বোধ হয় ইনিই তোমার 

পতির অগ্রজ হইবেন। 
শহারপর হস্ত ক্রবেষ্টিত পুরুষকে পিতার সিংহাদনে স্থাপিত ফরিল। 
সমস্ত লোক ব্যস্ত হইয়া অনেক শুর! করায়, তিনি চৈতন্ত পাইর্জোন ॥ 
রিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, তোমার পতি যেমন জয়পুরাধিপতি জয়সেন 
« বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিও সেইরূপ পরিচয় দিলেন এবং যে যে 
ছিল তাহাও বিশেষ করিয়া কহিলেন।- তাহার কনিষ্ঠ বসস্তকুমার 
র. হইয়া মৃতবৎ হইলে, তিনি তাহাকে একাকী বিজনবনে রাখিয়া 
" করিয়াছিলেন, হঠৎ 2ত্ত-মাতঙ্গ তাহাকে করবেষ্টন করিয়া 
রিয়াছে। বসন্তকুমার বিজনবনে একাক্টী পতিত রহিয়াছেদ-- 
মনি ভ্রাত-শোকে মুগ্ধ হইলেন তাহীর চক্ষু হইতে অনর্গল 
5 লাগিল। অমাত্য এই পরিচয় পাইয়া ধস্তরুমাতরর 


বিজয় বসন্ত । 5১১৯ 


.আন্বেধণে চতুর্দিকে . তুর্ণগতি তুরঙ্নারোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন ভথিনি 
স্ুকুমারি! তোমার বাক্যানথসারে বোধ হইতেছে, সারদাজ মুনি ব্স্তরুমারকে 
পূর্বেই আপন আশ্রমে লইয়া গিরাছিলেন। স্তর" প্রেরিত অঙ্বারোহী দুতরগণ 
নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমার পর্তি বিজয় 
এককালে হতজ্ঞান হইলেন। ক্রমে ভীহার আরোগ্যের সহিত শোকাপনোদন 
হইতে লাগিল। মাতা তীহার বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপে সন্ত হইয়া তদীয় করে, 
গুভিনে আমাকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর ভিনি প্রজাবর্গের সম্মতিক্রমে 
-ঝাজা হইয়া বাঁজকাধ্য করিতে লাগিলেন। | 
আমি একদিন ইচ্ছাবতী হইয়া কহিলাম, প্রাণপতে ! চিত্ততোষ-বিপিনে 
আগার গিতার এক গ্রমোদমণ্ডপ আছে, ঘি ইচ্ছা হয় তবে চলুন,' তায কিন্তু 
কাল বাস করিয়! বনচরগণের স্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করি। তিনি তাহাতে 
সক্মত হইয়। আমার সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। নানারূপ কৌদুকে কিছুকাল: 
গত হইল, পরে এক নিশি তিনি অকন্মাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া “প্রাণের ভাই রে 
বসন্ত!” এইমাত্র কহিয়! রোদন করিতে লাগিলেন। আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করি- 
আম, আমার কথায় উত্তর না দিয়া উন্মত্ের স্তাঁয় বনাভিমুখে চলিলেন, আমিও 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অনন্তর তিনি ক্রতবেগে কোন্‌ দিকে চলিয় 
গেলেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আমি বনে বনে রোদন করিতে করিতে 
-লিনাম। কিছুদিন পরে এই স্থান পাইয়া, পতির বিরহ-বাসরে বাঁস করিতেছি 
বিমল আপনার দুঃখের কথা সমাপ্ত করিক্া কহিলেন, ভগিনি£ তোমাকে . 
যথাথই ভগিনী, সম্বোধন করা৷ হইয়াছে। কেননা ছজনের পরিচয়ে বিশক্ষণ 
বোধ হইতেছে, তোমার পতি আমার পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এরূপ কহিয়- হজ” 
নেই রোদন করিতে লাঁগিলেন। রজনীও গ্রতাতা হইঙ্গ। এ 
প্রত্যুষে বনমধ্যে কল কল শব্দ হইতে লাগিল, ক্রমে এ শব নিকটবর্তী হও- 
ঝাতে, বিমল! গুনিতে" পাইলেন, “হায় কি হ'ল রে! এত পর্ধ্যটন করি- 
লাম, কৌন স্থানে ইহাদের অন্বেষণ পাইলাম না, ইহারা! কোথায় গেলেন? 
কেহ কহিতেছে «এই নিদারুণ কথ। গুনিলে সহিবীর কি দশা হইবে, তাহ? 
মনে করিতেই বুক "বিদীর্ণ হইতেছে, তাহার সবে পাত্র এক কণ্ঠারত্ব অবলম্বন। 
তিনি কন্-জামাতাকে তিলার্ধ কাঁল না দেখিলে বসার! গাভীর স্টার, 
ব্যাকুলা হ্। ভাল অমাত্য মহাশয়! এই থে মশিরটা দেখা যাইতেছে, 
প্র খানে একবার গমন করুন দেখি কোন তক/পাওয়া। ঘাস কিনা?” 


১২০ হরিনাথের গ্রস্থাবলী | 


এই বলিগ়্া সকলেই মন্দিরাভিমুধে স্থাগমন করিল। বিমলা কহিলেন, 
তগিশি সুকুমারি! আর ভয় নাই, আমাদের অন্বেষণে সৈন্তগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়া অমাত্য' আসিয়াছেল। এই বলিয়া মন্দিরের বাহিরে চীড়াইলেন। 
অমাত্য দূর হইতে “দেখিয়া ্রুতবেগে নিকটে আসিয়া কহিলেন, “ই 
মা! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা পতি পত্ঠী উভয়ে কি জন্ত হিংজ্র- 
জন্তর আবাস বন পধ্যটন করিতে আসিয়াছিলেনু? যদ্দি এই মন্দির দেখিতে 
আসিয়া থাকেন, তবে কেন পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই । 
এক্ষণে মহারাজ কোথায় ?” বিমলা যে ঘটন! হইয়াছিল, সমস্ত কহিয়। রোদন 
করিতে লাগিলেন। অমাত্য সান্বনা করিয়া কহিলেন, বসে! আর রোপন 
করিও না, আমি সত্বরেই তাহাকে অন্বেষণ করিয়া! আঠ্তেছি। অনন্তর, সুকু- 
মারীর দিকে বারংবার দৃষ্টি করায়, বিমলা অমাত্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, হ্থকুমারীর 
_..স্চিত যেরূপে তাহার পরিচয় হয়, সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন । শুনিয়া সকলে চমত- 
কত হইল। অমাত্য কহিলেন, বিমলে আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, ইনি 
আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী । যাহা হউক,মহিষী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, চলুন শী 
শীন্ত রাজধানীতে গমন-করা যাউক। পরে এক সঙ্গে সকলেই গমন -করিলেন।, 
যথাসময়ে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহিষী বিশেষ সংবাদ পাইয়া 
জামাতৃ-শোকে অতিশয় কীতর! হইলেন। অনন্তর বিজয়চন্ত্র ও ব্সস্তকুমারের 
অন্বেষণে দেশ-দেশাস্তরে লোক প্রেরণ করিলেন । কিন্ত তাহারা কেহই কৃতকার্য 
হইত্ডে পারিল না। পরে অনেকের সম্মতিতে নিরূপিত হইল, বিমলা ও স্থুকু- 
: 'মারীর পুনর্বার বিবাহ ঘোষণা, পত্র দ্বারা, সর্কত্র প্রকাশ করা যাউক। বিজয়- 
-চন্র ও বসস্তকুমার যদি জীবিত থাকেন, তবে ঘোষণা! শ্রবণমাত্র,অবশ্যই বিজয়পুরে 
উপস্থিত হইবেন। দূতগণ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিয়া নান! দেশ-দেশাস্তরে গমন 
করিতে লাগিল। পু 
নৃপতিগণ পতঙ্গপালের ন্যায় চারি দিক্‌ হইতে আসিয়া সমাঁজারূঢ় হইলেন। 
সারদ্বাক্স মুনি ও রাজা আনন্দময়, সন্ত্রীক বসস্তকুমারের ব্রন-যাত্রার সংবাদ পাই! 
নিতান্ত ব্যাকুলিত হুইয়াছিলেন, অতএব শ্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া ভীহারাও সন্ত্রীক 
বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন। অধিক কি, এই কৌতুক দেখিতে রাজ! জয়সেনও 
বিজয়পুরে উপস্থিত হন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার, বিমলা ও সুকুমারীর পুনঃ 
পরিণয় হইবে, পরস্পর বিভিন্ন দেশে এই সংবাঁদ শ্রবণে যারপরনাই উদিগ্ন হইস্া, 
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ড়া! থাকিলেন । কেনন! তৎকালীন সেই ছুঃখের দশা দেখিয়া সভা- 
প্রবেশ কানে ছারী পাছে অপমান করে, তীহাদ্ধিগের অন্তঃকরণে এই আঁশঙ্ক! 
হইয়াছিল চিনিবার সাধ্য নাই, তথাচ দুজনে পরুষ্পর পরস্পরের মুখপানে 
চাহি থাকিলেন, এবং অপরিচিত সম্তাষণে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। বসস্তকুমার কহিলেন, মহাশয়! ইতস্ততঃ বিবেচনা করিতেছেন কেন € 
বহিদ্র্ণরে দাড়ায়! আর কি এল আছে, আনুন সভামণ্ডপে প্রবেশ করি। বিভয়- 
চন্দ্র কহিলেন, ভাই | সমাজের নিয়ম অবগত না হইয়া, ভাহাতে হঠাৎ গ্রমন 
কযা উচিত হয় না। বসন্তকুমার আর বিল না করিয়! অগ্রেই সভাপ্রবেশ 
করিলেন। দৌবারিক বিজন্চ্দরকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহার সেই দীন 
বেশ এবং শবক্রশ্রেণী দেখিয়া ষন্দিহান হইয়া কহিল, আপনিও সভায় যাইতে 
পারেন, বারণ নাই। বিজয়চন্্র দৌবারিকের কথা শুনিষ্া। বিবেচনা, করিলেন, এ 
আঁমাকে চিনিয়। থাকিবে, ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, এই চিন্তা করিয়া 
জভামগ্ডপে প্রবেশপূর্বক অপরিচিত বিদেশীয় লোকের পশ্চাাগে বসিলেন। 

বিম্লা কর্ণীগৃহ হইতে পৃতিকে চিনিতে পারিয়া ুকুমারীকে অন্কুলী-স্কে ত 
দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন, ভগিনি ! আমার পতি সভায় উপস্থিত। কিন্ত তোমার 
পতি আপিয়াছেন কি না, জানিতে না পারিয়া আমার হাদয় বড় ব্যাকুল-হইতেছে। 
শুকুমারী কহিলেন, দিদি! তিনিও আসিয়াছেন, এই বিয়া যবনিকার.অস্তরাল 
হইতে দুজনেই দুজনের স্বামীকে দেখাইতে লাগিলেন। 

নৃপতিগণ সভার হইলে, কি প্রবদ্ধে তাহাদিগকে বিদার্ঘ করা যাইবে, তছ" 
পূর্বে ছথনীকত হইয়াছিল বিমা ও স্ুকুমারী আপন আপন্ত প্রতির 
নিকটে তাহাদের পূর্বাবস্থা ঘেরূপ গুনিয়াছিলেন, তদনুগারে রাজা জয়সেনের 
ূর্ববৃততান্ত অবধি এই সভা পধ্যন্ত সমুদয় সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এক্ষণে 
বিমল তালবৃস্ত ব্জনিকার করে সেই পত্রিকা প্রদান কুরিয়া কহিলেন, বৃস্ত-ব্যজ-. 
নিকে! অমাত্যকে স্ভামধ্যে এই পত্রিকা-পাঠ করিতে বল। স্ত-্যজনিকা 
পত্র প্রদান করিলে, অমাত্য উচ্চৈন্বরে পাঁঠ করিতে লাগিলেন। 

বৎদগণ! তোমরা! নিপ্রালসে নিতান্ত কাতর হইয়! ক্্মেই অন্যমনস্ক হই- 
তেছ ? বর্ণনীয় প্রস্তাব আর অধিক নাই, জাগরিত থাঁকিয়া৷ কিযৎকাল মনোনিবেশ 
কর। আমি অবিলঘেই প্রবন্ধটী উপসংহার করিতেছি ৫ বিমল ও স্কুমারী 
যাহ! রচনা! করিয়া প্রবদ্ধাকারে পরিণত করেন, তাহা পুনরুল্লেথ করিলে, বিজয়- 


বসস্তের জন্মবতরাস্ত হইতে এই সতী পথ্যন্ত সমুদয় বর্ণন করিতে হয় অতএব 
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তাহা কেবল দ্বিরুক্তি মাত্র। তোমরা মনে নে স্মরণ করিয়া অন্থভব কর। এ 
ক্ষণে পত্রপাঠে য়ে ফল ফলিতুহইল, বিস্তারপুর্্বক আমি তাহাই বর্ণ করিতেছি ; 
শ্রবণ কর । 
পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ হইলে প্রথমতঃ নৃপতি জয়সেন রোদন করিতে লাঁগি- 
লেন, পরে বিজয়চন্্র, তদস্তে বসস্তকুমার। অমাত্য সুকুমারীর ছুঃখবিষয়িমী 
প্রবন্ধ করুণ স্বরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, তহা শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দ- 
ময় হৃপতি সংসার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াও অশ্রজল সংবরণ করিতৈ পারিলেন 
না। সারছাজ সনি তাহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন । এই ক্রন্দনই 
তাঁহাদিগের পরস্পর সকলেরই পরিচয় প্রদান করিল। বিজয়চন্্র বাহুযুগল ছারা 
বসস্তকুমারের কঠদেশ 'বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঘনীভূত শোঁক- 
সাগর অন্তস্তাপে নবীতৃত হইয়া উঠিল বসন্তকুমারও অশ্রু বিসর্জন করিতে 
করিতে অগ্রজকে সান্বনা করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ অকস্মাৎ কয়েকজন প্রধান 
ব্যক্তিকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্য বৌধ করিলেন ; পরে পত্রিকার, 
শেষাংশ পঠিত হইলে, সকলেই রাজা জয়সেনকে ভৎপন! করিয়া গৃহে গমুন করি" 
লেন। সভাঁভঙ্গ হইলে নৃপতি জয়সেন, বিজয়চন্্র ও বসস্তকুমারকে নিকটে বসা- 
ইয়া সরোদন-বদনে কহিলেন, পিতা মাতা অশেষ দোষী হইলেও পুত্রের পরিত্যঙ্গয 
নয়। সহোদরদয় পিতাকে বন্দনাতে সান্বন! করিয়া! মুনির সহিত রাজা আনন- 
ময়কে প্রণাম করিলেন। তীহারা বিজয়চন্ত্র ও বসত্তকুমারের অনুরোধে আপন 
আপন সহধর্শিণীর সহিত রাজা রমণীমোহনের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন । অক- 
স্বাৎঞ্জন্তক জননী ও সারদাঁজ মুনিকে সমাগত দেখিয়া স্ুকুমারীর আনন্দধারা 
বহিতে লাগিল। এইরূপ পরস্পর সম্ভাষণে ও পরিচয়-গ্রহণে দিনমণি অন্তমিত 
হইল। যাঁমিনীযোগে বিমলা ও স্থুকুমারীর পতি সমাগমে ছুঃখের তরঙ্গ উদ্দেল 
হইয়া উঠিল । বিজয়চজ ও বসন্তকুমার পরস্পর আপন আপন অপরাধ শ্বীকার 
করিয়া মার্জনা প্রার্থনার স্বন্বসহধরন্মিণীকে সাস্বনা করিনন। অনস্তর সারদাজ 
ঘুনি ও রাজা আনন্দময় বিজয়পুরে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া, বিদায় গ্রহণ করি- 
লেন। বিজয়চন্ত্র তব বসন্তকুম'র শাস্তাকে এর্ঘেধতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া সহধ্থি 
সহিত জয়গুরে গমন করিলেন । 
শাস্তা তাহাদিগেক্ট আগমনসংবাদ পাইয়া দরিদ্রের লাভ ও অন্ধের নয়ন- 
প্রা্থির যায়, আহলাদিতা হইল। তৎকালে তাহার জরাবস্থা, চলৎশক্তি ছিল 
না, তথারটবষটতে নির্ভ্ করিয়া বীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দম্পতীদ্বয় রথ হইতে 
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অবরোহণ করিয়া শাস্তাকে প্রণাম ও সম্তাষণপূর্বক অন্তঃপুরে বিমাঁতার সন্ভাষণে 
চলিলেন। রাষ্তী প্রণত পুত্রদিগকে সলজ্জবদনে “আস্ুয়ান্‌ হও” বলিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন, এবং বধুদ্ধয়কে সাদরে নিকটে বসাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। বিজয়চন্্র ও বসন্তকুমার এইরূপে -ছুঃখের তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল 
জয়পুরে অবস্থিতির পর, স্বন্ব শৃশুর-রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। জয়সেন রাজার 
পরলোক হইলে, স্বস্শ্বশুরদত্ত রাজ্য পৈতৃক রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া কিছুকাল 
মর্ত্যলোকে সথখ-সম্ভোগ-পুর্ববক, শাপাস্তে স্বস্থানে গমন করিলেন। 

মহর্ষি এইরূপে উপন্তাস স্মাপ্ত করিয়া কহিলেন, বস সকল ! শুনিলে ত, এই 
এক হুকষর্শোর প্রায়শ্চিত্ত হেতু গন্বর্বপতিরা পতি পত্ভী কত ছুর্গতি ভোগ করিয়া- 
ছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ অথবা যে কোন জাতি হউক না! কেন, মনে ক্লেশ পাইয়া 
কোন অভিসম্পাত করিলে তাহার ফল অবশ্ই ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। 
রজনী প্রায় শেষ হইয়াছেঃ তোমরা গিয়া শয়ন কর, এই বলিয়! তিনি আপনিও 
শয়ন করিলেন। 





টে পপ 


কবিকপ্পণ 


শশা 


ডকতক্তঞ্নভ্ভভ | 





সতী? 


পিপি 


দক্ষঘজ্ঞের অনুষ্ঠান । 


“ভক্কিভাবে ডাক কুতুহলে ।” 


দ্বরশনে কৃত্তিবাস, চলিলেন গীতবাস, 
কৃত্তিবাস নিবান কৈলাসে। 

ইন্দ্র, চন্দ্র, করি-যান, আরোহণ করি যাঁন, 
দক্ষ, বক্ষ, দেবতা উল্লাসে 1 

গীতাম্বর পদ্মাসনে, বথাবিধি সম্তীষণে, 
বতীসনে বসালেন হর। 5 

অন্য দেব পরিকর» পাঁন স্বর্ণ পরিকর, 
শৌতাঁকর সভা-মনোহর ॥ 


একে একে দেবচয়, সষ্ধেধিয় পরিচয়, 
* শিব জিজ্ঞাসেন শিব কথা। 


শন্তর, শান্তর, বেদ দক্ষ, সভার ছিলেন দক্ষ» 
বিরপাক্ষণ্লাহি যান তথা ॥ 

শ্বশুর বলির হর, না করেনু সমাদর, 
দওবৎ করা থাকুক দুরে ॥ 

এক্রোধে দক্ষ কম্পবাঁন, সভা ত্যজি গৃহে বাঁনং 
অভিমানে দুটা চক্ষু ঝুরে। হর 


১২৬ 


 হরিনাথের গ্রস্থাধলী। 


নারদের উপদেশ, যোগেশ্বরে করি ছেষ্‌, 
প্রজাপতি যজ্ঞ আরস্তিল। 

ঞব, চন্দ্র, হূর্য্য লোক, সুর রঙ্গ শ্রীগোলক, 
দেবখবি সব নিমন্ত্রিল ॥ 

ঘটাইয়া:ঘোর দ্বন্দ, করিতে পরের মন্দ, 
বিধিপুত্র-পটু অতিশয় । 

যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাতে, দক্ষ বায় অধঃপাতে, 
সেই ঘুক্তি করেন নির্ণয় ॥ 

দক্ষম্থৃত! বরদারে, যন্তবার্তা দিতে তারে, 
কৈলাসে উল্লাসে বান চ'লে। 

যেতে যেতে বীণাধর, বলিছেন বীণে ! ধর, 
উপদেশ দেই তোরে বলে ॥ 

মনে ভক্তি ভাব নাই, উক্তি বলে মুক্তি চাই, 
সে সাধনা, সাধ না! পুরায়। ্ 

বার নাই তত্ব জ্ঞান, নয়ন মুদিয়া ধ্যান, 
করা তার কেবল বৃথায় ॥ 

নয়নে না চিন্তে পারি, মননে যে চিন্তে তারি, 
স্বভাবে মুদিত ছুটা আঁখি । 

প্রেমশূন্য আখি মুদে, অন্ধকারে টাকা সুদে, 
গুণে থাকে আখি বৌজা ফীকি ॥ 

মন থাকে ঘন দুধে, কিবা ফল আখি মুদে, 
জোর কোরে মুদিলে কি হয়। 

মিট মিট করে পাতা, তুলিয়৷ তুলসী পাতা, 
হাতি পাঁতা সন্ধান করয় ॥ 

ওদলে কি বিন্বদূলে, দলাঁদলি সব দলে, 
দেখ যেন মন নাহি'দলে। 

তুমি বীণে! সযতনে, তানে গালে সনাতিনে, 


“ভক্তিভাবে ডাক কুতুহলে 1৮ 


দক্ষযজ্ঞ। ১২৭ 
গ্রথমসং গীত । 
চে 
গৌরী রাগিনী, তাল আড়া। . 
নারদোক্তি। 
ভাব রে বীণে তার, » মহিমা অমীম! ধার; 

নিগুণ ব্রিগ্ুণাতীত, ভব সারাৎসার ॥ 
দিয়া তব প্রতিগুণ, বাধ মম প্রীতিগুণ ; 
আ্রীতি বিনা গুণ গান, সকলই অসার ॥ ৮ 


জান গুণ হীন হরি, বলে বীণায় বিনয় করি, 
গুণে বাধ তব তরি, তরি এ সংসার ॥ 





“সকল দেবের চূড়া, দেব মহেশ্বর”” 


সকল পক্ষীর চূড়া, বিনতা-নন্দন। 
সকল হস্তীর চূড়া, দিগগজ বারণ ॥ 


সকল ফুলের চূড়া, পদ্ম মনোহর । 
সকল দৈত্যের চূড়া, প্রহলাদ সুন্দর 
সকল বনের চূড়া, নন্দন-কানন। 
নকল রাক্ষস-চূড়া, লঙ্কার রাবণ ॥ 
সকল জলের চূড়া, গঙ্গার সলিল। 
সকল বায়ুর চূড়া, মলয়া অনিল ॥ 
সকল পষ্ঠর চূড়া, সিংহ বলবান্‌। 
সকল বাণের চূড়া, পাশুপত বাণ ॥ 
সকল গানের চূড়া, সাম-বেদ গান। 
সকল দাঞোর চূড়া, ব্রহ্গ-বিদ্যা দান | 
সকল রাজার চুড়া, রঘুবংশে রাম। 
সকল দেশের চূড়া, হিনদুস্কান্‌ নাম ॥ 
সকল প্লাডুর চূড়া, লোকে বলে স্বর্ণ 
সকল বর্ণের চুড়া,শ্তাম, শুভবর্ণ ॥ 
সকল পাথর চূড়া, হীরা কহিন্ুুর | 
সকল, পুরৈর চূড়া, পুরন্দর-পুর ॥ 


১২৬ 


হরিনাথের গ্রন্থাবলী | 


সকল বলের চূড়া, বুদ্ধি যার ঘটে । 
সকল গন্ধের চূড়া, মৃগনাতি বটে ॥ 
সকল ভূষণ চূড়া, বিনয় ভূষণ । 
সকল রসের চূড়া, মধুর বচন ॥ * 
সকল ধর্মের চূড়া, সত্য আচরণ । 
সকল বর্ণের চূড়া, পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ ॥ 
সকল পুচ্ছের চূড়া, মযুরের পুচ্ছ ) 
সকল বৈরাগী চূড়া, অর্থ যাঁর তুচ্ছ ॥ 


. সকল সুখের চূড়া, স্বাস্থ্য সুখ অতি। 


সকল গমন-চূড়া মানসের গতি ॥ 
সকল পারের চূড়া, পার ভব-বারি। 
সকল নারীর চূড়া, পতিত্রতা নারী 
সকল গিরির চূড়া, হিমগিরিবর | 
হিমালয় গিরি চূড়া, কৈলাস শেখর ॥ 
কৈলাস শেখর চড়া, শুভ্র 'কলেবর্‌। 
“সকল দেবের চূড়া, দেব মহেশ্বর ॥%” 
অন্য স্তবে দেবখষি, প্রণমি শঙ্করে । 
অন্তঃপুরে চলিলেন, প্রফুল অন্তরে ॥ 
বরদার পদ্দ্ধয়, করিয়া বন্দন। 
দক্ষ-যক্ঞ বার্তা তারে, করে নিবেদন ॥ 





দ্বিতীয় সগীত। 
রাগিনী বাহার, তাল করালি 1 
, নুরকদাক্তি। 
মা দাক্ষায়ণি! শুন নিবেদন + 
তব পিতা যজ্ঞ করে, হর অপমান তরে 
ব্রিলৌকেরে নিমদ্্রিল, 
লোকনাথে নিমন্ত্রিতি করিল বারণ ॥ 


দক্ষ ১২৯ 


বা যোগ্য দ্ভীষণে সবে ষজ্ডে যায়) 
কসবজ্তা। করিয়া! পনর দ্রিল না মা জ্তোমাক্ ; 
জনক সন্তাধে ভাসে, আনন্দ-উল্লাসে-হাসে ; 
ভৰ্‌ সহোদর! তারা ! তীর তারাগ পণ! 
চন্দ্ূড়'ুশিরে অদ্ধচন্দ্র শোভা! পাঁয়, 
বিশদ শরদ-চন্দ্র পদ্-নথে লুকায় ঃ 
চন্দ্রনাথ তুচ্ছ কোরে, গগন-চন্্রে সমাদরে ; 
তব পিতা দক্ষ) বক্ষ করে বিদারণ ॥ 
প্লাতাশ নক্ষত্র বাক্স যন্তে এক-যোগে” 
ছক্ষযক্ষ বার্তী খষি চন্দরলৌকে বলে । 
চন্দ্রলোক শুদ্ধ চন্দ্র, সাজে কুতৃহলে ॥ 
চন্দভার্য্যা তারা ভারা, দক্ষের নন্দিনী 
তস্তা, ভদ্রা, সা আদি, রোহিণী অগিনী ॥ 
ভু স্তীনে ছন্দ ক'রে, ঘটায় প্রলয় । 
সাতাঁশ সতিনী বোন, চন্দ্রের আলয় ॥ 
ছোটি বড় নাই দ্বন্ব করে, বোনে বোনে । 
কুকুরের মত নাহি, এক তিল বনে ॥ 
যাত্র।-কালে চিত্রা আসি, ব্যঙ্গ করি বলে। 
অশ্বিনী, রোহিলী, পুষ্যা, বাবে কোন্‌ স্থলে 
উত্তর ফল্গুণী, ভস্তা, গ্যোন্টা, ভাদ্রপদ ॥ 
শৃৰ্ণা, এ অষ্ট তারা, লোকের আপদ ॥ 
ভারি দিকে দিক্শুল, চক্ষুশল অতি । * 
তোরা ঞ্চালে যজ্তে বল, কে করিবে গতি ? 
নিবারণ করি তাই, সবে কথা রাখ । 
যজ্ঞ দেখা কা্গ নাইট ঘুরে বসে থাক ॥ 
পূর্বকতাদ্রপদ, মহা, রৃত্তিকা, রোহিণী। 
উত্তরাধাচ লোকের,-আপদকারিণী ॥ . 
মৃত্যুষোগ হোস্‌ তোরা, তিথির সংযোগে । 
এই যোগে পা নাঁড়িলে, মৃত্যু ভোগ ভোগে ॥ 


৯০ 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


ভগ সোমে কুজে ভদ্র, হও পাঁপযোগ । 

তুই যজ্ঞে গ্লেলে পিতা, ভুগিবেন ভোগ ॥ 
অনুরাঁধ, মৃগশির।, জানিও নিশ্চয়। 

তোদের কারণ বারযোগে মৃত্যু হয় | 
যক্তস্থলে গিয়া তোরা, সবে দিলে যোগ । 
পিতার নিশ্চয় হবে, জীবন-বিয়োগ 1) 
একটী নক্ষত্র দোষে, লোকে ভোগ ভোগে ॥ 
“সাতাশ নক্ষত্র যাঁয়, ঘজ্ঞে এক-যোগে 0" 


অনস্তর 
শশী আসি বুঝাইয়া, মহিষী সকলে । 
রথে উঠি চলিলেন, দক্ষযন্ত স্থলে ॥ 
কৈলাস শেখর দেখি, চন্দরভার্ধ্যাগণ 1 
সতীকে দেখিতে যান, যোগেন্ত্র-ভবন ॥ 


তৃতীয় সংগীত। 
রাগিনী আড়ান! বাহার, তাল কয়ালি। 
গদকর্তার উক্তি। 
্ চলে গজেন্দ্র-গমনে । 
উল্লাসে, চন্দ্র-মহিষীগণে, যোগেন্দ্র দরশনে ॥ 
বিচিত্র শোভা! ধরে, মুনি মন হরে বসনে, 
মণি সুবর্ণ ভূষণে, 
ভাবে অঙ্গ ঢর ঢর, অনঙ্গ জর জর, অপাক্গ খরশর, 
ূ আকর্ণ নয়নে ॥ 
শিরে বেণী শোভা পায়) ভূজফিনী হিল, ধাঁর, 
বিবরে,করিকর নাভি সরোবরে ১: - 
মৃগেন্্র মধ্যদেশে, খগেন্্র নাসা ছেষে, করন বনবাসে, 


'দক্ষঘজ্ঞ। ১৩১ 


ধনে শঙ্কর, শিক্ষা ড্থুর বাজান” 

হিমালয় ধরাঁধর, দেখিতে সুন্দর । & - ২:১১: 
ধবল কাঞ্চন যাঁর, মাথার টোপর ॥ 
কৈলাস শেখর শোভে, চূড়া অন্তর । 
শিখণ্তীর শিরেযেন, শিখা মনোহর 11 
তমাল পিয়াল শাল, বি অগ্রণনম ৯৮৮৮ 
এই সব বৃক্ষে শোভে, শিব উপবন ॥ 
সে বনে নির্জনে বসি, যোগী দিগম্বর। 
সাধন করেন ধ্যানে, যোগ নিরস্তর ॥ 
নীলগিরি দিব্যাসনে, গিরিশ সুন্দর । 
কুষ্ণবর্ণ মেঘে যেন, সাজে নিশাকর ॥ 
করপদে নিশাকর, শিরে আধ আছে। 
একবিংশ নিশাকরে, নিশাঁকর সাজে ॥ 
একচন্ত্র আলো করে, গগনমণ্ডল। 
উলিয়া উঠে তাতে, সাগরের জল ॥ 
চন্দ্রুড়ে একবিংশ, চন্দ্র আলো! করে। 
ইহাতে সে স্ুরধুনী, কিসে ধৈর্য্য ধরে ॥ 
উল্লাসে উলে গঙ্গা, শিবের জটায়। 
ডুবিল পিল জটা, ধবল প্রভায় ॥ 
কুল কুল ধ্বনি গঙ্গা, করে ঘোরতর 
রাগে রাগে ফণা ধরে, শিরে ফণাধর ॥ 
দেখিয়া গঙ্গীর প্রভা, পিঙ্গল জটায়। 
গণেশ-জননী পাছে, বারতা স্ধায় | 
উপার কন্তেন ভব, ভবী বাঁতে ভুলে । 
ঢাকেন গঙ্গার প্রভা ধুতুরার ফুলে ॥ 
হুরধুনী-ধবনি হর, শুল্তেনা, পান। 
“সঘনেহশস্কর শিক্ষা, ডদ্থুর বাজান ॥, 


৯৩২ 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


পতৃথা যেতে করি নিবারণ” 

যথী পতি গণুপ্টি তথা সতী করি গতি, 
বিনতি প্রণতি করি কন। 

শুন ওহে কৃত্তিবাস, যাঁৰ আমি পিতৃবাস, 
শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥ 

যজ্ঞ কি হে যোগেশ্বর, কি যোগে তা করে নর, 
কখন না করি দরশন। 

দেখিতে একান্ত আশা, সে জন্যে হে কান্ত, আসা, 
আশ! পূর্ণ কর ত্রিলোচন ॥ 

বিনা পতি-অন্ুমতি, যদি নারী করে গতি, 
ভবে গতি নাহি হয় তার । 

আশুতোষ নাম ধর, আশু তোষ হে শঙ্কর, 
অনুমতি কর একবার ॥ 

ভবানীর শুনি বাণী, কহিছেন শুলপাঁণি, 
আমি জানি বজ্ঞ বিবরণ । 

মম অপমান তরে, দক্ষরাজা যজ্ঞ করে, 
“তথা যেতে করি নিবারণ ॥৮ 


চতুর্থ সংগীত । 
রাগিণী ভৈরবী, তাল একতাঁল1। 
শিবোক্তি। 
হবে কুলক্ষণ তথার বিলক্ষণ ; 
সতী যেওন। প্রজাপতির যজ্তে, 
শিৰ অপমান, হবে ধজ্ঞ-স্থান, শ্রবণে মন্্-বেদধনে, 
ওহে নারিবেজীননে করিতে রক্ষে ॥ 
আমি শ্মশীন-বাসী, শ্শান ভালবাসি, ৮ 
দেবের ফজ্ঞ-ভাঁগে নহি অভিলাষী ; 


দক্ষযজ্ঞ। 


অসহথ অশ্ব মাৎসধ্্ ব্যবহার, 
।মান অপমান সমান আমার ? 
যে যা বলে বলে, হরি দিল ভার ; 
প্র যোগে যোগী, করছে দীক্ষে ॥ 
পর্েখিতে মা বাগের চরণ” 
সতী কন কৃত্তিবাঁসে, কন্যা যাবে পিডৃ-বাসে, 
নিমন্ত্রণ কিবা গ্রয়োজন। 
জামাই পরের ছেলে, নিমন্ত্রণ নাহি পেলে, 
কেন যাবে শশুর-ভবন ॥ 
শুন ওহে শুলপাপি, রয়েছে প্রবাদ বানি, 
জামাতা কি ভাগিন্যেগণ। 
কখন আপন নয়, অনুগত নাহি হয়, 
বত দাও তত আকিঞ্চন ॥ 
"কিছু ভ্রটী পেলে পরে, ধাড়ে নাহি রাগ ধরে, 
দন্দ করি মন্দ বলে কত। 
জামাই ভগিনী-পুত্র, আপন না হয় কুত্র, 
শত্রমধ্যে গণে রুধ যত।। 
তৰ অপমান তরে, পিভা মস যজ্ঞ করে, 
সম্ভব, সন্তব কি হয়? 
বন কারধ্য আছে যার, .. ভুল হয়ে থাকে ভার, 
ভাহাতে রাগে নাঁ সদাশয় ॥ 
জঠর-কোঠিরে স্থান, দশ মাস করি দান, 
, সন্তান প্রসখ করে মাতা । ১ 
লালন পাঁলনে তীর, * যে যাতনা অনিবার, 
"সন গুণ্েমাতা বন্তুমাতা ॥ 
মার মায়,কিষভৃত, ৯ এক অঙ্গে ধুরে সত, 
৯... খল যৃত্র আর অঙ্গ ভরা। 


তি শীতে জড় ন়. তথাঁচি না বলে সর, ২ 


ভূষণ স্বর, স্হথারি ও কিং ধরা। * 


১৩৪ 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


খেতে ভাল লাগে ঘাহা, _.. জননী না খান তাহা, 
তুলে দেন সন্তানের মুখে। 
কাতর গীড়ার দায়, এ শিশু যদি নাহি খায়, 
বড় ব্যথা লাগে মার বুকে ॥ 
মা যখন খান ভাত, শিশু পাতে ছটা হাত, 
জননী চিবায়ে দেন হাতে । 
কি মধুর তার তার, যে খেয়েছে একবার, 
সেই জানে কত মধু তাতে ॥ 
কাঁর সাধ্য আছে আর, জননীর এক ধার 
দুগ্ধ ধার শুধিবাঁরে পারে 
সস্তান-কুশল তরে, হৃদয় বিদীর্ণ ক+রে, 
রক্ত দেন মাতা দেবতারে 18 
মাতৃহীন যেই জন, সে জেনেছে মা কেমন, 
স্নেহের রতন এ সংসারে । 
্বয়ভু হে শল্তু তুমি, নাই তব জন্ম-তৃমি, 
জান না মা বাপ বলে কারে ॥ 
তুচ্ছ মান তরে হর, তাই হে নিষেধ কর, 
যেতে পিতা মাতার ভবন। 
ইথে নাই অপমান, কন্যা যাবে_পিতৃ-স্থান, 
“দেখিতে মা-বাঁপের চরণ ॥৮ 





গর সংগীত ॥ 
রাগিণী স্ুরট, তাল তেতালা । 
সতী উল্কি ॥ 
হর, অনুমতি কর,একবার। 
_.. করি বিনতি ধার চরণে ভোমার ; -_ 
_ শঙ্কর করুণা কর দাসীরে এ'্বার ১ 
হয়ে আশু সম্ভোষ, ওহে আত্রাভ্ভাষ তোঁষ; 
- ক্ষম দোষ পিশসলাআমার্র হে ভিছে 


দক্ষবজ্ঞ। ১৩৫ 


বিনা তব অনুমতি যেতে নারি, 
নিতান্ত অধীনী নারী; - 
নিদয় ভাথ পরিহর, সদয় হও হে কাণীশ্বর, 
অনাথের নাথ হর, কণা আধার |." 
গুরু দেষ করে যদি গুরুজন, 
করতে হয় তা সংব্রণ ; 
হরি বলে ধদি অজ্ঞ, মন বলে, তবে বিজ্ঞে, 
না ধরে করে অবভ্ঞে, এই ত বাবহার ॥ 


“ক্ষপতি কুবেরের প্রতি ।৮ 
কাদে সতী, পশুপতি অন্গমতি, 
করিপেন দক্ষ-জ্ঞে যেতে ॥ 


ভাবর চরণ বন্দি, . আনন্দে চলিল নন্দী 
আনন্দময়ী মার সঙ্গেতে ॥ 

কুবের আসিয়া বলে, শিবের ঘরণী স্থলে, 
পদ-শতদলে খত নতি । 

যেওনা বিনা সঙ্জায়, সাজিয়ে দি ম তোমায়, 
মা আমায় কর অনুমতি ॥ 

সজ্জা বিনা পিতৃভূমি, মা, যদি যাইবে তুমি, 
তব স্বামী লজ্জা পাবে অতি। 

যারে পুজা করে ধাতা, কন সেই জগন্মাতা, 


“্ষক্ষপতি কুবেরের প্রতি ॥৮ 





“সতীর ভু্ণ পত্তি |” 
বৃক্ষের ভূষণ ফল» ফলের ভূষণ মধু ॥ 
নদীর ভূষণ জল, ঘরের ভূষণ বধূ। 
দেশের ভূষণ নর, নরের ভূষণ বশ। 
গানের উুষণ স্বর, কথায় ভূষণ রস ॥ 


১৩১ 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


দেহের ভূষণ বিদ্যা, বিদ্যার ভূষণ জ্ঞান। € 
ধর্মের ভূষণ সত্য, যোগীর ভূষণ ধ্যান ॥ 
আঁখির ভূষণ তারা, পদ্মের ভূষণ তি । 
নিশির ভূষণ তারা, “সতীর ভূষণ পতি ॥” 


থে 


ষষ্ঠ সংগীত। 
রাগিণী বেহাঁগ, তাল ধামাল। 
সতী উক্তি । ঃ 
কুবের, ভূষণে কি কাজ রে আমার । 
নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন ঘাঁর ॥ 
নিস্ব আমার বিশ্বনাথ ভন্ম মাখেন গাঁয়, 
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর ॥ 
সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর, 
শশীনে মশানে ফিরে কেহ না মানে তার ॥ 
হরি কহে সবিনয়ে স্তীর ব্যবহার, 
পনি কেবল সতীর গনি পতি অলঙ্কার ॥ 


ণ্চপিলেন দক্ষম্ুতা, দক্ষের ভবন+” 

শুনি ভবানীর বাণী, ষক্ষপতি কলে। 
শিবে আমি নিবেদি মা] তব পদতলে ॥ 

_নিস্ব নয় বিশ্বনাথ, বিশ্বপিতা তিনি। 

বিশবমাতা তূমি তারা, ভব নিস্তাব্রিণী ॥ 
যোগী জাগে যোগাসনে, ভোগু ভোগে ভোগী । 
তাই শিব সর্বন্তপগা হয়েছেন যোগী ॥ 

ভাবের স্থতায় গাথি, বত কলি হার। 
কাব্যছলে বলি নব্য, সভ্য ব্যবহার ॥ 
ভুলোকে রয়েছে এই, লোক ব্যবহার । 
বৈভব সন্তবু ভুমি, ষত আছে যার ॥! 


দক্ষযজ্ঞ | ১৩৭ 


পুরাতিন বড় লোঁক, কথায় কণায়। 
বৈভবের পরিচয়, না দেন কোথায় ।, 
আধুনিক লোক যদি, দেয় কোটাঘর। 
দণ্ডে উঠে সাতবার, তাহার উপর 
দোতালা তেআঁলা হলে, রক্ষা নাই আর । 
পড়শী দুঃখী লোকের, জাত থাকা ভার ॥ 
সদা বসি থাকে মুখ, দিয়া জানালায় । 
তাতে কত অব্লার্‌, মাথা মুণ্ড খায় ॥ 
পণ্ডিতের পুত্র বদি, বিদ্যা পায় ধড়ে । 
ফলিত ডালের মত, নত হয়ে পড়ে ॥ 
সুখের সম্তান যদি, পড়ে বর্ণমালা । 
তার কাছে জোঠা মূখ, বাপ দাদা শালা! ॥ 
পুরাতন রাজা গজা, আছে যথা তথা । 
তাদের মুখেতে নাই, জমীদারী কথ ॥ 
আধুনিক লোক ঘদ্দি, জমীদারী করে। 
সাতবার বাঁর দেয়, কাঁছারির ঘরে ॥ 
ওরে মার এরে ধর, বিচার সদাই । 
বুদ্ধিমান ব'লে ডাকে, জগাই মাধাই | 
বাশগাড়ি না করিতে, কেন গাড়ি পোত। 
বাজে আগ ক'রে লয়, দেবোত্তর জোত ॥ 
পুরাতন লোক বদি, পষ্টবন্ত্র পরে । 
বাহিরেতে না বেরয়, বসে থাকে ঘরে ॥ 
গরদের ধুতি পৌর, নারদের বাবা । - 
মনে কনে ভদ্রলোক, সব বেটা হাবা ॥ 
ছক ধরা ফুল কৌচা, লক্ষী অবতার । 
কেমন হোয়েছে চেখে, “দখে সাতবার ॥ 
পুরান লোক যি, পরে মণি হীরে । .-- 
ভ্রমেও তাহার দিকে, নাহি চান ফিরে ॥ 
আধুনিক লোক যদি, অসরীয় পরে । 
আঙ্ল নাঁড়িয়া তাহা, দেখায় নগরে ॥ 


সক 


৯৩৮ 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


- ঘুরাতে জাতার ভাওা, হাত গেছে ক্ষয়। 


কোন কানে ভার যদি, ভাগে লক্ষ্মী হয় ॥ 
তার নারী মদ্ধি পরে, স্বর্ণ অলঙ্কার । 
তৃণের সমান দেখে, এ তিন সংসার ॥ 

পুরাতন সনাতন, তব স্বামী ভব। 
লোকের বেখাতে ইচ্ছা, না করে বৈভব ॥ 
সুখের স্বরূপ তিনি, সুখ ইচ্ছ! নাই। 
ত্ঞ্জিয়া মোণার কাশী, গার মাথে ছাই ॥ 
কুবের শিরের ভৃত্য, সকলেই জানে । 
রদ্ধীসূন ত্যজে হর, থাকেন শ্বশানে ॥ 
পষ্টবাস তুচ্ছ করি, কৃত্তি বাস পরে। 
অগুরু চন্দন ফেলে, ভথ্ম অঙ্গে ধরে ॥ 
কিরীটি কুগুল জুচ্ছ, কথ্ধি মহীক্রাল। 
কপাল উপরে পরে, নরের রুপাল ॥ 

এত বলি বক্ষপতি আনন্দ অন্তরে | 
আনন্দময়ীকে -জ্জ। হবে নিষ্ধ করে ॥ 
চন্দনে মাখিয়া, পদে দিল জবাফুল। 
তাহাতে মায়ের রূপ, হইল অতুল ॥ 
তক্তিভাবে শক্তি রূপ, করে দরশন। 
ণচল্লিলেন দক্ষস্থৃতী দক্ষের ভবন ॥? 





- সগ্ুম সঙ্গীত। 
রাগিণী বাসার, তাল আড়া / 
পূর্কর্তীর উক্তি । * 
-- ভুব্নমোহিনী কপে তুবন ভুলায় হায় & 
রক্ত জবা কিবা! শৌস্তা, পায়ের রাজা পায় পার 
সিদু ই আসি, হ'ল পদ-নথ ৰাসী ?” 
তরুণ অরুণ হাসি হাঁসি, চরণ শুলে লুকান কান ॥ 


লক্ষেষজ্ঞ। ১৩৯ 


”  বিশালাক্ষী লক্ষী কপ বিশ্বদাতা নিশ্বরূপা, 
€ জীন তারিণী কর কৃপা, দীনের দিন ফায় যায় ॥ 
: শভাবিতে ভাৰিতে তীর স্থির নয় মন্ডি+ 
- ভারা চত্র ভার্ধ্য। ফত চন্দ্রের সহিভ। 

তারা, দক্ষালয়ে গিয়া? হয় উপস্থিত। 
তারা, হরদার! যজ্ঞ, না দেখে প্রস্থতি । 
তারা, বেয়ে পড়ে ধারা, আকুলিতা অতি ॥ 
নিবেদন, করিছেন ইষ্ট স্থানে । 
নিবেদন, কর প্রভু হরদার! দানে ॥ 
দেবতীরে ক্ত্ত রাণী পৃজা উপহার ) 
দেবতারে, এনে দাও নিকটে আমার ॥ 
এক মন, হয়ে রাণী দেবতার স্থানে । 
এক মণ, ছুগ্ধ চিনি মানদিক মানে । 
স্তরে, দেখিলে দৌলা বাহকের ঘাড়ে । 
অন্তরে, আনন্দ তার অতিশয় বাড়ে ॥ 
যান, যদি দেখে রাণণ, ঘের! বস্ত্র দিয়া । 
যান, ক্রুতগতি সতী আসিল ভাবিয়া ॥ 
ভাবিতে, কি হবে তাহা না জানে প্রহ্থতি। 
“ভাঁবিতে তাবিতে তীর স্থির নয় মি” 
“আশাপথ নিরখিয়া বলেন কীদিয়া” 
বৎসহারা গাভী রি, জলহাঁরা মীন * 
নিশাকালে চক্রবাকী, শর করে দীন ॥ ৮ 
পিপাসয় শুষ্ক, ডাকে চাঁতকিমী। * 
দাঝানলে বেড়া বৈন, ঝ্ুনের হরিণী ॥ 
গার অভিলাবী লোকে, তরনীর তরে 1৫" 
সঞ্চাকালে নদদীতীরে বসি চিন্তা করে ॥ 
বিদের্শী পুত্রের মাতা, অণ্ভ সংবাদে 1 
এর ওর কাছে যায়, ঠধর্ধ্য নাহি বীধে ॥ 


১৪০ _ হরিনাখের গস্থাবলী । 


পরীক্ষা প্রদান করি, বালক সকল। 

ব্যস্ত হয় যেই রূপ, জান্তে তাঁর ফল ॥ 
খোড় ধান্য দেখে মাঠে, কৃষক যেমন। 
আকাশে চাহিয়া থাকে, বৃষ্টির কারণ ॥ 
সেরপ প্রস্থতি সতী, সতীন। দেখিয়া । 
“আঁশাঁপথ নিয়খিয়া বলেন কীদিয়া |» 


অষ্টম সংগীত । 
রাঁগিমী ঝিবিট, তাঁল মধ্যমান। 
প্রস্থতি উক্তি। 


সতী কেন যজ্ঞে এল না। 

না দেখে ও বিধুবদন, জীবন ধৈধ্য ধরে না॥। 

জানি সতীর মতিগতি, বিনা পতি অনুমতি, 

কোথায় করে না গতি, বুঝি অনুমতি পেল না 
মম কন্ত] যত তারা, যজ্ধেতে এসেছে তারা; 
তারা বিন! নয়ন তাঁরা, জলধারা ধরে নী। 

* “নিমন্ত্রণ নাহি দিলে ভিখারিণী বলে।” 
বৃষে চড়ি এল সত্তী, বিশাল-নয়নী। 
শুনিয়। ধাইয়া চলে, দক্ষের রূমণী ॥ 

* দেখিয়। সতীর সুখ, প্রস্থতি তখন 
আনন্দে আনন্দ-অশ্রু, করে বজ্িষণ || 
বামন পাইল হাতে, গগণের চাদ । 
ধরিল সোগ্ঠর নৃগী, ব্যাধ পেতে ফাঁদ ॥ 
তারা হারা অন্ধ যেন, আধি-তীরাঞ্পায়। 
বিদেশী সন্তান আসি, প্রণমিল মায় ॥ 
বন্ধ্যা নারী; অকল্মাৎ গর্ভবতী হয় । 
নিম খেয়ে হ'ল, মহাব্যাধি ক্ষয় 


দক্ষয্ঞ | ১৪১ 


পিপান্ু পথিক পেল, স্বশীতল জলা 
রাঁজ্যহারা বাজ! পাঁন, লক্ষ সৈন্য বল ॥ 
আদল বাদল ঘুচে, বাতাস দক্ষিণ ৷” ' 
দরিদ্র পাইল স্বর্ণ, ভোজন-দক্ষিণ! ॥ 
পার অভিভ্রাী পায়, শীপ্রগতি শরি। 
সিদ্ধি হয় যোগী খষি, “যৌগ সিদ্ধি করি ॥ 
গীজিয়াল পেল হাতে, জটিয়াল গাজ।। 
শ্লীহাজরা রোগী পায়, ছোল! চাল ভাজা ॥ 
ফণি যেন মণি পায়, মণি হয়ে হারা), 
সেইরূপ তুষ্ট রাণী, কোলে পেয়ে তারা ॥ 
সতীকে করিয়া কোলে, প্রশ্থতি রমণা । 
অন্তঃপুবে চলিলেন, আনন্দ অমনি 1 

শত শত চুম্ব দিয়া, ও চক্র বদনে। 

বলেন, মা বালে কিমা! ছিল তোর মনে ॥ 
হরদাঁরা তারা কন, তাঁরা ভাসে জলে । 
“নিমন্ত্রণ নাহি দিলে, ভিথারিণী বলে ॥” 





নবম সংনীত। 
রাগিণী বেহাগ, তাল যা £ 

সতী উক্তি। 
জাঁনি'ম। তোর দয়া মায়া, পিতার বিবেচন্) । * 
ভিখারিক্ত নারী বলে, মাগে! নিমন্ত্রণ দিলে না | 
পিতা আমার ধঞ্ত করেন, বার্তা পেয়ে নারদ মুখে, 
আপনি এসেছি যজ্ডে মুগ! দেখিতে তোমাকে, 
সম্ভান্ধণে দিয়া! পত্রী, আন্লে যত স্নেহপাত্রী,  * 
আমি কি মা তোর কথার পাত্র, ছধিনী বর্ণে হলেম না। 


৪২ 


হরিনাথের গ্রন্থাবলী। 


যজ্ঞ প্রান । 
*'স্বর্গে গেলে নাই স্থুধৌদস্ব 1” 


শ্রেণা বদ্ধ মনোহর, ্বর্ণ রৌপ্য পরিকর, 
চারি দিকে বসিবার স্থান! 
যজ্ঞ বেদী মধ্য স্থলে, হোম কুণ্ডে অগ্মি অলে, 
দ্বিজ করে সামবেদ গান ॥ 
স্বত্ব স্বতন্ত্র মত, তত্র মন্ত্র যন্ত্র যত, 
বিবিধ সমিধ কাষ্ঠ রাশি! 
কোশা কুশী গঙ্গাজল, কুশ পুষ্প বিশ্বদূল, 
ংখ্যা শৃন্ত বত সদ্য বাঁসি ॥ .. 
হোতা শ্রোতা কুশীসনে, শুদ্ধচিত্ত এক মনে, 
দ্বিজগণ নিজ কার্যে রত। 
অবণে শ্রবণ শ্যিক। অসংখ্য শব্ঘের শব, 
ঘন-খন ঘণ্টা-নাদ কত |॥ * 
যোগ্যাসনে কি সুন্দর, চন্তর সুষ্য পুরন্দর, 
ধুরদ্ধর স্তর নর গণ। 
নানা শাস্তে ব্যুৎপন্ন, গণ্য মান্য ধর! ধন্য, 
সভা৷ শোতা৷ করে বুধ জন ॥ 
মহিলা-মগ্ডপোপরে, মহিলা! বিরাজ করে, 
শোভা করে অতি চমৎকার 
বর্ণনাতে নাই বর্ণ, শ্বেত পীত নীল বর্ণ, 
বস্ত্র পরা শ্বর্ণ অলঙ্কার ॥ 
সভার শোার রীত, বোধ হয় বিপরীত, 
ছবি দেখে কবিগণ হাসে ॥" 
চক্র সুর্ধ্য গ্রহ তারা, গগণ ছাড়িয়া তাঁরা 
সভা ধ্রাস্ণে সপ্রকাঁশে ॥ 
কোকন্দৃ কুমুদিনী, সঙ্গে কর্পি কমলিনী, 
আকাশে প্রকাশে মেঘ জলে । 
করিণী চমরীগণ, ছাড়িয়া নিবাস বন, 
| যেন দেখা গেল কুতৃহলে ॥ 


দক্ষযৃজ্ঞ। ১৪৩ 


ষত্রপুত্ত রাজগণে, নিরখিয়৷ সভাসনে, 


বনের হরিণী পায় তাস) * 


আকাশে কামিনী বন, করি মৃগী দরশন, 


উদ্ধদৃষ্টে রাজগণ, 


সেই স্থানে গিয়া করে বাস ॥ 
্ চেয়ে দেখে অনুক্ষণ, 
ভয়ে মৃগী সচকিত হয়। 


অঙ্গে হানে দৃষ্টি বাণ, দুরদৃষ্ট সঙ্গে যান, 


“শ্বর্গে গেলে নাই সুখোদয় ॥ 





“শিব-শুন্য দক্ষষজ্ত সেইরূপ দেখি 1৮ 


বীর মূর্তি ধীর মন শিবতক্ত শৈবগণ, 


উপস্থিত হন সভা স্থলে । 


সভা শোতা অনুক্ষণ, করি সবে দরশন, 


পরস্পর কাণ-কথ। বলে ॥ 


দক্ষ বেটা বড় গৌড়া, আগেতে কাটিয়া! গোড়া, 


গাছের আগায় ঢালে জল। 


যজে নাই শিব-স্থান, শৈবগুণে হৃত-মান, 


করে বেটা এত ধরে বল ॥ 

অর্থ শূন্য চণ্ডী পাঠ, পক্ষ শূন্য পাখী। 
জল শূন্য সরোবর, শাখা শুন্য শাখী ॥ 
জ্ঞান শূন্য উপাচাধ্য, লোক শূন্য গ্রায়। 
বর্ণমালা পড়ে হয়, শ্রীপপ্ডিত নাম ॥ 
সার শুন্য ধান্য আর, যশ শূন্য মান। « 
তাল নষ্ই মান নাই, কলয়াতি গান ॥ 
গঙ্গা শৃন্ত দেশ আর, রস শূন্য কথা। 
মূল শুন্য শাস্ত্র পাঠ,ন্নান্ত কৃধকতা ॥ 
ভা নাই ভক্তি নাই, মোট! মালা গলে। 
লাফিয়। কীর্তন দলে, গোলে হরি বলে ॥ 
নর শূন্য গৃহী লোক, দীপ শূন্য ঘর। 
সত শুন্য ধন কম বিদ্যা শূন্য নর॥ 


হরিনাখের গ্রন্থাবলী | 


চক্র শূন্য নিশি আর, তারা শুন্য আঁখি। 
“শিব শুন্য দক্ষজ্ঞ, সেইরূপ দেখি ॥% 





দশম সংগীত । 
বাগিণী খাক্্রাজ, তাল একভাল। । 
শৈবোক্তি। 
এ ষন্ত হবে না৷ পূর্ণ, প্রজাপতি অতি মতিচ্ছন্ন । 
বন্দরে না দেয় স্থান ( মরিরে ) হরে হরের মান, 
সত্বরে এ বেটা যাবে উচ্ছিন্ন ॥ 
এ যজ্ঞ সুযোগ্য নহে তারা গণ ১ 
তারা সবে গ্রহণ করে তারাসন 
চক্র উচ্চাসনে, ( মরিরে ) ঈশানচন্ত্র বিনে, 
ঈশান কোণ হেরি'শূন্য ॥ 
চল চল যজ্ঞ হতে সব শৈব, 
শৈব হয়ে শিবনিন্দা কত সৈব 9 
শিব তিনোতসব , ( মরিরে ) অশিব অমুতৎসব ; 
করে হরির হৃদয় বিদীর্ণ ॥ 


ত্রাঙ্মণ ফলার। 


ণউঠিতে পারি না বাবা, শীঘ্ব ধোরে তোল"” 
” অনাহৃত রবাহৃত, আহ্‌ত ব্রাহ্মণ । 
বজ্ স্থলে উপস্থিত, হয় অগণন ॥. 
- খুঙ্ধি পুথি ঘটি হাতে, পৈতা পরিপাটি । 
কপালেতে দীর্ঘ ক্ষোঁচা, জাহ্মবীর মাটি ॥ 
- বর্ণশ্রেষ্ঠ বর্ণভেদে, বিভিন্ন হইল। « 
অঙ্গনে প্রাঙ্গনে গিয়া, ফলাঁরে বসিল ॥ 
এক দ্বিজ তথা, কৃবিতা শক্তিতে । ্ 
ফলারের রূপ গুণ, লাগিল বর্ণিতে ॥ 


ঘক্ষধ্! ঃ ১৪৫ 
পাত পলে ফলারের, 'দািপাত ঘুচে। 
*উৎপাত শাস্তি জল, দিয়া পাত মুছে ॥ 
&লবণ আসিলে আর, বিলম্ব না হয়। ৬ 
পেটার্ডে সাক্ষাৎ দেন, লুচি স্হাশয় ॥ 
পুরি পাতে প'লে হাতে, পাই স্বর্গ-পুরি ॥ 
কোচুরি ছুঝুড়ি«দিয়া, আগে পেট পুরি | 
আদা কুচি তরকারি, দরকারি বটে। 
চেটে জিভে রস আনি, চাটটুনি যদি পটে ॥ 
চিনি, চিনি মহাশয়, কাচায় পাকায়। 
খাসা দধি নিরবধি, তার গুণ গাক্ষ | র্‌ 
ঝুড়ি ঝুড়ি ঝুরি খাই, মতিচূর সাতে। 
জিলাপির এক বিদ্বু, নাহি রাধি পাতেন।. 
রসভর! রসগোল্লা, রসময় নাম । 
পাণিতায়া পাতে প'লে, না করি বিশ্রাম ॥ 
পন্কান্ন অনেকরূপ, দেখে ভাসি সুখে! 
গণ্ডায় গঞ্ডার় মণ্ডা, তুলে দেই মুখে ॥ 
অবাক পাইলে আমি, অবাক্‌ না হই! 
দম মিজি পম নয়, ডেকে হেঁকে লই ॥ 
মনোহরা। খাসা মোয়!, মনোহর! ধন। 
ঘিয়ড় পাফর জন্য, ফাঁফর জীবন ॥ 
বর্ণনায় বর্ণহীন, সন্দেশ মিঠাই । $ 
ক্সামি অতি সুঢ়মতি, কিসে গুণ গাই ॥ 
ক্ষার ছাঁচ ক্ষীর খাই, ক্ষীরে গোল নাই। 
গ্রোল্লাই আমাকে ভাই, দিগ্লা্ছে গোল্লাই 0৯ 
কাচা দেক্ধ বাচা ভার, বাই ছুটে ছুটে । 
খাসাতে পুরেনা আশা, মুখে জল উঠে ॥ 
এইরূপ দ্বিজ ককিঈবন্িপষ্ফলারে 
ছিল শ্রক দ্বিজ শিশু, বসিয়া! আহীরে ॥ 
উদ্বরে না ধরে তবু, বলে বলে খাফি। 
*  উঠিতে না পারে শেষে, লোভে প্রাণ যাঁয় টি 
১ চি 


১৪৬ 


হরিনাথের খস্থাবলী। 


জল নাহি ধরে স্থল, কল পুরণ । 
পিতাকে নিকটে ডেকে, বলিছ্ছে তখন ॥ 
যোড়া যোড়া মণ্ডা খাই, হবে গণ যোল। 
“উঠিতে না পারি বাবা $ শী্র ধরে ভোল ॥৮ 
একাদশ সংগীত। 
রাগিণী খাম্বাজ, তাল থেম্টা। 
বিপ্রবালকোক্তি। 
নুটি মণ্ডা থেয়ে মনটা তুষ্ট কিন্ত প্রাণটা গেল। 
কুচকি ক! এক হয়েছে ( বাবা) বুঝি দফা ঠা! হ'ল ॥ 
জল রাখিবার স্থল রাখি নাই, উপায় কি বল। 
উঠ্‌তে উদর ফাটে, (ও বাবা) শীঘ্ব আমায় ধ'রে তোল ॥ 
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তাই আমার ঘটিল। 
পুরি দিয়া উদর পৃরি, (ও বাবা ) যমের পুরি দেখতে হল ॥ 


শিপ 


“সতীকে বলেন বুঝি ভাঙ্গিল অদুৃষ্ট” 
গান পুথি, হোম, যাগ, উৎসব গরিষ্ঠ। 
খাট, পথ, রথ, তীর্থ ্্ীলোক বিশিষ্ট ॥ 
এই সব স্থানে বহুলোক উপবিষট। 
সব একরূপ নয়, আছে শিষ্টাশিষ্ট ॥ 
শিষ্ট লোকে বসে থাকে, হয়ে অধোদৃষ্ট। 


, এদিক ওদিক্‌ উর্ দৃষ্টে চায় যু ॥ 


খান পুথি শোনা নয়, আছে কিছু ইষ্ট। 
কৃষ্টি কুল-বালায়, এমনি পাপিষ্ঠ ॥ 
লক্ষ যকত স্থলে দেখি এর অশিষ্ট । 
ইউনি ছিজ এক, স্পষ্ট বলে মিষ্ট || 
এংক চমৎকার ভাই, বিধাতার সথাষ্টি। 
আগুণেতে গড়ে কেন, পতঙের দৃষ্টি ॥ 


দক্ষষঞ্জ । ১৪৭ 


মনে খেলে মন-কলামনে মনে কষ্ট। 
*শান্্র যদি সত্য হয়, পরকাল নষ্ট ॥ 
*গুনিয়া দ্বিজের বাক্য, অনেকেই তুষ্ট ।* 
কেহ কেহ উঠে যান, মনে হয়ে রুষ্ট ॥ 
হেথা সতী যন্তস্থলে, হইতে প্রবিষ্ট ! 
প্রণাম করেন ময়, হইয়া ভূমিষ্ট ॥ 
স্বপনের কথা ভেবে, প্রস্থাতিআড়ষ্ট । 
“সতীকে বলেন বুঝি, ভাঙ্গিল অদৃষ্ট” ॥ 





দ্বাদশ সংগীত। 
রাগিণী বিভাস, ভাল একতালা । 
প্রস্থুতি উক্তি। 
অতি কুলক্ষণ দেখি কুন্পন, 
যেন আমার নয়ন, হারায় নয়ন-তাঁরা 
ভুমি ঘেন তারা, মুদিত করলে তাঁরা, 
গগুনের তারা খসি পঃল ধরা ॥ 
সুবর্ণ জিনিয়া মা তোমার সুবর্ণ, 
অকস্মাৎ যেন হইল বিবর্ণ ; অঞ্চলের স্বর্ণ পড়িল অরণ্য ) 
সতী মা গো, রক্রবর্ণ মেঘ বর্ষে রক্তবর্ণ ধারা ।৮ 
দক্ষ অতিরুক্ষ তাইতে নিষেধ করি, 
মায়ের কথা রাখ তব শুভস্করী ; 
এলে দয়া করে, থাক অস্তঃপুরে, হরি বলে ঢ 
হজ্জস্লে জেওনা গে! যোগেশ্বরদারা ॥ 





চি 
* “শুন পিতা মম নিবেদন” রর 
জননীর চর্গে লীর, -.. উ হেরে হর-্জাবিলীর, 
৪ বক্ষান্থল ভাসে চক্ষু-জলে। 


১৪৮ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


নানা বাক্যে ধীরে ধীরে, : -  প্রবোধিয়া জননীরে, 
ূ উ পস্থিতা হন যজ্স্থলে ॥' 
মতীকে দেখিয়ানদক্ষ, ক্রোধে কাপে ওষ্ঠ বক্ষ, 
লক্ষ্য করি লক্ষ লক্ষ লোকে । 
বাক্য কহে অতি কক্ষ, মর্থে দিয়া র্শ-ছুঃখ, 
যজ্ঞে সতী কে আনিল্প তোকে ॥ 
প্তনেছি অজন্মা শিব, - কোন্‌ গুণে নিমন্ত্ি, 
নিন বিশেষ আমি জানি । 
এক গুণ লোকে বলে, কপালে আগুণ জলে, 
ভদ্মে ঢেকে রাখে তন্ুখানি ॥ 
বিষ খায় শুস্তে পাই, মম বিষ হ'ল তাঁই, 
লাঁজে হাটি বিশ ক্রোশ দুরে । 
গুনে আর এক কথা, অন্তরে পেয়েছি ব্যথা, 
গঙ্গা রাখে জটা-মাঁঝে পুরে 1 
সুখ ছুঃখ নাই জ্ঞান, বাথ ছাল পরিধান, 
সিদ্ধি খান খদ্ধি দুরে ফেলে । 
একরূপ বার মাস, শশানেতে বস-বাস, 
উপবাঁস বেল পাতা গেলে ॥ 
মানে যত দেবভায়, বুঝাইয়া দেব তীয়, 
দেব্তায় এনেছি সভায়। 
বিনা ন্মন্ত্রণে আসি, কার্ধ্য নষ্ট করে কাশী, 
যুক্তি কৰি. সৃতীকে পাঠায় ॥ 
'সমি করি অপমান, ষেচে কাশী চায় মান, 
০... এমন আপদ দেখি নাই । 
ভেবে বুধি স্থির নয়, ছে প্রাণে নাহি সয়, 
রি যক্ঞে এসে যুটিল বালাই, ॥ 
জনকের বাঁক্য শূল, স» * ভেদ করে হৃদি-সূল, 
লি দিক্‌ ভূল হইল সতীর।  * 
যর্খ দহে তুঃখানলে, বন্ত্ তিতে ঘর্দ-জলে, 
যেতে ইচ্ছা গর্ভে পৃথিবীর ॥ 


দক্ষঘ্ত | ১৪৯ 


বিদরিয়া যাঁর বুক, তুলিতে নারেন মুখ, 
অধো মুখে ধরা দরশন 1 
জলে ভানে আখি তারা, দ্ক্ষকে বলেন তারা, 


“শুন পিতা মম নিবেদন 1” 





ত্রয়োদশ সংগীত 1 
রাগিণী বেহাগ, তান একভালা । 
সতী উক্তি। 
হে পিত! আমি জাপনি এলেম যজ্ঞ দেখতে, 
ইথে শিবের দোষ নাই । 
নিন কেনে সদানন্দে ; সে তো যদ্তে এসে নাই ' 
সংসারে নয় মনোযোগী, যোগেশ্বর পরম যোশী; 
মৌগে আছেন সর্বদাই ॥ 
সদা শিব সর্বরত্যাণী, সংসার বৈরাগী, 
তন্ন অনুরানী, বঞ্ত ভাগে ইচ্ছা নাই; 
শঙ্কর শ্শীন-বাসী, ত্যঙ্য করে সোঁণার কাশী; 
কাণীনাথ মাঁথেন ছাই ॥ .৮ 
১৪ 
“দিগ্থর গ্রহু মোর অন্বরে কি কাজ ।” 
দক্ষকে গোপনে ডেকে, দেবি কন । 
দেখিতেছি কুলক্ষণ, যজ্ে বিলক্ষণ | 
আমি ত কৈলাসে নাহি, যাই দক্ষ দাদা । 
সভীকে সংবাদ দিল, কোন্‌ বেট গাধা ॥॥ 
হা! বল তা বল কিন্তু, সত্য কথা তাঁই। 
সতী সত্থে যজ্ঞ করে, সাধ্য কার নাই ॥ 
শিবপুজা। নাহি করি, সতীর সান্ষণতে । 
কার সাধ্য পূর্ণাহুতি, দিবে হে যজ্ঞেতে ॥ 
অঙ্গাক্ষাতে সব কম্মু, সকলেই করে । 
সাহ্গণত্ত করিতে গেলে, হু চেপে হবে 


১৫৩ 


হরিনাথের গ্রন্থাবলী। 


তাই বি বলাবলি, অধিক কি কাজ। 
কোৌশলেতে কার্য সিদ্ধি, কর মহারাজ ॥ 

€ কার্য কালে পেয়ে এই, স্যোগ প্রবল। 
কবিকল্প প্রকাঁশিছে, কলির কৌশল ॥ ) 
হাত-শাতা নামে দেবী, আছে সংগোপনে। 
সর্ব কার্য সিদ্ধি হয়, তার আরাধনে ॥ 
তর্্রমতে আছে তিন, নিয়ম পুজার । 

আর্থ, ডালা, অনুরোধ, কামন! আচার ॥ 
ছুই গণ্ডা তামা হ'তে, উদ্ধরূপা যত। 
দেবী-পুজা হয়ে থাকে, অর্থ-তন্ত্রমত ॥ 
শাক মূল, ফল, শস্ত, মিঠাই প্রধান । 

।লা তন্ত্রে আছে পাঠা, পাখী বলিদান ॥ 
কষ্য.মতে মৎস্য বটে, শস্য না মিলিলে। 
শুদ্ধমত পুজা হয়, লাল জল দিলে । 
অন্থরোধ তন্ত্র মতে, পুজা! চমৎকারি। 
কত মেকি ঢেকি তরে, লেখ! নাই তাঁর ॥ .. 
লিখন কথন এই, ছুই আঁয়োজন । 
ইহাতেই হয়ে থাকে, কারোর সাধন ।। 
দেবী তুষ্টা হ'লে তুষ্ট, হন দেবগণ। 
কটাক্ষে করিয়া দেন, অভীষ্ট সাধন ॥ 
হাতপাতা দেবী পুজা, দিয়া কিছু ঘুষ । 
সকল আপদ যাবে, হয়ে ফাস ফুস ॥ 
নন্দী যেটা লোভী বড়, ফন্দী পানে কত। 
শিবের প্রধান ভৃত্য, ঘুষে বড় রত 
ঘুষ খেয়ে অস্থুরোধ, করে নিরন্তর । 
তাই শুনে বর দেন, প্রভু দিগখর ॥। 
ফন্দী তুলে নন্দী বেটা,.সতী_লয়ে সাতে । 
এসেছে যন্ঞেতে কিছু, ঘুষ দাঁও হাতে ॥ 
সতী-শয়ে যাবে বেটা, সে কৈলাস ভুমি 
নিরাপদে যে দাও পূ্ণাইতি তুমি ॥ 


জক্ষযজ্ঞ | ১৫১ 


বড় ভাল বাসে বাসে, বাস লয়ে যাও । 
বসনে নন্দীর আগে, বাসনা পূরাঁও । 
নারত্দর উপদেশ, পেকে প্রজাপতি । 
মন্দীকে ডাকিয়া! আনি, কন শীত্গতি ॥ 
নন্দী আমি তোরে বড় ভালবাদি ভাই । 
বারাগসী খাশা বস্তু, তাই দিতে চাই ॥ 
ভাগারেতে আছে মম, অনেব বমন। 
যত পার তত লও, যাহা প্রয়োজন ॥ 
কিন্ত ভাই কার্য এই, কর দয়! করে। 
সতীকে লইয়া যাও, কৈলাস-শেখরে ॥ 
শুনি নন্দী হাসি বলে, শুন মহারাজ । 
“দিগন্বর প্রভু মোর, অস্বরে কি কাজ ॥৮ 





চতুর্দশ সংগাত | 
রাগিনী পরজ, তাল আড়া 1 
নন্দী উত্তি। 
কি করিব বাস। 
শিব জগৎ-গুরু, কালী করতরু, মুলে নিবাস । 
চতুবর্্গ ফল ফলে, মহেশে সাঁধিলে $ 
পরিত্রাণ পায় ভব-জলধি জলে 
নাহি সামান্য ফলে, মম অভিলাশ 
নাছি মম আকিঞ্চন, রজত কাঞ্চন, 
তুচ্ছ করি চন্দন, করি ভক্ম ভূষণ ) 
চক্দুচুড় গ্রতু হরিচজ্জনাথের দাস ॥ 
পসুখে সতী পতিগুণ গান” । ০ 
এক দ্বিজ সভাস্থল, _... শিবনিন্দা শুনি বলে,' 
একি দেখি অভদ্র আচার । 





5৫২ 


হরিনাথের শ্রস্থাবলী । 


যাঞ্জে নাই সদানঘ্দ, ৰ সদা তারে বল মন্দ, 
সদানন্দ হৃদয়ে যাহার ॥ 

যাঁদ কা'র দোষ থাকে, ডাকিয়৷ সাক্ষাতে তাঁকে, 
বল হিত হইবে তাহার। 

মন্দ বল অসাক্ষাতে, গরল তুলিয়া হাতে, 
কেন ভাই করিছ জাহার ॥ 

অসাক্ষাতে নাম ধরে, 7 ধেবা দোষ ব্যাখ্যা করে, 
নিন্দুকগ্রধান সেই হয়। 

নিন্দুক পাপিষ্ঠ অতি, দুরাচার নীচমতি, 
অধোগতি পাইবে নিশ্চয় ॥ 


: নিন্দুকের কু রসন, সদা করে 'মাস্বাদন, 


পর কুচ্ছা ক্ষত পুজ রক্ত 
ব্রণ নক্ষিকার মত, নিন্দী-রূসে সদা রত, 
নরাধম অতি পাপাঁদজ॥ 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, আর, কোন গুণ নাই যা, 
তার কার্য পরনিন্দা গান। 
কোন স্থানে নাই মান, যথাতথা গালি খান, 
'অস্তে পান নরকেতে স্থান ॥ 
নিন্দুকের মুখে ছাই, ছুরাশয় আর নাই, 
তার মত এ তিন সংসারে । 
বিষময়ী-জিহবা তাঁর, হেন কার্ধ্য নাই আর, 
যাহা সেই নিন্দুক না পারে ॥ 
যে পাতে বসিয়া! খায়, সেই পাতে বাহে যায়, 
2 নিন্দুকের চমত্কার রীতি । 
পর-পরিবাদ পেলে, সাধে সাধে অঙ্গ ঢেলে, 
? বগল বাজিয়! গায় গীতি ॥ 
দ্বিজের নিন্দায় তাপ, +- দেবের নিন্দায় পাঁপ, 
তত গুক্ষর নিন্দীয় কুল ক্ষয় ।” - 
শিবের, নন্দায় গতি, নাহি পাল স্ুরপতি, 
অবোগতি অবস্ই হয় ॥। রি 


ক্ষত - ১৫৩ 


দিজ-বাক্য মধু-ধারা” শ্রবণ করিয়। তারা» 
টা, ছুঃখ-র ছখ তুলি চান । 
শুনাইনা সুর নরে, ধীরে ধীরে সুধ।-স্বরে, 


পন্ুথে নতী; পতি-গুণ, গান 11৮ 


ন্জীৰ শিব মম" পতি?” 
বিশ্বনাথ বিষ খান, বাচিল বিশ্বের প্রাণ ; ঘশ তাতে অতি। 


জীব শিব মম পতি ॥ . 

হৃতদেহ তত্ব করে, অমৃত প্রদান করে ১ শ্রশানে বসতি! 
জীব শিব মম পতি ॥ 

নিদান অবস্থা যার, নিদান ব্যবস্থা তার? দেন পণুপতি। 
জীবশিব মম পতি ॥ 

অন্হ্য ব্যাধির দায়; ঘে জন যাঁতনা পায়; হর তার গতি । 
জীব শিব মম পতি ॥ 

বর্মমালা তত্রসার, সকলি স্থজন তীর; লোকৈ পা মতি। 

- জীব শিব মম পতি ॥ ূ 

বীণা যগ্ত্র ষড় রাগ, স্থজিলেন মহাঁভাগ ; গীতছন্দে ধতি। 
জীব শিব মম পতি |। 

দেবতার দৈববাণী, মহাদেব শূলপাণি) ভ্রিলোকের পতি। 
জীব শিব মম পতি ॥॥ 

কেন পিতা নিন্দা কর, অনাথবত্সল হর; অগতির গভি। 
জীব শিব মম পতি 





পঞ্চদশ সংগীত । 
রাগিনী_ আলি, তাল একতালা । 
সতী উদ্ধি। 
শিব চরণ কৈবল্য ধাম নাঃ 
্ যে সংসার বন্ধন, মুক্তির কারণ, অজত্র সাধে মহত্রলোচন » 
মহস্্রকিরণ শরী আদি করে শশীশেখরে প্রণাম. . 


5৫৪ হরিনাধের- হীস্থাবলী ! 
তত্র মন্ত্র বেদ রিধি যন্ত্র গান, নিদা'নে শিবের নিদান ধিধান 9; 
-তিদ্গগৎ শিব-মঞ্্রে পায় জ্ঞান, 'তাইভত জগৎগুরু নাম 
এমন কৃপাঁনিধি কে ত্বাছে আর তবে, | 
আসস্ভব সক ডবেতে সম্তবে, গরালখেয়ে জীর্ণ কে করেছে কবে, 
ফণী-ধরে অবিশ্রীম 1 


পকরাতের ধারে আজ পড়িয়াছে সতী” 


পুর-নিবাদিনী এক, রমণী যতনে । 
সন্ভীকে প্রবোধ দেন, প্রবৌধ বচনে |) 
তব পিতা দক্ষ রুক্ষ জ্ঞানশৃন্য অতি 
তুমি তারে কোন কথা, বলনা সংগ্রতি ॥ 
এখানে দক্ষের বল, প্রবল সকল । 
ক্ষান্ত দে ম! ক্ষেমস্করী, ষক্ত হ'তে চল ॥ 
রাগে লোকে নাহি পারে, হেন কাধ্য নাই ) 
গুভপ্করী তোরে আমি, নিষেধি মা তাই ॥ 
নিজ্জে দগ্ধ হয় লৌহ, অনল ভিতরে । 
হযে জন পরশে তারে, তারে দগ্ধ করে ॥ 
সেক্সপ ছুর্জয় ক্রোধ, বিরোধ ঘটায়। -_- 
নিজে দগ্ধ হয় আর, অপরে জালা ॥ 
'্সতি উষ্ণ ঘ্বতে জল, করিলে সেচন। 
উদ্দীপন হয় বহি, না নিভে কখন ॥ 
সেইরূপ ক্রোধ দ্বতে দিলে বাক্য-জল ॥ 
শীতল না হয় আরো, প্রকাঁশে অনল 1) 
তাই বলি আয় সতী, ত্যজে যস্তস্থল। 
উদ্দীপন কোর না মা, হক্ষ-ক্রোধানল ॥ 
সতী কন পতি না শুনি বারে বার) 
“য রমণী নাহি করে, তাঁর প্রতীকার ॥ 
সেই নারী বৃথ! করে, জীবন ধারণ । 
পতিত্রত্তা হলে তার, উচিত মরণ ॥ 


দক্ষ |. ৯৫৫ 


পতিনিন্দা কালকূটে, ধার হৃদি জর] |: 
সতী হয়ে সাধ্য নয়, তার প্রাণ ধরা ॥ 
দেবতার দেব শিব, গতির গতি । 

যারে সদা পুজা করে, দ্র, দেবপতি ॥ 
জীবের কুশল হেতু» শিব নাম তাঁর। 
সকল গুণের তিনি, হন একাধার 1 

নিন্দা করিছেন পিতা, হেন মহেশ্বরে ৷ 
পতিনিন্ন! বাক্য বজ, হৃদি ভেদ করে ॥ 
পিতা নিন্দিছেন পত্তি, ছুই গুরু অতি.। 
“করাতের ধারে আজ, পড়িয়াছে সতী 11 


শিবোদ্দেশে সতীর খেদ । 


“না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ।” 
যথা নারীগণ, বষি অকারণ, সময় কাটায়) 
না যারে তথায় সতি! ন! যাবে তথায় ॥ 
যথা পুর জন, আছে অন্ুক্ষণ, পরের নিন্দায় ; 
না যাবে তথায় সত্ি,! .ন। বাবে জায় & 
বথ! প্রতিবেশী, রয়েছে নিবেশী, অধর্ম্ঘ সেবায় ; 
না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ॥ 
যথা মৃঢ়গণ, গঞ্জে শুরু লন, অক্থ্য কথায় ; 
না যাবে তথায় স্ভি! না যাঁবে তথায় ॥ 
যথা অহঙ্কার, অহিত্ত আচার, অপ্তত ঘটায়; 
না যাবে তথায় সতি ! না যাঁবে তথায় ॥ 
যথা পতিধন, ত্যজে নারীগণ, পরের কথায় ঃ 
ন! যাবে তপীয় সতি ! নাযাবে তথায়) - 
যথা প্রলাপিনী, জপ্রিয়বাদিনী, বিরোধ ঘটায় ; 
না যাবে তথায় সতি ! না! যাবে তথায় ॥ « 
যথা কলস্কিনী, গতি বিরোধিনী, গৃহ উজড়ায় ; 
. না ধাবে তথায় সতি! না যাবে তখীয় ॥ - 


১৪৬ 


হরিনাথের গ্রস্থাবিলী । 


যথা বসি দুরতী, করিয়া! ফাকুতি, প্রলোভ দেখায় 3 
না যাঁবে তথায় সতি! না যাবে তথায় ॥ 


_ যুখা ছন্মবের্শ দিয় উপদেশ, অবলা ভুলায় ) 


না যাবে তথায় পতি! নাঁ যাবে তথায় ॥ 
যথা মৃঢ় জন, মত্ত অন্ুক্ষণ, ইন্দ্রিয় সেবায় 3 

না যাঁবে তথায় সতি! না যাবে তথায় ॥ 
যথা নাই সতী, রন্ত কুলবতী, কাব্য কবিতায় ৯ 

না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথাক্স 1) 
যথা পাগীগণে, ধন্ম আলাপনে, কুলজা মজায় ৯ 
না যাবে তথায় সতি ! না বাবে তথায় ॥ 
ঘথা গুরু জন, রত অনুক্ষণ, পতির নিন্দায় ১ 

না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায় ॥ . 
এই উপদেশ, দিয়! ব্যোমকেশ, 

বুঝালে আমায়; কত বুবালে আমায় ॥ 
না শুনিয়া কাণে,. আসি যজ্ঞ স্থানে, 

মাতার মায়ায়, পিতা মাতার মায়ায় & 
তব নিন্দা শুল, হানে, হৃদি-সূল, 

সহনে-না যায়, আর সহনে না যায় 
আমার জীবন, করে বে কেমন, 

বলিব কাহায়, আমি বলিব কাহাঁয় ॥ 
ওহে প্রাণপতি, অনাথের গতি, . 

রহিলে কোথায়, তুমি রহিলে কৌথায়। 
জুড়াই এ প্রাণ,  শ্রীচরণে স্থান, 

দাও হে আমায়, পতি দাওহে আমায় ॥ 





২... ছড়শ সঙ্গীত। 
রাগিণী লি ত*বিভাস ১ তাল একতাল!, 
২ সতী উক্তি। 
শ্রীচরণে স্থান দাও হে, প্রাণ যায় প্রাণ কান্ত 
-িতা দর্ষ, হয়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ, আজ নিতান্ত ॥ 


.. ঈকযজ্ঞ।. . ১৫৭ 


তব আজ্ঞে, আজ অবজ্ঞে, আসি যক্ঞে, হ'ল শীনীস্ত। 
. ক্ষমা কর, হে শঙ্কর, দে পাপ হর, বরিপাপাস্ত ॥ 

নিষেধিলে সদানন্দ, তাইতে আমি করি ছন্য, 

বলিলাম তোমায় কত মন্দ, হয়ে ভ্রান্ত 3 

তীর প্রতিফল, হ'ল সফল, পভি অযশ-গরল, 

হরে নারী, সইতে নারি, পতিনিন্দ! অবিশ্ান্ত ॥. 


“অলঙ্কার দূরে থাক, নাহিক বমন” 


সতীয়থে গিবযশত শুনি দক্ষরজ। 
গর্জিয়া। উঠেন যেন, ভূমে পড়ে বাজ ॥ 
স্ীকে উদ্দেশ করি, কহে পাপমতি । 
কেন বিনা নিমনত্রণে, যক্তে এলি সতি? ॥ 
তোর পতি পশুপতি, পশু সঙ্গ-যার। 
কোন বর্ণ জ্ঞান নাই, সম ব্যবহার ॥ 
সংস্থান তার নাই, থাকে সব স্থানে। 
দেব-কুলে তাঁর মত, কেহ নাহি মানে |” 
সিদ্ধিতে নিপুণ তোর, পতিত মহেশ । 
কোন গুণ নাই তাঁর, নিগুণের শেষ ॥ 
গুনিয়াছি আগি তার, অর্থ কিছু নাই । 
অনর্থের মূল সেই, গায় মাথে ছাই ॥ 
আগে যদি জানিতাম, শিব-গতি এই । 
তবে কি তাহারে আমি, স্বর্ণ-সতী দেই ॥ 
কুত্তিকা রোহিণী কন্ঠা, করিয়াছি দান। 
সে মাই ধনী মানী, রূপ গুধবান্।। 
এসেছে তাহার দারা, তাঁরা চমৎকার । 
পট্টশাটা পরিধান”ন্ব্ণ স্লঙ্কার ॥ 

ষন্তীর কপালে ঘটে, অঘট ঘটন। 
“অলঙ্কার দুরে থাক, নাহিক বসন 1৮ 


১৫৮ 


হরিনাথের গ্রন্থাবলী |. 


“মুদিত নয়ন-অরা, হাঁরান জীবন'” 
পতিনিন্দা শুনি সতী, ভাসে অশ্রজলে । 


বিদরিয়। যায় বুক, দক্ষে ডেকে বলে ॥ 


'আপনি এসেছি পিতা, নিমন্ত্রণ নাই । 
ছুখিনী বলিয়া কর, অপমান তাই ॥ 
ভিকারীর নারী ব'লে, ঘ্বণা কর কত। 
নিঃস্ব নয় বিশ্বনাথ বিশ্ব অনুগত ॥ 

কুবের ভাগ্ডারী তার, সুখ ইচ্ছা নাই । 
ত্যজিয়৷ দোণার কাশী, গার মাখে ছাই ॥ 
পতি যার ত্রিলোচন, ত্রিদেব লোচন। 
তার কিবা! প্রয়োজন, সামান্ ভূষণ ॥ 
পতি যার চন্দ্রনাথ, চন্ত্র শোভে শিরে। 
তার ভা্যা কি করিবে, তুচ্ছ মণি হীরে ! 
গতি যার পণুপতি, দেবতার পণ্ভি। 

পট্ট বাসে তুষ্ট নয়, তার ভার্ধ্যা সতী ॥ 
নারীর ভূষণ পতি, কহেন বিদ্বান্‌। 

সতীর ভূষণ পতি, দয়ার নিধান ॥ 

সহ্য করা যায় পিতা, অহির দংশন । 

সহ্য করা যাঁয় পিতা, সতিনী-গঞ্জন ॥ 
সহা করা যায় পিতা, অনলের তাপ। 
সহ্যপ্করা যায় পিতা, গুরুজন-শাপ ॥ 
বঙ্জাবাত হ'লে বুকে, সহিবারে পারি। 
নারী হয়ে পতি-নিন্দা, সহিবারে নারি ॥ _ 


-এন্ত বলি মহামায়া, করেন ক্রন্দন । 


প্মুদিত নয়ন-তারা, হারান জীবন” ॥ 


ধক্ষয্ঞী, ১৫৯ 
সপ্তদশ সঙ্গীত। 
রাঁগিী রামকেলী ; তাল একতলা, 
পদ্দকর্ভার উক্তি । 
পতিনিন্দা গনি সতী সকাতরা ৷ 
পতিত ধরণী, পতিত পাবনী, 
চৈতন্য রূপিনী, হন ফৈতন্য হার! ॥ 
পতিনিন কাল তুজঙ্গিনী হয়ে, 
শবণ-বিবরে পশিল জদয়ে : 
দংশিল অন্তরে, হৃদয় বিদ্রে, 
বিষের জাঁলায় কালী, কালী কাল-দারা ॥ 
বিৰর্ণ হইল স্রর্ণ মূরত্তি/ 
শশি-যুখে মসী রাশি আসি স্থিতি; 
পতি পশুপন্তি প্রতি রেখে মতি, 
যোগেন্্রমোহিনী তারা মুদে তারা ॥ 





“প্রাণ পরিহরিলেন তারা” 
পতিত্রত। যে রমনী, রমলীর শিদোমণি, 
পতি ভিন্ন অন্ত নাহি জানে । 
সতীর গরম ধর্ম, পতিসেবা মুখ্যস্কন্ম, 
অন্ত ধণ্ম কিছু নাহি মানে ॥ 
পতি জরা-কলেবর, হইলেও অনার, 
নাহি করে পতিব্রত| নারী! * * 
গুদ্ধচির্তী একা স্তরে, সদ! পতিসেবা করে, 
» ষথা-কালে দেয় অন্ন বারি * 
ভাগ্য-ফলে যদি পর্তি, শর হয় ছুষ্ট পাপমতি, 
£ সদা করে অহিত আচার ।- €* 
পতিব্রত। নারী যেবা, নাহি ছাড়ে পতিসেধা, 
নাহি করে অবশ শাহার ॥ 


১৬০ 


হরিনাথেয গ্রস্থাবলী। 


পতিনিন্দা হয় ফা, প্রাণান্তে না যায় তথা, 
পু পতিত্রতা রমণী সকল। 

দিবানিশি প্রতি ধ্যান, পতি প্রাণ পতি জ্ঞান, 

চিন্তা করে পতির কুশল ॥ 

পতির অযশঃশর, বিধিলে হৃদয়-ঘর, 
সহিতে না পারে সতী যারা । 

পতিনিন্দা শুনি কাপে, অধৈর্য হইয়া প্রাণে, 
প্প্রাণ পরিহরিলেন তারা |” 


“সিবেদন করে নিবেদন । 

দংশে নিন্দা-ভুজঙ্ষিনী, কালীকায়া হেমাঙ্গিনী, 
মেঘাচ্ছন্ন গণের তার| । 

মৃতকায় মৃত্তিকায়, নিরখিয়! অশ্ষিকায়, 
সবে শব্প্রায়; চক্ষে ধারা ॥ 

চারি দিক্‌ নিরুৎসব, কাদে পুরবাসী সব, 
ছিনতরু ধরণী-শয়নে । 

তারা সহোদর! তারা, হাহাকার করি তারা, 
কাদে, ধারা বহে ছু-নয়নে। 

্রস্থত্তি হা সতী বলে, মু্ছা যান ধরাতে, 
ধোরে তোলে অন্তঃপুর নারী। 


ঘক্ষরাজা অধোমুখ, বাক্য নাই যেন মৃক, 
*. মনে দুঃখ, চক্ষে নাহি বারি ॥ 
তবদারা ভবতারা, হইলেন প্রা হারা, 


রি এই বাক্য করিয়া শ্রবণ 1» 
ভাবি নন্দী বোরাপদর্ী * করে বরি তারা-পদ, 
৬ 
রি “পবেদন করে নিবেদন 0৮ ৯ 
-ষ ্ 


ধরদ্ষযন্ঞ ! ১৬১ 


অষ্টাদশ পংগীত 1 
ব্রাগিণী ললিত, তাল আড়া। 
নন্দী উক্তি । 
তাজে মণি মন্দিয় চতুর্দোল রত্ব আসন। 
কি বিষাদে ও মা সতী, করেছ আঁজ ধরায় শয়ন ॥ 
কি দুঃখে হরিলে জীবন, ওম! তারা জগৎ জীবন ; 
হর দে হর সর্বক্ষণ 3 (তুমি) সর্বরজয়ের সর্ধন্থ ধন ॥ 
যখন আসি ষল্ত স্থলে, 
্রিলোচন ভাসি ত্রি-লোচনের জলে, 
ভ্রিলোচনী ধর ব'লে, দিলেন ত্রিলোচন ; 
মাতৃহীন হরে এখন, কেমনে যাই শিবের সদন , 
শুধা্টে দিকৃ-বসন হরি ! ( হরি ) করিবে কি নিবেদন ॥ 


সা শীট 


“মাতৃহীন সস্তানের বেচে কিব। ফল।” 


তারা পদ ধরি নন্দী, বলে সকাতিরে। 
প্রাণ হর, হরপ্রিয়া, দক্ষ 'অনাদরে ॥ 
পতিনিন্দা শুনি সতি ! প্রায়শ্চিত্ত কর ॥ 
সততীত্বের পরিচয়, দিতে প্রাণ হর ॥ 

এ বশ গাইৰে তব, জগৎ্ড সংসার । 

কেবল হইল-মা গো! কলঙ্ক আমার ॥ 
আমি সৃঢ় ভৃত্য, প্রভু নিন্দা শুনি কাণে। 
এখন রয়েছি বেঁচে, ধিক্‌ মম প্রাণে & 
আমি অন্ত অক্ুতজ্ঞ, চলচিত্ত অতি। 
কেমনে কৈলাসে যাব, তাই ভাবি মতি ? 
জিজ্ঞাসিলে ভব মো, বে থা ভবতার!।- 
কি বলিব আমি তাই, ভাৰি ভব্ধারা ॥ 
তোমা ভিন্ন.গ্তি নাই, ওষা ত্রিনয়নী,। 
ভবের সর্বস্থ ধন, তুমি দাক্ষায়ণী ॥ 

২১ 


হরিনাথের-গ্রস্থাবলী। 

ক্ষেগা বরিপুজারি সদা, শ্মশাতিন বেড়ান । 
তুমি সংসারের গতি, সংসারের প্রাণ ॥ 
তোম! বিন! ওমা! ভব-সংসারের গতি । 
_কি হইবে নিজদাসে, তাই বল সতি। ॥ 
অবরপূর্ণ বিনা মা গে! ! দিয়া অন্ন' জল! 
কে ভুষিবে আশুতোষে, তাই মোরে বল ॥ 
কে করে সংসার কার্য, বিনা দশভুজা ! 
কে করে প্রত্যুষে বল, নিত্য শিবপৃজা! ॥ 
অন্নপূর্ণা বিনা ম! গো, সংসারের মাঝে। 
অন্ন দিয়! রক্ষা করে, অন্য কেবা আছে ॥ 
তুমি যদি সংসারের, মায়া পরিহরি । 
চলিলে মা! তবে আর কিসে প্রাণ ধরি | 
ক্ষুধার সময় তারা, মা ব'লে দীড়াই ॥ 

অন দাও এত দিন, বেঁচে আছি তাই ॥ 
এত বলি নন্দী কাদে, চক্ষে পড়ে জল ॥ 
“মাতৃহীন সস্তানের বেঁচে কি বা ফল ॥” 


উনবিংশ সংগীত। 
রাগিণী কাল্যাঙড়া, তাল কয়াপি। 
পদকর্তীর উক্তি? 
» নিরানন্দে নন্দী চলে কৈলাসে। 
আখি জলে, আঁখি তার! হারা ছটা আঁখি তার! ভাদে ॥ 
যথা শিব তারাপতি, তথা ত্বরা করি গতি 
- ” নিবেন মনোব্দেন প্রকাশে ; 
উমায় হারায়েছি বলে উমেশ ১+ 
তাব্রা শশী বিনা আধার কৈলাস হ'লু দিবসে ॥ 
কি কব হে ভূর্তি, বিনা মেথে বজাঘাত, 
অকন্মাৎ হ'ল যেন শিরে, তব নিন্দা সাপিনীর রূগ ধরে 
মংশিল হৃদয়ে সতীর প্রীণ যাঁয় বিষে | 





; .. জক্ষভতা। . ১৬৩ 
এগিরিশ র্জত-গিরি তাঁসিতে লাগিল ।” 


**গুনি নন্দীর বচন, শুনি নদীর বচন 
মরমে পেলেন হর, পরম বেদন ॥ 
. মুখে বাঁক্য নাহি সরে, মুখে বাক্য নাহি সরে । 
তীর বিচ্ছেদ শরে, বক্ষঃভেদ করে ॥ 
সতী শোকে দিগম্বর, পতী শোকে দিগম্বর। 
দ্রশন করিছেন, . দশ দিগম্বর ॥ 
শুন্ে নাহি দেখে তারা, শৃন্তে নাহি দেখে তারা । 
তারাপতি হইলেন, আঁখি তারা হারা ॥ 
দেখি জগৎ আধার, দেখি জগত আধার । 
আকুল বাতুল প্রায়, জগত আধার ॥ 
শোক দাহ অনিবার, শোক দাহ অনিবার। 
নির্বিকারে ঘটাইল, বিরহ বিকার ॥ 
শোঁকে বলিছেন হর, শৌঁকে বলিছেন হর। 
বিনা দোষে কেনে, সতি ! পতি পরিহর ॥ 
নাহি জানি তোমা বই, নাহি জানি তোমা বই। 
ক্ষণকাল না দেখিলে তারা হারা হই ॥ 
বমি নাজীনি কখন, আমি ন! জানি কখন। 
কেমনে করিতে হয়, সংসার পালন ॥ 
তুমি সংসারকারিণী, তুমি সংসারকাবিণী। 
সংদার পালন কর, স্ংসার পালিনী ॥ 
আমিষথা তথা যাই, আমি যথা! তথা যাই । 
অনপূর্ণে ! তব গুণে, অন্ন খেতে পাই 
কি বলব তব কথা, . কি বলিব তব কথা, 
কখন পতির কথা, -. না করে অন্যথা " 
আমি বদি সিদ্ধি চাই, - গামি যদি সিদ্ধি চাই। 
সিদ্ষেস্বরী সিদ্ধি দাও, সিদ্ধি পাই তাই" 
সিদ্ধি করি যত বস্তু, সিদ্ধি করি বত বস্ত। 
অই স্বিদ্ধি হও ভুমিত বন ফিফিল্রস্থ ॥ 
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তুমি সিদ্ধি করা ধন, তুমি সিদ্ধি করা ধন। 
. সিদ্ধি করি হারাইলীম, আমি অভাজন ॥ 

. বর্ণে পঞ্চনিন শোক, বর্ণে পধশনন'শোক। 
কেমন বর্ণিবে তাহা, একানন লোক ॥ 
শোক-সিচ্ছু উথলিল, শোক-নিন্ধু উথলিল। 
উলটি রজত-গিরি, ধরাতে পড়িল ॥ 
ভয়ে ফণি পলাইল, ভয়ে ফণি পলাইল। 
নাগপাঁশ জটাবন্,  “স্থলিত হইল ॥ 
গঙ্গা নয়নে পশিল, গঙ্গা নয়নে পশিল ॥ 

- পন্সিরিশ রজত-গিরি, ভাঁসিতে. লাঁগিল.॥৮ 
বিংশ সংগীত । 
রাগিনী, বিভাস, ঝিঝিট, তাল ঝীপিতাল। 
পদকর্তীর উক্তি। 

- সতী-শোকে পতিত-পাঁবন, পশুপতি পতিত ধরা ॥ - 
জুন্দর রজত-গিবি, ধরা লোটায় না যায় ধরা ॥। 
"জীবন তার! বিনা তারাঁপতি, হল রে জাজ জীবন হারা 
'অন্ ধ্বনি নাহি গুনি, ধবনি কেবল তারা তারা ) 
ব্রিনয়নের ত্রিনয়ন-তারার, তারাকাঁর! ধারা ॥ 

- ওরে, নিরানন্দে সদানন্দ, নন্দীকে বলেন ত্বরা, 
ফি বলিলি ওরে নন্দী, তার! কি হলেম: হারাঁ ? 
ভবের আপদ যায় রে দূরে, চিন্তা, করি যে তারাপদ » 
তারাপদ দক্ষযজ্ঞে, দিলি নন্দী কি সংবাদ )' 
কোথা আপদ-ভঞ্জিনী হদি-রঙ্গিনী তারা 

রা পভয়ে,যমের, যম-বন্রণাশ 
চমকিত থাকি থাকি, - ক্রোধে শিব রঞ্জ-আখি, 
ধীরতা হারাইলেন ধীর । ্ 
জটাধর জটা ধরি, ফেলিলেন ছিন্ন কুরি, 
- তাহে জন্মে বীরভ্্র বীর ॥ | 


জক্ষষজ্ঞ।. 


মৃন্তি অতি ভয়ঙ্কর ছটা চচ্ছু দিবাকর, 
উচ্চ চূড়া পরশে গগণ। 

বীরদ্ন্র স্তব করে, ফেড়করে মহেশ্বরে, 
নত শিব বন্দিল চরণ ॥ - 

ত্বরা গিয়া দক্ষযজ্ঞে, যজ্ঞ অধিকারী দক্ষে, 
আজ্ঞা দেন বিনাশিতে হর। 
বিনতি করেন অতঃপর ॥ 

অজ্ঞেযদি করে দৌষ, বিজ্ঞে নাহি করে রোষ, 
তাহে আশুতোষ নাম ধর। 

প্রনাপতি গুরুজন, পশুপতি কদাচন, 
উরে নাহি গুরু-দ্ড কর | * 

কলঙ্ক নামে তব, কলঙ্ক হইবে ভব, 
স্থির ভব দাসের প্রার্থনা । 

সতী বিন্া-নিমন্ত্রণে, ফন পিড়-নিফেন্তইন, 
তাঁই টে অবর্ট ঘটনা 

তব নিন্দা শুনি কাণে, সতী ত্যজিলেন প্রাণ, 
দেখাইতে সতীত্ব আপন । 

ব্ধ-যোগ্য দক্ষ নয় তাই করি অনুনয় 
ক্ষমা কর হে ভূতভাঁকন ॥ 

শুনি বীরভদ্র-বাণী, কহিছেন শুলপাঁণি, 
দহে সতী-শোক হুতাশন | 

উপদেশ দ্বতু আর, দিও না৷ হে বারে বার, 
ত্বরা কর যজ্ঞ বিনাশন ॥ 

বুঝি হর অভিপ্রায়, . বীরভদ্র নিরুপায়, 

সজ্জা করে নানা সেনাগণ। 7 
দিয়া শত শত লম্ক, করে বীর বীর-দম্ক, 
7... ভূমিকম্প হয় ঘনে ঘন | .. 


অদ্ভূত কিন্তৃত ভূত, সকলেই ক্রোধ যুত, 


অগথন শিব:স্শ্য যত 
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দান! সাজে দলে দলে, ক্রোধে মার মার বলে, 
. অগ্রি জলে চক্ষে অবিরত ॥ 
প্রেত নাচে পালে পালে, বাগ্ক করে গালে গালে, 
চালে চালে বেড়াইছে ছুটে । 
তুলনায় যেন তাল, সাজিল বেতাল তাল, 
দেখে ভয়ে মুখে রক্ত উঠে ॥ 
কটা কটা ভূত কটা, শব্দ করে ঘন ঘটা, 
গর্জে যেন স্বর্গে নিরস্তর। 
দান! সেনা যত ছিল, তারা হাতে শূল নিল, 
দেখে তুষ্ট শূলপাণি হর ॥ 
থর থর কাগে ধরা, শিরসৈম্ত ভার ধরা, 
ভার হল তাঁর অতিশয় ৷ 
দশ দিক্‌ টলমল, ক্ষিতি যায় রসাল, 
জল স্থল বুঝি এক হয়| .' 
বীরভদ্রে করি দৃষ্টি ব্রহ্মা কন গেল সৃষ্টি, 
শর বৃষ্টি অতি চমৎকার । 
অচল পবন গতি, .. ....কর.শুন্ঠ দিবাপতি, 
ভয়ে মরে দেব পুরনদর ॥ 
চন্দ্রের ত চক্দ্রায়ণ, রর নারায়ণ পলায়ন 
করিবারে করেন মন্ত্রণা । 
অন্ত দেব যথা তথা, . ভয়ে স্তব্ধ নাহি বা, 
! পতয়ে যমের যমযন্ত্রণা 01 


একবিংশ সংগাত | 
রাগিণী “নু, হাল কয়ালি। 
পদকন্তীর উক্তি ।, . * 
: -. চিল বীরভ্ত বীর দক্ষবন্ঞ বিনাশনে |. 
সঙ্গেতে অন্কুত ভূত, ভূতনাথের আজ্ঞা! পালনে ॥ 


যঙ্জকুণ্ড লণ্ডভণ্ড, দেখিয়া প্রচণ্ড কাণ্ড, ' 
তৃপ্ত কাঁপে পলা দবিঞ্গণে ১ 
£ ওরে ) ভূতে ছাড়ে হুঙ্কার, চূর্ণ দক্ষ 'বহংকার, 
ছিন্ন যুণ্ড কদাকাঁর, ধরা আসনে ॥ 
ভয়ংকর গালবাগ্ঘ, নিবারে কাহার সাধ্য, 
দেবারাধ্য শিবসৈম্তগণে ঃ 
€ ওরে ) তালে তালে নাচে তাল, -বেতাল ধরিছে তাল ; 
উপস্থিত প্রলয়কাল দক্ষতবনে ॥ 
“কবে সতি ! ভবে দেখা দেবে”. 
চূর্ণ দক্ষ অহঙ্কার, ছিন্মুণ্ড কদাকার, 
. হাহাঁকাঁর করে সর্বজন । 
ছুরে ফেলে দিয়া মুত, নিবাইল যক্তকুণ্, 
প্রশ্রাবের ধারে, ভূতগণ ॥ 
পন্নাইল হুতাশন, কক্ষে করি কুশাসন, 
দ্বিজগণ উদ্ধশ্বাসে ধায়। 
ভূতগণ রাগে রাগে, দাড়াইলা গিয়া আগে, 
ূ দত্ত কড়মড় ক্রি চায় ॥ 
ভূতে দেয় মাথা দাবা, কেহ বলে বাব! বাবা, 
বাব! ভূত আমারে মেরন! । 
আমি ত না জানি কিছু, এসেছি সব'র পিছু, 
বিনা দোঁষে দিওনা হন্ত্রণা ॥ 
নাকদে ব্রন্ধার বেটা, ঘটায়েছে সব জেঠা, 
নিজগ্ত্রণ দিয়া সবাকার। টি ৯ 
তাই আসি বজ্ঞস্থল, কিছু অর্থ পাব বোলে, 
অনর্থ জানিনা কিছু আর ॥ 
ভয়ে হয়ে দিগম্বর, 7০... কেহ বলে দিগ্বর, 
- রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে। 
এইরাপে ষতাভঙ্গ, ভূত প্রেত করি. রগ, 
নাচিছে বিপরীত দ্বিপদে ॥ 
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স্বর্ন মন্্য টল মল, ২ ধরাতল রসাতল, 
যায় যায় ভাবে দেবগণ। 
একভান সকার, মহেশ্বরে স্তব করে, 
শুদ্ধচিত্ত হয়ে এক মন ॥ 





অনাদি অঘোরনাঁথ, অজর অমরতাঁত, 
আশুতোষ তোষ হে 
সত্য শন্তু উমাপতি, জগগুরু জগপতি, 
হর হর দোষ হে॥ 
শহর করণাকর, অক্ষমাল দিগন্বর, 
শিব শিব-দাতা হে। 
ত্রিশূল ডমরু ধারী, ত্রিপুর সংহার কারী, 
ভব ভব-ত্রাতা হে ॥ 
ধর্জটা ধুতুরা আমী,  ককুদ্‌ কৈলাস বাসী, 
প্রভাকর কর হে। * 
দেবদেব মহেশ্বর, নীলক স্থুলোদর, 
শশধর ধর হে ॥ 
ভঙ্জিলে তোমায় প্রভু, ন! থাকে জীবের কভু, 
মহাভয় ভয় হে। 
নেহার করুণা-চক্ষে, কর দেব স্বষ্টি রক্ষে, 
* মৃত্যুগ্য় জয় হে ॥ 
স্তবে তুষ্ট পশুগত্তি, দক্ষালিয়ে করি গতি, 
7... দক্ষ গতি করেন বিধান। - 
ভূতে দ্ক্ি নিবারণ, ভূঙনাথ ভ্রিলোঁচন, 
* করিলেন অ প্রান |» 
বীর দে হও স্থির, চা আন দক্ষরাজ-শির, 
-... কোঁন বীর মুড নাহি পার। * 
কি হবে হক্ষের গ্রডি, ্ চিন্তা করি পশুপতি,- 
... হইলেন অতি নিরুপার.॥ 


হক্ষযজ্ঞ | ১৬৯, 


ছাগ-মুণ্ড দূরে ছিল, বীরভদ্্র এনে দিল, 
শিবনিন্দা প্রতিফল ফলে। 
অজানগ্ স্কন্ষোপরে, প্রাণ পেয়ে দক্ষ পরে, 
পৃর্ণাহুতি দেন বক্ঞানলে ॥ 
যন্ত্র সমাধান করি, সতী-দেহ শিরে ধরি, 
নাচিছেন গঙ্গাধর ভাবে । 
ব্যাকুল হইয়া অতি, _.. কহিছেন পশুপতি, 


“কবে সৃতি! ভবে দেখা দেবে ॥” 





দাবিংশ সংগীত 
রাগিনী তৈর, তাল একতালা । 
শিবোক্কি। 
কিবা দোঁষে দোষী করি, নিজ দাঁসে পরিহ্র, হরশক্করী । 
তোমা বিনা কেমনে কাল হরি 
(ওহে) হর-পাঁপ হর, হরতাঁপ.হর, হরপ্রাণ, প্রাণহরী ॥ 
তোমা ভিন্ন সতি, নাহি অন্যগতি, আমি ক্ষেপা ব্রিপুরারি ) 
আমি বড় ধার কালে, অন্নপূর্ণ। ব'লে ; ডাক্লে দাঁওহে অন্ন বারি ॥ 
শিবে আর কি তোষিবে, আশুতোষ শিবে, 
তব ছুখ বিনাশিবে, আদি ভবে, কৈলাস শেখরে প্রকাঁশিবে, 
স্ুখশশী আসি সুখেশ্বরী ; 
কবে সদীনন্দে করবে সদীনন্দ ; আনন্দ বিতরণ করি 
€ও গো ) সদানন্দম্য়ী, 
নিরাঁনন্দে আর কৃত দিন রহিবে হরি ॥ 
“হরি আনন্দিত হয়, রূপ নিরধিয়া 1৮ 
নুদর্শন চক্র বরি বিষ নিজ করে। 
ফেলিলেন সতীদেহ, খণ্ড খং করে ॥ 
হইল বায়ান স্থানে, মহাপীঠ নাম। 
. কাঁমাথা! প্রভৃতি করি, কালীঘাট নাম ॥ 
২২ 


১৭০ হরিনাখের গ্রন্থাবলী । 


সতী-শোক মহা অগ্ি, করিতে নির্বাণ 
যোগেশ করেন মন, যোগে সমাধান ॥ 
হিমালয়ে “্রন্মে সতী, মেনকা উদরে ॥ 
হারিশ গিরিশ অতি, আনন্দ ন! ধরে ॥। 
গিরিবালা গৌরী নাম, হইল ছুর্গার। 
জানিয়া ভবের মনে, আনন্দ অপাঁর ॥ 
নারদ ঘটক হয়ে, ঘটান সম্বন্ধ । 
বর বেশে গিরিপুবে, যাল সদাননা ॥ 
হরিশে গিরীশে গিরি, করি গৌরী দান 
কৌতুকে যৌতুরু দিয়া, বাখিলেন মান॥ 
হর নামে বসিলেন, হরী হ্রপ্রিয়া । 
“হরি আনন্দিত হয় রূপ নিরখিয়া” ॥ 





ভ্রয়োবিংশ সংগীত । 
রাগিবী ভৈরবী, তাল একতাল!। * 
পদ্কন্তীর উত্তি। 
মেরি) হরবামে হরী বসি। 
হর দুঃখ হবে, রজত শেখরে, আঁলো করে যেন শরদ শশী 
হর গৌরী মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর, আধ ধবল গিরি, আধ শশধর। 
আধ বেণী আধ জটা মনোহর, আব আখি জবা আধ যে সরসী। 
দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল, বামকর্ণে স্বর্ণ-কুগ্ুল অতুল, 
খগ-চঞ্চু নাসা আধ তিল ফুল, 
অধরে ন! ধরে মধুর হাসি ॥ 
ব্লগ কঙ্কও কর শোভা করে, অক্ষমণি হারে, মুনি মনোহরে » 
ছ্বিভূজ সজ্জিত তরিশূল ডন্থুরে ; * 
-. অন্ত ভুজদবয়ে চর করাল অস ॥ 
বাগাম্বর সনে দীলাব্বক স্বঙ্তজে, যুগল চরণে স্বর্ণ নূপুর বাজে ? 
হরিহববপ হৃদয় সরোজে ; হরি দরশন করে'দিশি নিশি ॥ 


দক্ষষজ্ঞ সমাণু। ্ 


বিজয়!। 





উমা । 


ািসি্প 


হিমাঁলয়ে শিবের আগমন । 
গিরিপুরে গিরিজায়, আনিতে গিরীশ যায়, 


গিরী ন্‌ অতিশয় । 
কতিবাসে ভালবাসে, বসাইয়। ভাল বাসে, 
আদরে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥ 


অগ্রে করে অর্থ্য দান, ধূম পাঁন জল পান, 
পরে পান পাঁণ গোটাকভ। 

ভোজনে যা প্রয়োজন, গিরিরাঁজ-প্রিয়জন, 
আয়োজন করে নানা মত ॥ 

'বৈদ্যনীথ বৈষ্ঞবাঁধশ, . নাহি খান মাছ মাংস, 
তরকারি ভাল বংশ পাক । 


খাঁওয়াইতে একানন, ব্যপ্তন পদ একান, 
ইহা ভিন্ন নানা মত শাক ॥ 
নাই ঘার পর মানত, পরিশেষে পরমানন, 


মিঠাই মিষ্টান স্বাদ জল। 
জামাতারে ডেকে আনি, নিজ হাতে গিরিরাণী, 
/খতে দেন, সুখে চল ঢল ॥ 
ফেলে রেখে শাক পা; ৎ।রে ধীরে তুলে হাত, 
অন্ন খাঁন অন্দর স্থামী। 
মেনকা বলেন বাছা, বাছা দ্রব্য কেন বাছা, 
বেছে পাক করিয়াছি আমি ॥ 


১৭২ 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


অস্তঃপুর-নারীগণ, অন্তরালে থেকে ক্ন” 
সুপদে যে জন হয় শালী । 

কটবস্ত্র ছেড়ে দাও, হাত তুলে ভাঁত খাও, 
লজ্জায় রেখ না পেট খালি ॥ পু 

সভ্য মূল তুমি ভাই, কাশীনাথ কাজ নাই, 
গলায় আঙুলে কাশী তুলে। 

বিবাঁহ-সভাঁয় হর,” হয়েছিলে দিগম্বর, 
ভোলানাথ সব গেছ ভুলে ॥ 

লজ্জা গেয়ে লজ্জা মাগী, দেশ ছাঁড়ে তাঁর লাগি, 
মিছে কেন উন রাখ পেট । 

এত বলে নারী গণ, হাস্য করি ত্রিলোচন, 
কথা কন মা" হেট ॥ 

লজ্জা পেয়ে গেলে লঙ্জা, লুকায়ে সমর-সঙ্জা, 
কে করিত ইন্দরজিৎ প্রায় ॥ 

বুঝিয়াছি বিলক্ষণ, শিরংপীড়া কুলক্ষণ, 
মাথা তোলা হইয়াছে দায় ॥ 

আহারের দৌষে অর, বলে যত বৈদ্যবর, 
সুস্থ হেতু বস্তু বিবেচনা । 

বয়স চরম ভাগে, নরম যে ভাল লাগেঃ 
শক্ত দ্রব্য বিরক্ত ঘটনা ॥ 

গরম পিক পুল, নরম নরম গুলি, 
ছুধে গুলি খেয়েছি সকল । 

হাঁতে গাঁতে যত পাই, কিছুমাত্র রাখি নাই, 
জল বাকী রয়েছে কেবল ॥ 

বলে তরঙ্গিনী নারী, এত নহে জর জারি, 
হাই উঠে করিতে আলাপ 

অনুভব করি তাঁঃ,- * দিদ্ধি বুঝি খাও নাই, 

_.. সিদ্ধিদাতা গণেশের বাপ ॥ 

রমা বলে সর্বনাশ, চন্ত্র করে রাহ গ্রাস, 

ভেক গিয়া খাইল সুজন 1 | 


বিজয়। ৯৭৩ 


নোণাতে ধরিল ঘুণ জলের আগুণ গুণ, 
পুড়ে গেল গঙ্গার তরঙ্গ ॥ 

সরস্বতী চণ্তী ভুলে» মধু নাই পন্মফুলে, 
্রঙ্গার মন্দাগি, ভোগী যোগী। 

ছন্দ নাই রচে পদ্য, সেইরূপ দেখি অদ্য, 
বৈদ্যনাথ মাথা-ধরা রোগী ॥ 

হেঁটেছ রৌদ্রের তাতে, ম্*্থ! ধরিয়াছে তাতে, 
জল দাও জল হয়ে যাঁবে। 

গৃহে মাথা ধরা হ'লে, ঠাণ্ডা হাতে গঙ্গাজলে, 
গিরিপুরে গঙ্গা কোথা পাবে? ॥ 

যুক্তি শুন গঙ্গাধর, গঙ্গারে স্মরণ কর, 
নামে গঙ্গা হবে কুপ জল। 

এত বলি ব্যঙ্গ করে, পুরনারী রঙ্ভরে, 
মুখে বন্ত্র হাসি খল খল ॥ 

গুনিয়া মেনকা রাগে, বলে মেয়েদের আগে, 
আরে মল মেয়ের আম্পর্ধা। 

বেহায়া সব বৌ ছড়ি, কথা বন্ধ হাতে ভুড়ি, 
এদিকেত চক্ষে নাই পর্দা ॥ 

লজ্জ। দেখি বিলক্ষণ, ইন্দ্রজিৎ করে রণ, 
আড়ালে দীড়ায়ে রসরজ । 

কথাগুলি চোকা বাণ, ঘাতনায় যায় প্রাণ, 
বিষে জলে অনঙ্গের অঙ্গ ॥ 

মেনকাঁ রাগিক্। উঠে, ছু'ড়িরা পলায় ছুটে, 
শিবের ভোজন সমাপন) ও 

গিরিরাপী সকাতরে, গিরিকে বলেন পরে, 
নিবেদন শুনহে রাজন । ৮ 


দি 


১৭৪ 


"  হরিনাৰের গ্রস্থাবলী । 
রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা । 


করি নিবেদন, শুন হে রাজন! 
অবোধ জামাই আমার সদানন্দ। 
নিতে উমা-ধনে, এলেন তৰ ভবনে, 
প্রাণ উমায়, দিব না বিদায়, 
না হয় ইথে আমীয়, লোকে বলিবে মন্দ ॥ 
যদি হে নিন্ষধ না শুনি আমার, 
উমায় নিতে জিদ করেন বারংবার ; 
আমি কেন মান রাখিব তাহার, 
না হয় জামাই ঝিয়ে করিব ছন্দ || 
শিবের ঘরে যে সুখ সকলি ত জানি, 
অন্ন বিনা শীর্ণা হয়েছেন ঈশানী ; 
গঙ্গা নামে আছে উমার সতিনী, 
তারে শিরে ধরে শিবের আনন্দ ॥ 
শয়ন মন্দির 1 
সদানন্দময়ী আর, সদানন্দ হর । 
শয়ন-মন্দিরে কথা-ছলে মনান্তর ॥ 
ভবানী বলেন ভব, এ তব কি রীত। 
ছ'দিন না গত হতে, হলে উপনীত ॥ 
ছিন দিন তরে আমি, লয়েছি বিদাঁয়। 
না হয় হে পাঁচ দিন, রলাম হেথা ॥ 
ভাতে তব ক্ষতি নাই, ঘুচেছে জঞ্জাল । 
গ্শজলে গঙ্গাণর, থাকিতে হে ভাল ॥ 
শিরঃগীড়া মনঃপীড়া, আর চিন্তানল 
-গঙ্গীজলে সব রোগ+হুয়ে যেত জল্‌ ॥ 
ভব কন, আল দ্ণাও/কথায় কথায়। 
ন্নদা না হ'লে অন্ন, মিলিবে কোথায় ?॥ 
জল পানে তূষ্চা যায়, ক্ষুধা যাবে কিসে? 
গিরিপুরে আসি তাই, হারাইয়া দিশে । 


:.. ঘিজয়! 


ভৌলানীথ বটে আমি/ভুলি না কখন । 
মায়! করি হরি! অন্ন, হরিলে. বধন ॥ 
(লোকনাথ নাম বটে, ভ্রিলৌকে বেড়াইএ 
কোন স্থানে এক মুষ্টি, অন্ন নাহি পাই ॥ 
অন দিয়া অনপূর্ণে! রাঁখিলে জীবন । 
শিবা বিনে শিবে অন্ন, মিলে না কখন ॥ 

হাসিয়া হরের গ্রতি, কন স্তগদন্থা। 
কাজে কিছু নাই কিন্ত, কথা গুলি লম্বা ॥ 
ভালবাস না বাস হে, বাসনা আমার £ 
সদানন্দ সদা থাকি, নিকটে তোমার ॥ 
পথশ্রীস্ত হয়ে কাস্ত । কেন এলে তুমি । 
যেতেম তিন দিনান্তে, সে কৈলাস ভূমি ॥ 
শিরো৷ বিলাসিনী গলা, রেখে একা ঘরে । 
আসা ভাল হয় নাই, গিবীশ নগরে ॥ 
সোহাগিনী হিমশিলা, গঙ্গা যে তোমার । 
রাগোত্তীপে গলে গেলে, নাহি পাবে আর 
এক পথে চলে ন! সে, ভ্রিপথ-গামিনী । 
পথ ছাড়া হ'লে নাহি, পাবে শুলপাঁণি ॥ 
ভোল নাই ভোলানাথ, ভুলিবার নয় । 
গিয়াছিল একবার শান্ত আলয় ॥ 
বেগবতী সুরধনী, গতি জান তার। 
এবার হারালে ভব, নাহি পাৰে আর। 
পিপাসায় নীলকণ, শুষ্ককঠ হ'লে। 
কি করিবে অন্ন বল, ভিন্ন গ্গা জলে ॥ 
তাই বলিঃঅন্নদা, না; তোমার জীবন । 
জীবনু হয়েছে তব গঙ্গার জীবন ॥ 

এরূপ কলদালে হয়, ভিশীকীময়। 
নিরজিতু হলেন পরে, উমা মৃত ॥ 
রজনী প্রভাতে উমা, য্টবেন কৈলাদে। 

* অনিদ্রা গিরিরানী, তাঁবেন হতাশে ॥ 


১৭৫ 


১৭৬ 


হরিনাখের গ্রন্থাবলী । 
বিনয় করিয়। কন, রজনীর প্রতি ॥ 
প্রভাত হও না নিশি, গাঁসীর বিনতি ॥ 


রাগিণী আলেয়া, তাল আড়াঠেকা । 
শুন গে! রজনী, করি মিনতি তোমারে । 
চলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়! করে ॥ 
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি ? 
অস্তে যাবে উমা-শশী ; হিমালয় আঁধার করে ॥ 
কি বলব তোমায় যামিনী, তুমি ত অরন্তধামিনী, 
অন্তরের ব্যথ৷ আপনি, সকলি জান অন্তরে । 


গিরিরাণীর সখেদ কুলনিন্দা। 


পাঁষাণী বলেন শুন, গুন গো রজনী ॥ 
রমণীর ব্যথা জানে, কেবল রমণী ॥। 
তাহাতেই বলিতেছি, মরমের কথ! । 
ক্ষণেক তিষিয়া দেখ, মানবের ব্যথা ॥ 

যে ধরে উরে মেয়ে, সেই জানে ভাল । 
মেয়ের জালায়'মার, হাড় হয় কাল ॥। 
প্রসব হইতে মেয়ে, অধিক বেদন]। 
পালন করিয়া পরে, পর আরাধনা ॥ 
যতনে রতন রেখে, পরে দিয়া দান । 
ভাব্না বাতনা হেতু, সদা জলে প্রা । 
বয়োধিক হ'লে মেয়ে ভাবনা অধিক | 
কথায় কথায় লোকে, দেয় শত ধিক । 
শক্র বলে আই আউ”আটুবড় মেয্। 
ঘরে রেখে ভাত খা, কুল লঙ্জা খেয়ে ॥. 
মেখে দান দিলে পরে, সুকুলীন বে। 
গোর্ঠ শুদ্ধ হেঁটে হেটে, ভি'টে নীল করে) 


বিজয়া । ৯ৰন 


না জানে কেমন সেয়ে, শ্বশুরের বাস। 
বার মাস বাপ মার, যেন গল-পাঁশ ॥ 
কদাচিত চিত হস্ত, বিপরীত নাই। 

ইহা দাও উহা দাও, বলেন জামাই ॥ 
পোড়া-মুখ কুলীনের, গুণ কব কত। 
টাকা ঘদি নাহি পান, নিজ মনোমত ॥ 
কন্যার সহিত তবে, না কন্ে আলাপ। 
রর করছ ্রষ্ট করে, এই মহাপাপ ॥ 
বারেন্দ্রীয় কুলীনের, কুল চমৎকার । 
কুশ-কন্ধে কুল রেখে, কুলাচার তার 1! 
করণে বরণ করি, কুশের জামাই । 
ডুধান মেয়ের কুল, কুল-বাচে তাই ॥ 
কাটিয়া কুশের কুশ, জলে দেন পাত্র । 
তত্ব ক'রে লন পরে, মনো মত পাত্র ॥ 
বয়সানগুদারে কেহ, দর বুদ্ধি করে । 

ধন লোভে কণ্ঠা! ধন, দেন অন্য বরে। 
কুল দৌষে কন্যা হেতু, সকলেই জলে। 
কণ্ঠ।-বেচ1 লোকে সুখী নি্জ বাহুবলে ॥ 
শাস্ত্র যদি মানা যাঁয়, কণ্ঠা-বেচা মুচি। 
এক ব্যবসায় করে, একরূপ, শুচি ॥ 
কুলীনের গুণ এই, বলিলাম সব। 

এই কুলে কন্যা দিলে, অধিক গৌরব ॥ ' 
দিতে কিছু ত্রুটি হ'লে, রাগেন.জামাই। 
খ্-থেকোর মেয়ে বলে, বেহাঁন বেহাই ॥ 
মেয়ের স্বালায় যেবা, জলে সর্বক্ষণ | 

সে জন জেনেছে মূনে, যাতিনা! কেমন ॥ 
আবার মেয়ের রীত»বিপ্লরীত হয়। 
'্সান্িতে বিলম্ব হ'লে, কত কথা কয় ॥ 
কষ্টে সৃষ্ট মেয়ে যদি, কভু আনা যায়। 
বাড়ী যাৰ বাঁড়ী যাঁর, কথায় কার ॥ 


২৩ 


১৭৮ 


হরিনাথেয় শ্রস্থাৰলী | 
আমার সংসার বয়ে, গেল নান। ক্ষাজে। 
পরের বাড়ীতে থাকা, আমার কি সাজে ॥ 
প্রসব করিয়া মাতা, হইলেন পর। 


আপন হইল তাঁর, শ্বশুরের ঘর ॥ 


নারীর জনম ধিক, ধিক শত বার। 
এত বলি গিরিরাণী, কাদেন আবার ॥ 
নব্মীর শশী অন্তেকরিছে গমন । 
প্রভাত হইল নিশি, ভাবিয়া! তখন ॥ 
জদ়্া ডাঁফে উচ্চ রবে, উঠ গো জননী । 
দুরদেশে ঘেতে হবে, প্রভাত রজনী ॥ 





রাঁগিণী অহং, তাল একতালা। 


একবার, জাগ মা, কুলকুগুলিনী, 
শু-হদয়-বাসিনী । 
আমি ডাকি অবিরত, মা রলি নিদ্রিত, 
শঙ্কর সহিত, শক্কর-মোহিনী ॥ 
দেখ, তাঁরা সনে শশী, অস্তে গেল নিশি, 
পোহাইল তারা ত্রিনয়নী। 
পৃচ্ছার সময় হ'ল, শিব মন্সোহিনী, উঠ শিবে! 
শিবপুজাঁ কর শিবসামস্তিনী। 
মাগো, রতন পালঙ্গে, তুমি শু সঙ্গে, 
নিক্রিত না শুন হরির রাণী। 


কিসে চেঙন পাব মা? মায়া নিদ্রাতে সদা অচৈতন্ত ; 


তুমি চৈতন্য না হলে চৈতন্যন্ূপিণী॥ * 


৯৬ 





: জয়াকে স্ে শিরিরাশীর নিবারণ । 


জয়ার খ্দাহ্বান বাণী, - শুনিয়া গিরীশ-রাণী, 


জয়া-প্রতি বলেন ব্চন। 


বিজয়া । 


যাবে বলে খুজে তারা, * কাদিয়! কাদিযী তারা, 
এখনি ষে করেছে শয়ন ॥ 
করিলে তার নিদ্রাতঙ্গ, লস হইবে অঙ্গ, 
পথে নাহি চলিতে পারিবে । 
জয়া তোর করে ধরি, সে জন্য নিষেধ করি, 
ও নিশি অস্তে আপনি উঠিবে। 
এখন রজনী আছে, ». নিশাপতি তারা সাজে, 


সাজে দেখ কিবা চমতকার। 


অচঞ্চল যত শাখী, নীরব রয়েছে পাখী, 


চক্রবাক করিছে চীৎকার ॥ 


নিশি যদি পৌহাইত, দীপশিখা, হইত লোহিত । 
পবন বাহিত মৃদ্ধ, পাখীসব, গাই ললিত ॥ 

নিশি যদি পৌহাইত, ঝিল্লীরব, না থাকিত আর। 
চক্রবাকী নাকরিত, ক্ষণে ক্ষণে, বিরহ চীৎকার ॥ 
নিশি যদি পোহাইত, দিবাভীরু, নিশাচরগণ । 

তবে কেন ইতস্ততঃ, ভয়হীন, করিবে ভ্রমণ । 
নিশি যদি পোহাইত, আলোকিত, তারক মণ্ডল । 
শনীর সহিত তবে, এতক্ষণ যেত অস্তাচল ॥ 

নিশি যদি পৌহাইত, পুর্ববদিক, হত রক্তঘোৌটা 
সিথায় পরিত সাধে, নৰ ভাঙ্ক, সি'ছুরের ফোঁটা ॥ 
নিশি যদি পৌহাইত, সরোবরে, ফুঁটিত কমল 
মধুলৌভে বেড়াইত, মধুত্রিয়, ভ্রমর সকল , 
নিশি হুদ পোহাইত, তবে জয়ে, শশী- দোহাগিনী। 
কুমুদিনী থাকিত কি, হাস্ত যুখে, মৃশাল- -বাসিনী। 
নিশি যদি 'পোহাইত? এতক্ষণ, লইয়া গোগাল। 
হইবে গোষ্টে যেত, নঠগ্রোর, কৃষক-রাখাল ॥ 
নিশি যদি পৌহাইত, ঘরে ঘরে নগরের ক্লৌক । 
চেতন হইত পেয়ে, নঝোধয়, ভান্গর আলোক ॥ 


্ 


১৭৯ 


হরিনাথের গ্রন্থাবলী | 


নিশি যদি গোহাইত, মঞ্চেপরি, রাজবন্দীগণ. ৷ 
বিভাস, ভৈরব, টড়ি, আলাপিয়া, গাইত এখন ॥ 
তাই তোত্তে বলি জয়া, চেয়ে দেখ, রয়েছে যাঁমিনী & 
“্জাগাওনা নিদ্রাগত, আছে মস, প্রাণের ঈশানী। 


রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা । 
জাগাও না হরজায়ায়, জয়, তোমাঁয় বিনয় করি) 
যাবে বলে সারা নিশি, কাদিয়া পোহালি গৌরী ॥ 
নিশি জেগে কাতর হয়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে, 
বিষাদে ও বিধুব্দন, ষলিন হয়েছে, মরি ॥ 
নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে পরে, হিমালয় আধার করে, 
উমাণশী কৈলাঁসপুরে, বাবে পরিহরি | 
নিতে এসেছেন হর, তাই বলি বিলম্ব কর্‌, 
ফতক্ষণ ঘুমায়ে থাকে, ও বিধুব্দন হেরি |) 


গিরিরাণীকে তত্ব কথায় জায়ার প্রবোধ। 


জয় বলে বাণী, শুন.গিরি রাণী, 
-উমা কি তব নন্দিনী। 

এই বেদ মন্দ নিরাকার ব্রহ্গ 
সাকারে ত্রঙ্মরূপিণী ॥ 

তোমার উমার, আকার প্রকার, 

5. নাহি জানে যোগিজন। 
- কহেন পণ্ডিত, ত্িশুণ আূটীত, 
এই বেদের বচন ॥ 

"দানব মীনব,. -£ * দেবতী বাসব, 
রী হুজনটিপালন লয। ৬ 
জীব জন্ত দিশা, -. ষট কাল নিশা, 

সবভাহা হ'তেহয ॥ 
॥ 


বিজয়া। ১৮১ 


কে জানে দুর্গার, স্বরূপ আকার, 
নিরাকার কি সাকার ॥ রি 
॥ এই জ্ঞান সত্য, তিনি সাক ত্য, 
অনস্ত জগদাধার | 
দেখ যত তন্তু, হস্তী কীট অণু, 
অচল সচল চয়। ্ 
চন্দ্র তারা ভানু, * সব পরমাণু, 
যোগে মাত্র ক্রিয়। হয়, 
তিনি স্যষ্টি মূল, তিনি সুক্ষ স্থূল, 
অবস্থিতি সর্বব ঘটে । 
আনাদি অহেতু, মহামায়া হেতু, 
রাণী তব ভ্রম ঘটে ॥ 
উম৷ সর্বভূতে, চেতনা স্বরূপে, 
বিষ্ুমায়াতে শব্দিতা | 
উমা, সব্বভূতে, স্থিতা নিজ্রারূপে, 
ক্ষুধা ত্রিলোক-বিদিতা ॥ 
উমা, সর্বভূতে, শিবশক্তি রূপে, 
অস্ধা বৃত্তি রূপে স্থিত] । 
উমা, সর্বভূতে, শাস্তি কৃতি রূপে, 
ভক্তি রূপে অধিষ্ঠিতা ॥ 
উমা, সর্বভূতে, লজ্জা ধৈর্য্য রূপে, 
লক্ষী মাতৃ রূপা কাস্তি। 
উমা সর্বভূতে, তৃষ্ণ ভদ্রারূপে, 
স্বৃতি, চিতি রূপ! ভ্রান্তি ॥ + 





রাগিনী*নুরট, তল একতীলা। 
, উমা নহে তোমার নাঁদনী। রর 
ভবভারিদী, ভবমোহিনী » তারা ত্রিতাপহারিক্খা, 

" ছুংথ নিবারিণী, বর্স্বরূপিণী ॥। 


৯৮২ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


খেনের মন্ধ্র এই গুনগো। জননী, সিরাকার ত্রহ্ধ ভাবে তৰজ্জারী, 
.সাকারেতে আবার ব্রহ্ষদনাতনী, ত্রিজগতবন্দিনী ॥ 
অসম্ভব সব তাহাতে সম্ভব, মায়াতে উত্তব, বিধি বিষণ ভষ, 
শ্রক্তিন্ূপে আবাশক্তি মেয়ে তব, জগত-প্রসবকারিণী ॥ 
তিনি মহামায়া দেবের আরাধ্া, 
মায়াতে আছে জগত আবদ্ধ, 
ক্কাটে মায়াপাশ কার,এমন সাধ্য, শুনগো! জননী ॥ 





ভগবতী ও মেনকার বিলাপ। 


মায়ের অঞ্চল ধরি, চঞ্চল নয়ন । 
চঞ্চলা-বরণী তারা, করেন ক্রন্দন ॥ 
াবি কথা ভাবি মনে, মলিন বদন 
মেঘরাশি করে যেন, শশী আবরণ ॥ 
ভাসিল তারার ছুটি, নয়নের তারা ॥ % 
আবিশ্রান্তে বর্ষে যেন, জলদের ধারা ॥ 
হুতাসে নিশ্বাস যেন, বাতাস প্রবল। 
বিশদ শরদে হয়, বর্ধা অবিকল ॥ 
যেতে হবে এই ভাব, হইতেছে মনে । 
মক বিছ্যৎ বঙ্জ, ক্রন্দনের সনে ॥ 
মের উদ্যানে ছিল, ইচ্ছা-লতা যত। 
কতক পুড়িল, ছিন্ন-সূল হল কত ॥ 
যাহার মায়ায় মুগ্ধ, প্রসার সংসার । 
*. অগয়র মায়ায় প্রাণ, আকুল তাহার ॥ 
যমতায় ছৃহিতায়, কোলে করে রাণী 
বিদরিয্া যায় বুক, দেখে মুখখানি ॥ 
ভূধর-রমণী কোলে!, ীধর-বন্দিী। 
একত্র মিলিত হয, শশী সৌদামিনী, « 
ক্ন্তারে প্রবোধ দিয়া, বলেন পাষাণী। 
ধৈর্য ধর গঙ্গাধর-মোহিনী ঈশানী ॥ 


বিজয়া 


তিন দিন তরে তোরে এনে হিমীলঙ্ব 1 
হিমালয় হল শোৌঁক-অনল আলয় ॥ 
ধারায় ধারায় তাঁরা, তারাকারা ধারা! 
সারা নিশি কেঁদে উমা, প্রাণে হলি সারা ॥ 
ক্ষান্ত দে মা ক্ষাস্তিরূপা এস কোলে কৰি । 
বৎসরের মত মাকে, মা বল শঙ্করি ॥ 





রাগিণী বিভাস ঝিঝিট জং, ভাম ঝাপতাল। 
এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে ) 
তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে তোম। বিনে ॥ 
ছুঃখিনী জননী বধে, ঈশানী যাবে কেমনে । 
তুমি আমার নয়নতারা, তোরে বিধায় দিয়া তারা, 
তারাহারা নয়নে রব কেমনে তবনে 1 
ওম! তিন দিনের তরে আসিয়া, নিবাণ আগুণ জেলে দিয়া, 
নিদয় হয়ে বিদায় দিতে বল গো! কি কারণে । 
প্রাণান্তে নয়নপ্রান্তে, যেতে দিব ন! তোমাধনে, 
সাগর সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি, 
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না জীবনে । 





যৌগেশ্বরীর যোগ পরিচয় 1 


দেখে মার মহা মায়া, চিন্তা করি মহামায়া, 
» যোগমায়া দেন পরিচয় । 
দেখি মা গো কি বিকার, কে ভোমার তুমি "কার, * 
*কে নন্দন কেবা কন্যা হয় ॥ 
যে দেখ মাপ্রথ বাজী, সকলিত ভোজ বাজী, 
কর্-থত্রে বন্ধ শীঝুগণ। 
ষে যেমন করে কর্ম, . যাথে নিজ নিজ ঘণ, 
, সেইনূপ ফলবিণরত ॥ 


১৮৪ 


হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 


এ সংসার নাট্য ঘর, ” দেবতা দানব নর; 
বনুরূপ করিছে ধারণ। 

সময়েতে'নাহি রবে, প্রস্থান করিতে হবে: 
অন্য কিম্বা কল্য নিরূপণ । 

তথাচ বিষয়ে মত্ত, হারাইয়া জ্ঞান, তক্কঃ 
অন্ধমত্ত্ মর্তবাষীগণ ॥ 

জীবগণ মোহপাশ্ছে বদ্ধ হয়ে ধর্ম নাশে, 
মারাবশে সদা মুগ্ধ রয়। 

কি বলিব চমৎকার,  গুটিপোঁকা ষে প্রকার, 
নিজ স্থত্রে নিজে বদ্ধ হয় ॥ 

সন্মুখে নিষাদ কাল,  পাতিয়াছে মৃত্যু জাল, 
মোহ বন্ধ শীঘ্র কর ছেদ। 

জ্ঞান তব করি সার, চিন্তা কর সারাৎসার, 
মুক্তি পাবে পরিহ্র খেদ ॥ 





ন্াঁগিণী অহং, তাল একতাল! ॥ 
কী কার তরে আর কে তোমার নন্দিনী 


আপন বল যারে, কোথায় রবে তারা জীবনঅন্ত হলে, 


ংসার নাট্য নিকেতন, নট জীবগণ, মুগ্ধ মহামায়া মায়া গুণে । 


আমার দারা পুত্র ধন” আমার পরিজন, বলে কেবল মহামায়ার কারণ। 


এ মহীতে সকল মহামায়ার মোহিনী ॥ 


নানা কর্ম বেশে, বিষয় বিষম তালে নাচে সর্বক্ষণ, 
তার। কার্য অস্তে গমন, করিবে আপনি । 


কারে পুত্র বল, তাঁরা রবে কোথা জীবন অন্ত হলে, 
বল কেবা কার পিতা, কেবা কার জননী । 


2 
"সপ 





- সবিজয়া 4. ১৮৫ 
মেনকাঁর সহজ জ্ঞান । 


করি প্রাণ মনোষোগ, মেনকা শুনিয়া যৌগ, 
বোগেশ্বরী উম! প্রতি কন ঃ ্ 
যোগানে যোগিগণ, করে যোগ আরাধন, 
অন্তকালে যুক্তির কারণ ॥ 
কিবা কাঁজ মমতায়, ্ আমি তব মমতায়, 
বদ্ধ হ"য়ে রয়েছি শঙ্করী । 
ডাকে যত গ্রতিবাঁসী, উমার মা ভালবাসি, 
শুস্তে তাই দিবস শর্করী ॥ 
তোরে কৌলে করি তারা, ভাবি আমি প্রব্তারাঁ_ 
লোঁকে বাস করিতেছি সখে। 
চন্দ্রলোকে কেন যাব, কোটি চন্দ্র হাতে পাব, 
মা বল মা, তুমি চন্দ্রমুখে ॥ 
মুক্তি ইচ্ছা! করে যাঁরা, যুক্তি নাহি মানে তারা, 
মুক্তি পদে কি বা সখ বল? 
ভক্তিযোগে দিয়া যোগ,  শুকদেব স্থুখভোগ, 
করে মনে আনন্দ বিমল ॥ 
করি যোগ আরাধন, আমি যে যৌগের ধন, 
যোগেশ্বরী পেয়েছি তোমারে । 
মুক্তি আপা করে তক্তি, হার্াইলে শিবশক্তি, 


তুমি কি মা বলিতে আমারে ॥ 
করিয়া কত সাধনা, পেয়েছি তাই সাধ না, 
* তোরে রাখি নয়ন প্রান্তরে । টার 
যোগতদু তূলাইয়া, বোকা পেয়ে ধোকা দিয়া, 
যাবে কি মা, ভেবেছ অন্তরে ॥ 





* রাগিণী বিভাস, তাপ একতালা। ূ 
আরে অবোধ মেয়ে, মিছে প্রবোধিয়ে, ৮ 
মায়েরে ভুলায়ে, যাঁবে কি উম! । 


২৪ 


১৮৬. হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


অনেক যোগসাধন, ক”রে যৌগাঁসন, 
যোগে পেলেম তোরে, যোগেশ্বরী মা ॥ 
যোগে সাধে যোগী, যনে সুনিগণ, সে সব কথায় আমার কিবা! প্রয়োজন, 
' আমি জানি উমা মেয়ে, আমি মা, উমা মাগো; 
এমন সহজ তত্বে যোগতত্ব কাজ কি মা॥ 
মোক্ষদী নাম ধর জীব মুক্তি দানে, মুক্তি পেলে আমি সখী নহি প্রাণে, 
স্থুখে থাকলে তৃমি, যুঃখে তরি আমি, দুর্গে মাগো ! 
মেয়ের সুখে সুখী আর ছুঃখে ছুখীমা ॥ 





গিরিরাণীর অনন্তরূপ দর্শন ও মুচ্ছ? প্রাপ্তি । 

মায়ের অন্তর হতে, মহামায়া হরি ! 
মায়া করি লইলেন, মহা মায়া হরি ॥ 
ত্রম জ্ঞান গেল তার, অন্তরে অন্তরে । 
উমাকে দেখেন ফাঁনী, অন্তরে অস্তরে ॥ 
কখন ভাবেন উম, গঙ্গা-নীরাঁকার ৷ 
কখন ভাবেন তিনি, ব্্গ নিরাকার ॥ 
কখন দেখেন আছে, উমা ধর! ধ'রে । 
কখন দেখেন রাণী, উমা ধরাঁধরে ॥ 
কখন দেখেন তিনি, দিবাকর করে। 
কখন দেখেন তীর, দিবাকর করে ॥ 
কখন দেখেন উমা, আখিতারা মাঝে । 
কথন দেখেন তারা, আছে তারামাঝে।। 
আবার দেখেন রাণী, অনন্ত উপরে । 
মহারিষু রূপে উমা, অনস্ত উপরে ॥ 
যে দিকে ফিরান রাণী, নয়নের তাঁরা 
সে দিকে দেখেন তারা, নয়নের তারা ॥ 
তখন জয়াকে ডেকে, বলেন ত্বরাঁয়। 
এই গুণে বুঝি উমা, পাঁতকী তরায় ॥ 
বলিতে বলিতে ভয়ে, বলে ধর্‌ আয়। 
মুচ্ছিতি। হইয়া রাণী, পড়েন ধরায় ॥ 


বিজয় । ১৮৭ 


লোকে ভাবে শোকে বাণী, আছে ধর! ধৰি । 
চেতনা করিয়।৷ তোলে, করি ধরাধরি ॥ 
,মারারূপ পরিহরি, হরি মহামায়া । * 

জননী রে বলিছেন, হি মহা মায়া 1 
কৈলাসে যাঁইব আখি, এবার তরিতে। 

তাহাতেই বলি দে ম1, বিদায় ত্বরিতে ॥ 

শুনিয়া গিরীশ-রাণী, ভাসি চক্ষু-নীরে ? 

ডাকিয়। বলেন যত, পুরবাঁসিনীরে ॥ 





রাগিনী ললিতবিভাস, তাল একতালা । ' 
আমার উম! যাঁয় কৈলাস, হিমালয় করি শুন্য । 
নয়নতারা হলেম হারা, নয়নতারা তারা ভি ॥ 
জয়া দেগো মুক্তকেশীর কেশ ক'রে পরিচ্ছন্ন । 
পুরবাসী দে গো আসি, মায়ের সিঁথায্ শিঁদুর চিহ্ন ॥ 
তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে, 
উমা! ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হয় বিদীর্ণ; 
দিনে অনধার হলো৷ আমার, স্বর্ণপুরী হেরি শূন্য । 
হরি বলে মা আমার, দে গো বিদায় যাৰ তুর্ণ॥ 





তিনটি দীন ছিজের প্রার্থনা | * 


পরিহরি হিমাচলে, কৈলাস অচলে চলে» 
" অচল-রাজনন্দিনী ভারা ।  & 

শাক্ত ভিন ছিজ দীন, বহর্দিন পরে দিন 
পেয়ে ডাকে ছুর্ধা বলে তার! ॥ 

যাত্রা কর 'দেখে দিন এ দিকে যে ডাকে দীন, 
+. দীন রেখে অদ্দিক্টেকি যাবে ? 

দান-দরামর়ী তবে,” দীনতারা নামেগ্ভবে, 

একেবারে কলঙ্ক রটাবে ॥ 


রি হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 

'আসিয়াছ তিন দিন, “তাই শুনে তিন দীন, 
তিন দিন পথেতে হাঁটিছে। 

তাদের তবাকী নাই, দিনমণি-তে ভাই, . 
ফাকি দিতে তোমারে ডাকিছে ॥ ৮ 

যদি বল শেষ দিনে, ডাকিলেও আমি দীনে, 
দি” নে ফাকি, দয়া করে থাকি | 

যদি মা অজ্ঞানে থাক, তবেই ত দিলে ফাঁকি, 
মা বলে মা, তাই আগে ডাকি ।। 





রাগিণী ভৈরবী, তাল একতাঁলা ৷ 
আগে নিবেদন করে রাখি। 
অকৃতি সন্তানে, স্থান দিও চরণে, 
অস্তে তারা আমায় দিওনা ফাঁকি ॥ 
দিনে দিনে ষত গত হচ্ছে দিল, 
নিকটে আগিছে শেষের সে দিন ) 
দিনমনি-স্থত বাঁধিবে কোন্‌ দিন, 
এ দীনের ক" দিন আছে মা বাকি ॥ 
বাসনা সময়ে ডাকিব তোমাকে, 
কি জানি রসনা বশ না থাকে; 
অন্তিযমকালে তারা ভূল না! আমাকে, 
'অজ্ঞানে সভ্ঞানে যে ভাবে থাকি ॥ 


সাপ । 


অক্রুর সংবাদ । 


নান্দী'। 


শত 


রাঁগিণী সুর্ট, তাল ঝাঁপতাল। 
মন ভরে নিত্য নিত্য, সত্য সনাতন নিত, 
সত্য বিনে শাস্তি নাই আর, জেন 'এই সত্য সত্য । 
সত্যসেবায় আত্মশুদ্ধি, দূরে পলায় ভ্রমবুদ্ধি, 
সত্যতন্বে জ্ঞানবৃদ্ধি সুপ্রক্ণশ্ত আম্মতব ॥ 
লইলে সত্যের শরণ, অহঙ্কার না থাকে কখন, 
দেষ হিংসা কাম ক্রোধ দূরে করে পলায়ন 
সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোঁবেনা জীব পাপহদে, 
সত্য কলুষ সংহারে, প্রকাশে বিভূ মাহাম্থ্য ॥ 
সত্য ভিন্ন ধর্মকর্ম, ধর্ম নয় সে ধর্ম মর্_ 
ভেদ করা কলুষ অস্ত্রে, মনে জেন নিশ্চয়। 
শুন ওরে ত্রীন্ত মন, সত্য পথে কর ভ্রমণ, * | 
যড়রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ ॥ 


*. (সৃত্রধারের প্রবেশ। ) 


রঙ ঙ 
সু্রধার। (স্থির ন্তানে নিরীক্ষণ পূর্বক ) সভার কি আশ্ধ্য শোভা 
হয়েছে। আমি সভাস্থ ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত, শুরুজন এবং নানাশান্দর্ণী গুণিগণের 
চরণীরবিনে প্রনিপাত করে নিবেদন কী ? হস যেমন জল পরিত্যাগ ক'রে ক্ষীর 
রে, পণ্ডিত এরং শুণিগণ্ও তদ্রপ ক্মীমাদিগের দৌষ মাজ্জনা করে শুণ 
গ্রহণ ককুন। (স্বগত) সামাগ্ সজ্জাঁয়এ সভার সন্তোষ ডাধন করা ছুঃনাধ্য। 
একবার প্রেষসীকে ডাকি, শুনি তিনি কি বলেন। ভটঃপবে)বপ্রিয়ে | প্রিয়ে ! 
রঙ 


১৯৬ __. হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 


একবার এদিকে আস্তে হবে। (কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া) কৈ ধনি? 
এলে না! ? - ধনী হলেই কি গৌরব বাড়ে ? 
(নেপখ্যে ) এই যেওামি। 


(গান করিতে করিতে নটির প্রবেশ। ) 
রাগিণী কালেংড়া, তাল একতাঁলা 


ধনী বলে করধ্র্বনি, কেন নট গুণময়। 
রসময় হলে কিহে, নাই সময় অসময় ॥ 
তব ধৰনি বংশীধ্বনি, রমণীকুলহরিণী, হায়, 
ধ্বনি শুনে উন্মাদিনী, কেমনে ভবনে রয় ॥ 
মলয় চন্দন বলে, সঁপেছি প্রাণ করতলে, হায়, 
অধীনীর ভাগ্যফলে, হলে কি গরলময় ॥ 
সত্রধার। তুমি কি ঘুনায়ে ছিলে, না বিলম্বের আর কোন কারণ ছিল? 
নটা। কারণ আর কি, আমি ঘরের কাজকর্ম শেষ করে, একটু আরাম 
কর্তে ইচ্ছে করলাম, আর আপনি ডাকুলেন। (সম্মিতে) আবার কি কাজ 
কর্‌তে হবে, তা বলুন। 
হুত্র॥ না, এমন কিছু নক্ব, তবে সভ্যগণ তোমায় একটী গান কর্তে 
বল্‌্ছেন। 
নটা। সেকি, আমি মেয়ে মান্ধুষ হয়ে সভার মাঝে কেমন করে গাইব? 
সত্র। তাতে লজ্জা কি, তুমি ত আর কুৎসিত গান কর্ৰে না। বিশেষ 
-* আমি তোমার সঙ্গে 
না৷ আর সকলকে পারা যায়, গান-পাগ্‌লাকে পারা যাঁয় না। আপনার 
অন্থরোধ, গাইতে হ'ল। 
রাগিণী পরজ ভৈরবী, তাল বৎ 
বিনিগুণ পরথিয়ে তোমায় £ 
প্রাণ সপিয়ে আমার এখন প্রাণ যায়॥ ৮ 
রমণী সরল মীন? পরাধীন চিরদিন, 
পুরুষ পরঃ& আশে 3 (ওহে) * 
শ্প্রণয় বড়শি গ্রাঁসি, কলঙ্কনীরে উঠে ভাসি, 
পুরুষে যে কত খেলা খেলায় । 


£ 


অত্ুর সংবাদ। ১৯১ 


ভধীনী রমণী মীন, বল কোথায় কোন্‌ দিন, 
পুরুষ অবলায়, দয়! করে ; (ওহে) 
, প্রণয় বড়শি খুলে, রেখে যায় হে দুরেফেলে, 
মরে নারী বিরহ বেদনায় ॥ ্ 


হুত্রা। এগর্ননটী তোমার মনোমত। 

নটী। কেবল আমার কেন, অনেক মনোমোহিনীর মনোমত | 

সুত্র! সে যাহা হউক, এখন একটাঞ্গীতাভিনয় দ্বার! সভ্যগণকে সন্ষ্ট 
করা কর্তব্য । 

ম্টা) এই সব মহামতি সভ্যদিগকে সন্তষ্ঠ করি, আমার এমন গুণ কি 
আছে? ৯ 

সুমন হিরাার্রর কিন্তু পদ্মিনী তা বলে না । 

নটী। পন্মে মধু আছে বটে, সুরে না হলে সেকি তাদান 
ক্রুতে পারে ? 

সুত্র। তবে কি মুখবন্ধ পাঠ করব? 

. মটী। *কোন্‌ বিষয়ে? 

সত্র। তাই ত চিন্তা কর্ছি। (কিঞ্চিৎ মৌন থাঁকিয়) গ্রামমণ্লীতে 
আজকাল শ্রীমন্তাগবতের বড় সমাঁদর। বৈষ্ণব মাত্রেই তাহার প্রতি ভক্তিমান, 
অতএব মহারাজ কংসের ধনুরযজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'তে, অক্রুরসংবাঁদ পর্্স্ত অভিনয় 
করা যাক্‌, তাতে অনেকের সন্তোষ সাধন হ'তে পারে। 

নটা। উত্তম কল্পনা করেছেন ? বিলে সিসি ইনি 
করা যাক্‌। রি 


[ উভয়ের গ্রস্থান। 





ইতি প্রস্তাবনা । 


৯২ হরিনাখেন শ্রস্থাবলী। 


গুল জিত 


-শ্রথম গর্ভাঙ্ক । 


া্পিশীটী 


মধুর রাজধানী । 
বিআমভবনে মহারাজ কংস, গুরু, পুরোহিত 
ও বিদূষক আসীন। 
পুরোহিত । মহারাজের শরীর ক্রমে শীর্ণ, বিবর্ণ হচ্ছে। দেখলে বোধ হয়, 
ধেন চিস্তানল সর্বক্ষণ আপনাকে দগ্ধ করছে । কারণ কি ? 
কংস। তগবন্‌! দুঃখের কারণ আর কি জিজ্ঞাসা করেন; দেবকীই আমার 
কান হয়েছে। আমি যে অবধি দৈববাণী শুনেছি, সেই হ'তে চিত্ত! জরে গর্জরিত 
হচ্ছি। চাণ,রাদি প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে গোকুলে পাঠালেম্চ কেহ ফিরে 
এল না। দৌর্ঘ নিষ্বান পরিত্যাগ) 
গুরো। মহারাজ! আমি জানি সে সামান্ত বিপদ নয়; কিন্ত বিবেচন! করে 
দেখলে এতে আপনার অন্ত চিন্তা অল্প। 
কংন। শক্র ক্রমে বলবান্‌ হচ্ছে, আমার অন্ত চিত্ত। অল্প ; আপনি কি ভেবে 
_ বল্ছেন, বুঝতে পারিনে। 


হত . (প্রতিহারীর প্রবেশ ।) 
প্রতিহারী। (প্রণাম পূর্বক ) মহারাজ! বৃদ্ধ মহারাজ পুরুত, ঠাকুর 
মহাশয়কে ডেকেছেন । 
কংস। *(পুরৌহিতের প্রতি) ভগবন্! পিজি আপনাকে দর্শন করতে 
ইচ্ছা করেছেন। 
পুরো । (গ্ৰাত্রোথানপুর্বক ) তবে আমি এক্ষণে আমি। 


৫ [ পুরোহিতের প্রস্থান । 
শুরু। মহারাষ্ত ! যিনি বা কেন না বলুন, আমি আপনাকে উচিত ত বল্ছি, 
আপনার দোষেই আপনার মৃত্যু ক্রমে নিকট হচ্ছে। 
রঙ ঙ 


_ অক্রুর সংবাদ । ১৯৩ 
যত শত্র ছিল বঙগী, ধরে এনে দিলে বলি, 
তাই বলি এক অহঙ্কার 1 
খপুরাজযে রিপু ছয়, না করিলে পরাজয়, 
সেই হেতু ঘটে অনাচার ॥ 
মন্্বাথা দিয়া অন্মে, তাড়াইয়া বেদধন্মে, 
অধন্বেরে করিলে আহ্ঝন। 
বেদধন্ম অনুগত, ছি তব বিপু বত, 
স্থানাস্তরে করিল প্রস্থান ॥ 
অনে অহংকার ভরা, রিপুহীন হ'ল ধরা, 
স্বেচ্ছাচার কর সমুবায়্। 
অধিনাশা অনুতাপ, দিঝ নিশি দেয় তাপ, 
তারে পরাঁজর কর!1 দায় ॥ 
অন্তাপে তন্গ জলে, শাস্তি নাই কোন স্থলে, 
ভবন কানন উপবনে । 
অনিবার চিন্তাজ্বর, . আত্ম দে নিরস্তর, 
কৃত পাপ বত পড়ে মনে ॥ 
রাজা হয়ে ছল্নমতি, বিন! পাপে ভগ্মীপতি, 
সুশীল। ভগিনী দেবকীরে । 
বন্ধ করি কারাগারে, কষ্ট দাও অনাহারে, 
শোক দুঃখে ভাসে চক্ষনীরে ॥ 
রাগিনী ভৈববী, তাল একতালা । 
€ বলি) সমুদয়, কার দোষ নয়, কর নিজ দোষে শীচ সঙ্গ । 
দ্বেষ করে হরি ধ্বনি, বিষর হরি ধ্বনি 
করিলে, ওলে মজিলে, ডেকে আনিলে, 
আপনি, আপন কাল ভুজঙ্গ ॥ 
তৰ সহোদরা দেবকী স্ুুণীলে, শিশে বেধে হবে, হে শিলে দিলে, 
নিদ্টরিত ভূজগ্ জাগ্রক্স করিলে, অগ্নি বামে বাগ বাসে ঢেকে অন্ধ ॥ 
ধরাপতি ঘি অবিচার করে, ধরা নাহি সেই পাপ-ভাঁর ধরে, 


কীপে থর থর ধরা, ধরাধরে, নগর ডূবায় হে সাগর-ভরঙগ ॥ 
হ্৫ 


১৯৪ হরিনাথের গ্রস্থাবলী 1 


স। (সক্রোঁধে ) আমার ঘা ইচ্ছী আমি ভাই কর্ব। কারও উপদেশ 
শুন্তে চাইনে। বন্থদেব দেবকীরে কারাগারে বন্ধ করে অধর্্ম করে থাকি, আমি 
ভার ফল ভোগ কর্ব। “অন্যের ভাতে কি?. 

শুরু। হত বল্লে যে বিপরীত ভাবে, তাঁর কখন কল্যাণ নাই। (ক্রোধ 
পুর্বক বেগে প্রস্থান ) 

কংস। কেমন সথে! রাঁগ করে গেলেন, তাঁভে আমার বড় ক্ষতি। উনি 

- থে কথা বলেছেন, তা গুরু না হলে জান্তে পেতেন, আমি কেমন কংস। আজ 

কাল্‌ অনেক বেটাই পরের দোষ দেখিয়ে উপদেশ দিয়া থাকে, আপন দোষ 
দেখতে পায় না। (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) যাক্‌ ও কথায় আর কাজ নাই। 
ভাল বয়স্য! কুলদেব ঘে বল্লেন, “তোমার অন্য চিন্তা অল্প” অনেক্‌ ক্ষণ 
ভাব্‌ছি, তার তাৎপধ্য বুঝতে পার্ছিনে । 

বিদূষক। মহারাজ বুঝতে পারেন নাই বটে, বল্বামাত্র শর্মা সব বুঝেছেন ; 
পুরুত আর গুরু বেটার ভয্ষে প্রাকাশ করেন নাই। এখন আপদ শাস্তি হল, 
ছুবেটা বুড়ো চ'লে গেছে, সব বলছি শু্গন। আপনকার পুরুত বল্ছিলেন কি, 
ননের বেটা সেই কালটা, কষ্ট দিয়া বধ করে না, যে ধরে সেই সারে, কাজেই 
আপনার অন্ত চিন্তা অন্প, কষ্ট পেয়ে মর্তে হবে ন!। 

ংস। দুর হ পাগল, এ রহস্তের সময় নয় ১ কুলদেবের বাক্যের কোন তাঁত 

পর্য্য আছে। 
বিদু। (সম্তক কণড,যন, স্থগত ) তা 'আছে কই কি, তুমি মলেই শ্রীদ্ধে কিছু 
পটে; তাতে আমিও অসত্রষ্ট নই, ফলারটা ভালই হবে। (প্রকান্তে ) আজ্ঞে 
-. স্া কুলদেব আপন্রকার হিতৈষী, অবস্তই কোন মঙ্গলের কথা বলেছেন। 
(নেপথ্যে বীণার শব ও গান। আকাশে কর্ণ রাখিয়! কংস ও বিদূষকের 
শ্রবণ) 
এ... এ. রাগিণী সুর, তাল ঝাঁপতাল। 
শোন্‌ রে বীণে! বল্বিনে, কেবল হরিনাম বিনে, 
শ্ষণকাল বিফলে বীণে ! হরি বিনে হরিবিনে ॥ 
যেতে ভবপার বীর, পাঁরবিনে পারবিনে, 
_. দেসঙ্কটে হটিপদ তরি বিনে, তরিবিনে ॥ _ 
খতি তারে প্রীতি তীরে, কব বীণে নিশিদিনে, 
তারে তারে তারে তারে তাঁরে ডাক রে বীপে? 


অক্রুর সংবাদ। ১৯৫ 
অগাঁর ভব ছুস্তারে, €ক তারে আর তীরে বিনে, 
বীণে রাধারমণ বিনে, কুপথে মন দ্বিবিনে ॥ 
যাগ বিনে জাগবিনে সংসার যাত্রায়, রাঁগ বিনে রাগুবিনে অন্ঠেরই কথায়, 
ঞ্েগে কেবল জাগে যোগী, জাগে না যে ভোগীরোস্তু, 
জেনে শুনে বৃথাভোগী, ভাবি ভীবনা' ভাবিনে ॥. 


ংস। ব্যস্ত! বীণাবন্্র বাজিয়ে গান করুতে করতে কে আম্ছে? 
বিদূষক। (কিক অগ্রসর হইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক ) আর কে মহারাজ ! 
টেকিবল্লভ ্ 
ংস। টেঁকিবন্লভ্র কে? 
বিদু। আজ্ডে এ কুলোব্নভের ভাই, বঙ্গার পুত্র নারদে মুদি আস্ছেন। 
দেবখষির গ্রবেশ.ও কংসকে আশীর্বাদ । 
€(গাত্রোখান পূর্বক দেবখধিকে কংস ও বিদুষকের, প্রণাম, 
সপ্তাষণ, এবং সকলের উপবেশন ॥) 
ংস। আমার অগ্ঠ সুপ্রভাত, খবিরাজের শ্রীচরণ দর্শন পেলেম।' 
বিদূষক । (স্বগত) তোমার জুপ্রাভাত বই কি, আর অপেক্ষা নাই, শীঘ্রই 
যমালয়ে যেতে হবে, ( প্রকাণ্ে) মহারাজ !. খবিরাজের দর্শনে আমি চরি- 
ভার্থ হলেম। 
নারদ। মহারাঙ্ধের অস্তঃকরণে যেন কোন ছু ঝর চিন্তা হয়েছে ? তাঁইতে 
শরীর জীর্ণ নীর্ণ দেখা ঘাচ্ছে। 
কংম। ভগবন্£ আপনি যথার্থ অনুভব করেছেন । দেবকী আমারু কাঁল 
হয়েছে। দৈববাণী হলো। “দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান আঙীর প্রাণের বৈরী হবে,” 
এই কথার উপর নির্ভর করে, দরবাধশ বিসর্জন দিয়ে, দেবকীর সাতটা পুত্র 
একটা কন্যা নষ্ট কর্মাম ১ এখন শুস্তে পাচ্ছি আমার জীবনহস্তা গোকুলে জন্মেছে। 
দেবতারা মিথ্যাবাদী ঘ আগে জানিনে। হী 
নারদ । (ঈষদ্ধান্তে ) দেবতারা মিথ্যাবাদী নহেন, বুঝবার ভুল। আপনার 
শক্র দেবকীর গর্ভে জন্মে ছিল, বন্থুদেব তাকে গোপনে নন্দালয়ে রেখে এসেছেন । 
,. কংস। কিতা তআমি কিছুইউান্তে পারি নাই) জান্লে কি গোঁপবংশ 
রক্ষা পেত? কোন্‌ দিন বণালয়ে.দিতেম 
বিদু। (স্গহ) হাতে বা কুটি কি হয়েছে, উড়তে না পেরে এখন পোষ, 


রখ 


১৯৬ হরিনাথের গ্রস্থাধলী। 


মেনেছেন, চাণুরাদি কত বীরকে পাঠালেন? কিছু করতে পারলেন না। প্রেকান্ঠে) 
মহারাজ! তা ত আমিও জানিনে, জান্লে ( করশন্ পূর্বক ) এক চড়ে গোকুল 
বসাতে দিতেম। 

নারদ! ভ্হারাজ! ননদ বোষের পুত্র বলে আপনি যাকে সামান্ত মনে 
করেছেন, সে সামান্য নয়। 

কংস। আপনি আমার পরম হিতৈবী, অই সকল গুঢ বৃতান্ত প্রকাশ ক'রে 
সন্দেহ দুর করলেন, এখন উপায়? এ 

নারপ। ( বিদ্ষকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ) বিস্তর উপায় আছে, গোপন হলে 
ভাল হয়। 

কংস। তা সত্য, চারিদিকে আমার বিস্তর শক্র। 

[ দেবি ও কংসের প্রস্থান ৮ 

বিদু। (সুখভঙ্গি পূর্বক, স্বগ্ত ) উ* হু হ, আমি ব্যাটা পর, আর 
নারুদে সুনি আপন হল। গোঁপনে পরামর্শ করতে চল্লেন। নাল! কেটে জল 
আনা, আর সাপের গর্ভে হাত দেওয়া, কেমন মজা, এর পর টের পাবেন । 
রাজার ঘাড়ে ছা স্বর্বতী চেপেছেন, আর রক্ষা নাই । (চারি দিকে দৃষ্টপূ্ক ) 
এখানে কেউ নেই, একবার রাজসিংহাসনে বসে দেখি কেমন দেখা যায় 
( সিংহাসনে উপবেশন ) বাট, আমি বেশ দেখা যাচ্ছি। ঠিক রাজার মত। এখন 
্াক্ষণী শন্দমা কাছে থাকলে ত শোভা পেত। (উচ্চস্বরে ) হেথা কেউ আছিদ্‌ 
রে-_বাতাস দে। (নেপথ্যে পদশব্দ ) ও বাবা! না ব্ল্তেই ফল্লো। কে 
যেন আস্ছে, বুঝি দেখতে পেয়েছে । মান থাকৃতে নেমে বসি (অন্য আসনে 
উপ্লবেশন। ) 

(তৃত্যের প্রবেশ ।) 
ইত্য। মহারাজ কি বাতাঁদ করতে ডেকেছেন? * 
বিদু। বাঠ-আইি কি রাজার সিংহাসনে বসেছি? $ 


[ সয়ে বেগে প্রস্থান। 
পাশা টুল 


ক 
পটন্ষেপগ । 


অক্রুর সংবাদ । ১৯৯ 
নেপথ্যে গান। 
রাগিণী লুম ঝিঝিট, ভাল একতালা। 
€€প কি) সামান্য বালক, হরি গোলকপালক। 
নন্দ যে বালকের প্রতিপালক, প্রতি পলকে তাঁর কত স্বজন গ্রুলয় । 
প্ুব নাহি ধার পায় ক্রবলোক, | 
বালকরূণে গোকুলে গোপালক, সেই গোঁপালক। 
গোনক পরিহরি হরি, (মহারাজ ) গোলোকবিহারী, 
বালক রূপে হলেন, গোকুলে উদয় ॥ ঃ 
বঙ্গ ভাঁবে ধারে ভাবে ব্রহ্ছলোকে, 
ভত্তিভাবে করে কত সেবা লোকে, সে বালকে ;" 
হরি বলে সে বালকে, ( মহারাজ ) ভাবে যে ব! লোকে, 
গরলোকে সে ত গোলোকবাঁসী হয়। 


দ্বিত।য় গর্ভাঞ্ক। 


পি 


অক্রু,র মুনির ভবন । 
নিজ্জন' তুলসী বনে অক্রু,র মুনি । 
অক্তুর। (তুলসী তুলিতে তুলিতে % 

জয় জনা্দন, শ্রীনন্দনন্দন, কংসনিস্দন, ত্রিভৃবনপালক্ষ হে) 
জয় নিরঞ্জন, ভয়বিভঞ্ন, স্ভন কারণ, ভবভয়হারক হে। 
জয় সনাতন, হরি নারায়ণ, ভূবনমোহন, জনগণতারক হে। 
জয় পীভাম্বর, বীলকলেবর, বেণু চক্র ধর, বনমালাধারক হ। 
জয় গিরিধারী, সুন্দ সুরারি, গোলোকবিহারী, বন্তুধেববাঁলক হে। 
জয় খগপতি-পৃষ্ঠ গঞুপতি/মদনমূরতি, ইন্দ্র চন্্র কারন হে। 
জয় শ্রী বামন, লোহিত চরণ, মুর বদন, সুচন্দন ভালক হে। 

- জয় বজ্েশ্বর, গ্গাপীমনোহর, দেব ওাঁভাকর, জলধর চালক হে। 
জয় শ্রীমাঁপণ, কিশোর কেশব, অমর বান্ধণ, ভগুপদর্ধারক ভে । 
জ়নীধাকাস্ত, সাল গুপ শান্ত স্নোধবাপ্, জীবাতীষ্ট দায়ক হেগ 


১৯৮? হরিনাঁথের গ্রস্থাবলী 


জর ্রজবানী, লীবশিবভাবী, মৌহরাশি নাশি, বরজবধূ নায়ক হে 
জয় নরহরি, তুমি হর হরি, ভব্তরতরি, কালবারি শায়ক হে ॥ 


নেপথ্যে তে অকৃকুরমণি ! আব. ঘরমে হে, ইয়ানাঃ মহারাজ কংস্‌ বাহাছুর 
আব. কো বোঁলায়ে.হে'। * 

অন্ুর। (সচকিত) এ ষে কংসদুত্ ডাক্ছে, আমি এখন কোথা যাই, 
আমি যে বৈষ্ণব তা'ত মথুরায় কেউ জানে না; তবে কে আমার সর্বনাশ করলে? 

নেপথ্যে । কাহে আব বাহের হয়ে নেহি, ক্যা__অন্দরমে না যানেছে, নেক্‌- 
লেঙ্গে নেহি? ূ 

অক্ুর | এ্ী এল কোথায় দীনবন্ধে! ! তক্তবৎংসল ! দয়াময় হরি নিক্ব 
দ্বাসের প্রাণরক্ষা কর। - 

্ রাগিষ্ি সুরট, তাল ঝাঁগতাল। 


কোথা জনরঞ্জন, জন বিপদ-ভঞ্জন, 
দুর্জন ভয়ে রাখ, হে যছুনন্দন ॥ 
ভঙজিতে নির্জনে তোমায়, দুর্জনে ঘেরিল-আগায়” 
বিপত্তে আজ যায় হে জীবন, জগজীব-জীবন ॥ 
কুজন ভয়ে নাহি পুজন আয়োজন, 
মনে মনে সংকল্প মনে বিসর্জন, 
জনরবে কংসজন, করিছে আমার তজ্জ ন, 
অন্তর্ধামী তুমি হরিিজান দাসের যে ভজন ॥ 


(দূতগণের গ্রবেশ। ) 


দৃত। ইয়! বেহুদা ব্রামিন.1 শাইদ ভাগংতে হৌ? হিয়া আও) 
অক্রুর। ( কম্পিত কলেবরে ) বাব! বাবা! দূত বাবা! এই যে বাবা 
আমি বাবা! € 
দূত। তুনুমী বন্মে বৈঠকে, ক্যা কর্তে হো? 
অক্রর। বাবা? তুল্নী বাব! ই-্ত না, না, বাবা। কা-কা-লী বাবা! 
দূত। কৃ-কৃ-কা-কা, উদ্নোপব, রাখ দেও; বদন্যমে তুম্ছারে কিন্কা দাঁগ 
ছায়। চা 
- অক্জুর।: না, না, বাবা! মের না, আমি হরি-সন্দির দিই নাই! 


অক্রুর সংবাদ ।. ১৯৯, 

দূত। ভুম্হার! নাক্মে সাদা রঙ্গকে ক্যা লাগা! হায়! সাইদ! তিলক্‌ 
করুকে সাধু হয়ে হো? 

অক্কুর। (নাপিকার ভিলক মুছিতে মুছিতে ),কৈ? বাবা ! আমিত 
কিছু জানিনে।' ্ 

দূত। এস্ওয়াক্ত চলো, তুম্হারা বাঁপকো পাদ। তেন সব বেহুদ্গী দূর 
কিয়ে যাগ!। 

অন্তুর। আচ্ছা বাঁ! চল, যেখানে ল'যে যাবে সেইথানেই যাব । 

4 [ সকলের প্রস্থান । 


পটক্ষেপণ | 


. নেপথ্যে সংগীত । 
রাঁগিনী ভৈরবী, তাল একতালা ৷ 
৬ (এই ) নিবেদি হে অভ্ুর মুনি। 
বল্লেন নারদ মুনি, তুমি অক্ুর মুনি,মুনির শিরোমণি, বৈষ্ণব চুড়ামণি ॥ 
আনিলে হে সুনি, নীলকান্ত মণি, পাইবে খুনি, নীলকাস্ত মণি, 
পরশে সে মণি,আমি হব খুনি, যেমন লৌহ স্পর্শে স্পরশমণি ॥ 
ব্রজ রাজ্যে গমন করিলে আপনি, রাম ক হেথা আসিবেন আপনি, 
হরি বলে মণি, নন্দের নীলমণি, নৃপমণির পক্ষে সর্প শিরোমণি ॥ 


পানি 


২০৯ ইরিনাথের গ্ন্থাবলী | 





ভিভীস্ম অহ 
গপ্রথম গতভাঙ্ক । 


কংস কারাগার । 
(বক্ষে শিলা, হস্ত পদ শৃঙ্খলে বদ্ধ, ধরা শয়নে ব্হদেব, দেবকী |) 
ছারে প্রধান দ্বারপাল। 

৯ম বন্দী । জমাদার ছাপ! আর মোরে মারবান্‌ লা, মুই গরিব, কোঁখেকে 
মোশায়কে পেনামী দিই। 

বয় বন্দী। আমার বড় পিপাপা হয়েছে, বুঝ ফেটে গেল, একটুকু জল দাও, 
তোমার পায় ধরি। 

৩য় বন্দী। দমফেটে মলেম, পাথরের ভার আর সইতে পারিনে, বুকের উপর 
হ'তে পাথর খানা একবার তোল্‌ না তাই ! নিশ্বাস ফেলি। 

প্রধান ঘ্বারপাল। চোপ্‌রহো। দো হোগা নেহি। 

(দ্বারে অক্তুর মুনির প্রবেশ । ) 

অক্রুর। দ্বারি! আমি একবার বহ্থদেবের সহিত সাক্ষাৎ করতে যাঁব। 
_ *শ্বারী। মহারাজকো! য়্যায়সা হুকুম নেহি, কি উন্কে বেহুকুম, কিসিকো 
ফটক্মে যানে দেনা। উয়ে! হোনেসে মেরে জান্পর নহবৎ আবেগা। 

অন্কুর। আমি মহারাজের অনুমতিক্রমে, বৃন্দাবনে রামকুষ্ণকে আস্তে যাচ্ছি। 
বন্থদেবকে একটি কগা জিজ্ঞাসা করতে হবে। নতুবা কার্য/সিদ্ধি হয় না। 

দ্বারী। তব যাইয়ে, আউর দেরী কর্‌ না জরুর নেহি। 

অক্ুর। (কারাগারে প্রবেশ করিয়া বহুদেব দেবকীকে নিরীক্ষণ পূর্বক, 
স্বগত ) আহা! কি' কষ্ট || বস্থদেৰ পরম -ধান্দিকি রাজপুত্র, কখন ক্লেশের মুখ 
দেখেন নাই, যান বিনে গমন করেল নাই, শয্যা বিনে শয়ন করেন নাই, এখন 
সৃত্তিকায় ম্পন্দহীন পড়ে-আছেন, হস্তপদ শৃঙ্খলে বদ্ধ, বক্ষ-স্থলে পাষাণ চাপা, চক্ষে 
অবিরত ধারা বচ্ছে। _দেবকী রাজনশ্দিনী, কোমলাঙ্গী, অবলা, সরা? নির্দয় 


অকুর সংবাদ । ২৯ 
প্রহরিগণ বন্ধন করে, ও'রও কোল বক্ষে পাষাণ দিয়ে রেখেছে! দেখে ফে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়! আহা! খঁদের চেতনা মাত্র নাই। আমি যে' কারাগারে অয়েছি, 
তা জান্তেও পার্নে নি. ডেকে চৈতন্য করি । উিচ্চস্বরে) দেবকি! মা দেবকি। 

_. দেবকী। (চৈতন্য হইয়া, ) 
রাগিবী ললিত বিভীস, তাল একতালা । 
তুই কি এলি আয়, একবার কোলে আত্ম, রে নীলকান্ত। 
শোকাতুরা, সকাতরা, মারে তা কর শান্ত 1 
ভোমার কারণ, যাঁয় রে জীবন, নয়নজলে নয়নাস্ত, 
যাদৰ আমি তোর মা রে! মারে কৎসদূতু দুরস্ত। 
হয়েছে রে ছ্রদৃষ্ট, পুক্র হয়ে তুই রে কৃষ্ণ, 
দেখ.লিনে য়ে এক দৃষ্ট, কি কণ্ঠ অবিশ্ান্ত 3 
দেখ, স্বচক্ষে, পাষাণ বক্ষে, শোক ছুঃখে হল প্রাণাস্ত। 
সইতে নারি, প্রহারে প্রহরী বলবস্ত। 
অক্রুর। (সাশ্র, স্থগত ) আহা! মা দেবকীর কি কণ্ঠ! আমাকে পোপাল 
মনে করে ত্রন্দন করছেন । ছুঃখ আর দেখা যায় না, পরিচয় দিতে হ'ল । (প্রকান্থে) 
মা! আমি অক্রুর মুনি, আপনার যাদব নই, বাম কৃষ্ণকে আন্তে বৃন্নাবনে 
যাচ্ছি; আপনকার কৃষ্ণ, আমার কাছে জিজ্ঞাসা করুলে, আমি কি বল্ব' মা! 
আমায় বলে দিন্‌। শ 
দেবরকী।_ 
রাগিক্লী বিভাস ঝিবিট, তাঁল ঝীপতাল। 
স্বচক্ষে দেখিলে সকল, অক্রুর তৌমায় বলিক কি। 
রুে কল এই কণা, মরেছে তোর ম! দেবকী ॥ 
পাধাণ বুকে, মরি খে, যেন রে ঘোর পাত । 
দামোদরে, ধরি উদক্ষে, কপালে ছিল এত কি। * 
নয়ন জরে গেছে নয়ন, ভাগোতে আর আছেকি॥ 
(আমি-) হনিবলে কীদি বত, প্রহাকে প্রহবীক্তত্ড 
মবিরে প্রাণ ওষ্ঠাগভ, প্রাণে এত লঙ্গ কি, 
হস্ত পদ নিপু বন্ধন উঠিতে আব সাঁধা'কি। 
, দিদ্ুমুনি বিনা? যেমন; মারে অন অন্বাকী 


হরির ক কে নে (এই) যঘ আব, দেবর * 
২ 


২৭২. হরিনাথের গ্রস্থাবলা | 


£ 
কক্রুর। ( স্র্/চক্ষে ) মা! আর রোদন করে! না, আমি যেরূপে পারি, 
বাম কৃষককে এনে দেব। এখন আমি যাই। 


[ অক্র,র মুনির প্রস্থান । 





পটক্ষেপণ। 


ক্ুত্ভীজ ভক্ 





প্রথম গর্ভাঙ্ক | 


পাশ 


শ্রবৃন্দাবন। 
গোষ্টে রু্ণ বলরাম । 
কষণ। ( বলরামের প্রতি) দাদা.! ছিদাম শুবলের! গোবর্ধনে গো-শাল 
চরাচ্ছে, ভূমি সেথা যাবে না? 
বলরাম। ( ভোতলা স্বরে ) না ভাই! এস আমরা বংশীবটে বসি, তার! 
এখনি আস্বে। 
রি, - উভয়ে বহশীবটচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান । 
|] (ক্রুর মুনির প্রবেশ ।) 
অক্রুর। (চারি দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বগত ) এই কি শ্রীবৃন্দাবন ! 
আহা ! দর্শন ক'রেমামার প্রাণ সার্থক হ'ল! নানাজাতি তরুগণ, কি আশ্চর্য্য 
শৌডা ধারণ করেছে। পুগ্গফলভারাবনত শাখা সকল, বাঘুহিল্লোলে ছুলিয়ে 
ছলিয্ে আগন্তক পথিককে বৃন্দাবন দর্শন কর্তে, যেন আহ্বান কর্ছে। 
বৃক্ষবিহারি স্ুকঠ শুক শারিকা, কোকিল 'কোকিলা, সর্বক্ষণ মধুর ধ্বনি করছে! 
তা শুনে বোধ হচ্ছে, যেন বৃক্ষগণই কষ্ণভজদিগকে হরিনামামৃত গান শুনাচ্ছে। 
মযুর ময়ূরী নর্তক নণডকীর ভ্তায় বৃত্য করে বেড়াচ্ছে। গোকুলবাসিনী সুরূপিন 
আভ্টরিণিগণ, কেহ কুস্ত -কক্ষে জলে, কেহ পশরা শিরে পথে, কেহ বৎস বক্ষে 


অক্ুর সংবাদ. ২০৩ 


গোষ্ঠে, ইতস্তত: গমন কর্ছে। োষ্ঠটমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে মধুর বেণুশব হচ্ছে। 
সেই রব শুনে, ধেশ্ুগণ বনে রিচরণ কর্ছে ? বেগদ্ঘতী যমুনা উজান বচ্ছে, 
মীনগুলি মুখ তুলে নীক্কে তীরে আশ্ষালন কর্ছে। €দখে গুনে আমার ভাপিত 


প্রাণ শীতল হ'ল। হু 
বাগিণী আলিয়া, তাল একতালা । 
বুঝি হবে এই বৃন্দাবন । 
আহা মরি, কিবা হেরি, সদানন7 ধাম, সদানন্দ যে ধাম, 
ভাবেন অবিশাম, পুর্ণ মনস্কাম, ভাগ্যে সেই ধাম, করিলাম দরশন ॥ 
কুস্ুমিত যত কুস্থম-তরুগণ, অবিরত করে কুস্থম বরিষণ, - 
মধুত্রত করে মধু অন্বেষণ, মধুর স্বরে হরে মল। 
উচ্চ গুচ্ছ করি নাচিছে শিখীতে, নর্তকী না পারে সে নৃত্য শিখিতে, 
শারী শুকের নিত্য সুখের ধ্বনিতে, ধ্বনিত ভবন বন ॥ 
( কদন্বমূলে দৃষ্টি পূর্বক স্বগত ) কি আশ্চর্য শোভা ! বন উজ্জল হয়েছে। 
এই দুটিই বুঝি কৃষ্ণ বলরাম হবেন। ই! ঠিক তাইত, বন্থদেবের অনেক অবয়ব 


লক্ষি হচ্ছে। পেই মুখ, সেই চোক, সেই নাক। ভাল, জিজ্ঞাসা করি। 
(প্রকাশ্যে) 
রাগিনী বেহাগ, তাল যৎ। 
তরুতলে কে, তোর! মনোহর ঠাম। 


ত্রিভঙগ তঙ্গিম। তনু, বেণু বাজাও অবিশ্রাম ॥ 
চন্ত্রাধরে ঘর বেণু নব-নীরদ-শ্যাম । 
ললিত গুপ্রিত চূড়া তাহে মালতীর দাম? 
এ গীতান্বরে শোভে কটি, ছিনি কোটি কাম; 
_ মদনমোহন রূপ, জনগণ অভিরাম ডা 
উঈশানরূপী ঈশধরা রূপ অন্থপম। 
বিশদ শরদশশী করে ভূতলে বিরাম। 
নীলধটা*কটিতটেকে তুই রজতগিরি বটে, 
স্বুনুভব বংশীবটে, বুৰি বলরাম )। 
কৃষ্চ। হী, আমরা দু-ভাই কৃষ্ণ ব্গরাম বটে ; তুমি ক্ষি কংসচর, মুনির সাজ 


সেজে এয়েছ ? 


২০% হরিনীথের গ্রস্থাবলী | 


মরুর । নাবাপু কমি স্ক্রু সুনি) তোমাদের খু্তাঁত ; কংসের 
প্রেরিত বটে, কিন্ত রক্ুদেব দেবকীর দুঃখ, তোমাঁদিগকে বল্‌্তে এয়েছি। 
কষ্ক। খুড়া মহাশ্য্স ! আমার পিতা মাতা ত ভাল আছেন ? 
ক্রু? বাপুহে! মা বাপকলেকি তোদের মনে আছে. বস্থদেব 
দেবকী কংস-কারাগারে কি কণ্ঠে আছেন, বল্‌তে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। 
যার পদ-রঙ্গে শিলা, মানবিনী হয় । 
তার মার বুকে শিলা, করে কে প্রত্যয় ? 
যে বাধে সাগর, শিলা ভাসাইর! জলে । 
তার মা যে কারাগারে, এ কথা কে বলে ।॥ 
যাঁর নাম ক'রে লোকে, হারে মৃত্যু ভয় । 
তার মার যৃত্যুদশা, কথা মন্দ নয় | 
কালিয়-দমন কারী, হয় যার নাম। 
তার মারে-দুতে মারেসবিদি অতি বাম ॥ 
গঙ্গা যার পদ-রজে, হয় উপাদান । 
'্তার মার পিপাসায়, ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥ 
যার নাম লক্ষমীকাপ্ত, লঙ্ষমীজনার্দন। 
তাঁর মাঁ যে অন্নবিনে, সদা অনশন ॥ 
যার নাম করি লোকে, ভক-সিন্ধু তরে। 
তার মা ফে, পুঙ্গশৌকে ঘরে পড়ে মরে 7) 
যার নামে ত্রিভুবন, জুড়ায় অন্তর 1 
সেই নাঁষে ভার মার, কষ্ট নিরন্তর ॥ 
পুল আশা করে লোকে, ভাবিয়া নিদান। 
অসমরে কুলাঈবে, হইলে সন্তান | 
মূল মুত্র অঙ্গে ধরি, দিবস রজনী । 
যতন করেন পৃন্রে, জনক জননী | * 
সে পুজ কারণে যায়, মা বাপের প্রাণ 
জন্মিয়ে না মরে কেন? এমন সম্থান 


্ে ্ 


অন্তু সংবাদ । - ২০৫ 
যাগিনী নুরট, তাল একতালা।? 
শোন্রে শোন্‌, বলি দুঃখের বিবরণ । 
কুষ্ণ বল্ব কি, তৌর মা দেবকীঃ 
* এত কি পাতকী হল, তোরে গর্ভে করি ধারণ ॥* 
€ওরে) দেবকিনীর ঘোর বিপদ, বাধা আছে কর পদ, 
পাষাণ চাপা আছে বক্ষে সর্বক্ষণ) বক্ষ বিদারণ, দুঃখে ছুনয়ন» 
(ওরে ) জলধারা নাহি ধরে, €তো। বিনে রে জলদ-বরণ ॥ 
হরি ব'লে কীদে যত, প্রহরে প্রহরী তত, 
শোক ছুঃখে ওষ্ঠাগত জীবন রে 
তনু লোটাইয়ে বনু, আছে তোমার পিতা বনু, 
তার দুঃখে পশু পক্ষ কাদে রে; 
বলে বস্থুদেব, কোথা বলদেব, 
কোথা প্রাণের পুত্র, বাস্থদেব রে, দেবের দ্েবারাধ্য ধন ॥ 
বাপু রাম কৃষ্ণ! গুন্লে ত, এখন ঘা কর্তব্য কর। আমি নিমন্ত্রণ দিতে 
নন্দীলয়চল্লেম। 
[ অক্রুর মুনির গ্রস্থান। 
কৃষ্ণ । ( রৌদনপূর্বক ) দাঁদা! দাদী! আমাদের জীবন ধারণে ফল্‌ 
কি? আমর! কেন জন্মেছি? পিতা মাত! আমাদের দ্বার! সুখী হবেন, নাঃ 
_ তাদের এই বিপদ্‌, এই কষ্ট! ! 
বলরাম। (ক্রোধারক্ত নয়ন ও রোদন বদলে দস্তপূর্ব্বক তৌভলা স্বরে ) 
ভাই! এত অত্যাচার আর সহ হয় না, আমি এর প্রতিকার কর্ছি। এই ঈশ্ 
দণ্ডে দুষ্ট কংসের সুগুপাত করব । (ঘন ঘন শিক্ষা শব )। - 





পটক্ষেপণ ৷ 
নেপথো গান। 
রঞ্গগিণী খাস্বাজ, তাল একতালা। * 
শুনি ছুখের বিবরণ । 
নর গনি 
বজত-বরণ এরে শ্যাম নব ঘন, আরক্ত-নক্নন ( মরিরে ) 
৭... ঝুরে ঘনে দন, নব ঘলে ঘন ঘন বরিষ্ণ 1 


২০৬ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 
শ্রবণমাত্র জনক জননীর ছুখ, চক্ষে বহে নীর বিদরয়ে বুক, 
কালী হল মুখ, ( মরিরে ) কালী হল কাঁলাচাদের টাদ-সুখ, 
“ধরাধর করেন ধরা দরশন ॥ 


ঈশদও কাধে কাদে বলরাম, নয়ন আরক্ত যেন পরশুরাম, 
বাম বলে শ্যাম, ( মরিরে ) চল্রে মধুর ধাম, ছুষ্ট কংসান্ুরে করিব নিধন ॥ 


প্‌ 


চতুর অন্ত 





প্রথম গর্ভাঙ্ক। 


পপি 


গোকুলা র্‌ 
গোপরাজ নন্দের বহির্কাটা। 


ননদ, উপানন্দ, সদানন্দ, ভবানন্দ, শতানন, প্রেমানন্দ কৃপানন্দ, 
প্রভৃতি গোপগণ আসীন। 


নলদ। (সর্ব সমক্ষে) মহারাজ কংস নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন । ধনূর্যজ্ত করবেন, 
* যাওয়া কি না, আপ্রনাদের ডেকেছি । 

উপানন্দ। নেমন্তন্ন কে আন্লে ? মুখোমুখি, ন! পত্র ওত্তর আছে? 

নন। (পত্র দেখাইয়া ) অক্তুর মুনি পত্র এনেছেন । 

উপানন্দ। কি ন্যাখছেন পড় । 

নন্দ। ( তবানন্দের হস্তে পত্র দিয়া ) আপনি পড়ূন। 

ভবানন্দ। ( কিঞ্িৎক্ষণ দৃষ্টি হি ) সুইত পান, না, আখর গুনো বড্ড 
ছোট। ( শতানন্দের হণ্ডে প্রদান ). 

সতানন্দ। (হস্তে পত্র লইয়! ্থগত ) যোটেই মাধ্রীধে না তার তপ্ত আর 
পাস্তা । (প্রকান্তে) মোর ক "দিন গা গতোর ভেঙ্গে জর আসছে, তার 
আরপড়বকি?, 


৯. 


অক্তুর সংঘাদ। ২০৭ 


উপানন্দ। ছ', সব্বারই বিদ্যে টের পাওয়া গেল। মোদের গঞ্পলা জাতির 
ক মাখর পেটে নেই ) ( নন্দের প্রতি ) তুমি মুখোসুখি কি গুন্লে তাই কও । 
নন্দ। তাতো আগেই বলেছি। ৭ 
.( গর্থ মুনির প্রবেশ । ) 
এখন হবে, মুনি ঠাকুর আস্ছেন ( সকলের সহর্ষে প্রণাম । ) 
গর্থ। ' (নন্দকে আশীর্বাদ ও উপবেগ পূর্বক সকলের প্রতি ) এখন 
হবে_-কথ' টাকি হে? 
নন্দ। ( পত্র প্রদান পূর্বক ) পড়ে সকলকে শুনান। 
গর্থ। তা বুঝেছি। (পত্র পাঠ।) 
গোপরাজ শ্রীযুক্ত নন্দঘোষ মহাশয় ! 
নন্দগ্রাম প্রতি আগেযু। 
মধুরাধিপতি ্রীমন্মহারাজ কংস সেন বাহাছুর, ধন্র্ঘস্র আরম্ভ ফরিয়াছেন। 
নিরুপিত দিবসে মথুরা রাজধানীতে সবান্ধব উপস্থিত হইয়া, যজ্ঞ দর্শন 
করিবেন । মহারাজের বিশেষ অনুরোধ, আপনকার কুমার কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে 
আনিবেন। "তাহাদিগকে দেখিতে মহারাজের নিতান্ত ইচ্ছা । ইতি নিবেদক 
সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী । 
নন্দ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূরববক উপানন্দের প্রতি ) শুন্বেন ত, এখন 
কি করা পরামর্শ ? 
উপানন্দ। আর সব বেস ন্যাখ ছেন, শ্তাষের কথা ডা ভাল না ৷ 
শতানন্দ। ভাল না তা সত্যি, লাজার কথা না নাখ.লে “কি গয়লার পরাঁধ, * 
বাঁচবে ? 
সদানন্দ। মুইত সখা যেতে নার্ব। কেন্টকেও যাতে মানা করি। 
নন্দ। (গর্গ মুনির প্রতি দৃষ্টি পূর্ববক ) মুনি ঠাকুর কি বলেন?” 
গর্ণ। না, না, রাজাপ্ত। লঙ্ঘন করা হবে না। তাতে নাঁনা 'ৰিপদ ঘটতে 
পারে। কৃষ্ণবলরামকে সঙ্গে+লয়ে যাও। মথুর! অভদ্র স্থান য়, যে রাজার যা 
ইচ্ছা তাই কর্বেন। বিশেষ যখন অক্রুর*মুন এয়েছেন, তখন আর কোন সনোহ 
করা! উচিত নয় । তোমরা যাবার উদ্যোগ স্কুর, অনুর সুনি আমার আশ্রমে 
আছেন। আঁমি আর বিলম্ব করতে পাঁরিনে, চল্লেম। * 
* [ গৃরগ মুনির পুস্থান। 


নখ 


ই হরিনাথের খস্থাবলী |. 


ননদ । € গোঁপগণকে সম্বোধন পুর্বক ) কংস মহারাজকে ভেট দিতে হবে; 
কাল সকালে এক শ মণ ঘি, পচিশ মণ মাখন, ষোল মণ ছানা, আশি মণ খাস! 
দই, চল্লিশ মণ ছুধ, পঞ্চাশ মণ ক্ষীর, আর দশ মণ ক্ষীরসা চাই ।, সর যে যত্র 
জোটাতে পার 'সেই ভাল। এখন এর যোগাড় দেখ | আমি টা ভিতর যাই, 
দেখি, রাণী বা একথা শুনে কি বলেন। 


, [ ননদের প্রস্থান । 


উপানন্দা। মুই ঢের ক্ষণ বাথান ছাড়া, অখন যাই, মশয়রা আপনা আপনি 
ঠেকাঁনা কর। 


[ উপানন্দের প্রস্থান ॥ 


প্রেমানন্দ। মুই ত মাখন দিতে নার্ব। আর বছর দুই কুড়ি টাকা দিনে 
চারটা গাই কিননং বছর না! ফিরতেই শালার গাই ছবার গাবরা ফেল্লো। 

কপাননা ৷ . (জনাস্তিকে প্রেমানন্দের প্রতি ) দাদ! ! তুই ভাঁব্‌ছিস ক্ষি 
দ্ধের বায়না নেন, ডর কি? জল দিয়াই শীলার টকের হাড়ি টে'কে দিব । 

সগানন্দ। (মাথায় হাত দিয়া ) শালার দ্যাশে ৰিচার টিচার নেই) টাকা 
কড়ির কথায় তেলে বেগুণ; চাদে চাদে বায়না । মোদের গরিব নোকের 
আর মা বাপ নেই। 

প্রেমানন্দ। তা সতাই ভাই ! বায়না চহিলে বলে সুদের টাকাই দুধের 
বায়না । হিসাব কালে মাসের এক দিন কম্লে, কেটে লয়, সমান হলে সমান 

. সঙ্গান। এক দিন বাড়লে শালার। আর ধরে দেয় না। মুই বেস্‌ বুঝছি, ভদ্দর 

লোক শালারা, চোর ডাকাতের বাঁবা । মোঘরের ছোট নোককে বাধাতে পার্লে 
আর ছাড়ে না। তা আর ভাবলে কি হবে? চল যাই, রাজার পিশ্ডির 
যোগাড় দেখি গে ।. ) 


* [সকলের প্রস্থান । 


নু 
পটক্ষেপণ। 


. আক্ুর সংবাদ । ২০৯ 
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ৷ 


স্টপ 


নন্দরাজের অন্তঃপুর । 
যশোদা আসীন । 
যশোদা । (দধিমন্থন করিতে করিতে স্বগত ) মহারাজ মারেন, মন্দ বলেন, 
আর কেটেই ফেলেন, আমি প্রাণ থাক্তে প্রাণৃগোপালকে মথুরায় যেতে দেব না। 
বে কংস রাজা গোপালের বধ কর্তে পুতনীর স্তনে বিষ দিয়ে পাঠালে, আমি 
মা হয়ে-সেই রাজবাড়ীতে কেমন্‌ করে গোঁপালকে পাঠাব? (ক্রন্দন, অঞ্চলে 
চক্ষের জল মোঁচন।) 
€ নন্দের প্রবেশ । ) . 
নন্দ। রাণি! বসেকিভাবছ? গোপালক্ষে সাজিয়ে দিলে না? ব্্- 
বাসী সব্বাই মথুরায় গেল, বেলা হয়ে উঠল, আর বিল কর্তে' পারিনে। শী 
শীঘ্র সাজিয়ে দাঁও। 
বশোদা। (নন্দকে রাগদৃষ্টিতে ) মহারাজ! লোকে বলে, বুড় হলেই 
বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়, আপনার তাই ঘটেছে । আপনি কি পাগল হয়েছেন, তাই 
মুরায় গ্রাঁণ গৌপালকে লয়ে যেতে চান। আমার প্রাণ থাকৃতে তা হবে না । 
আমি কখন দুরস্ত কংসের বাড়ীতে গোপালকে যেতে দেব না। এতে আপনি - 
রাগ ক'রে মারেন আর কাটেন।€ রোদন ) 
নন্দ। সেকি? আমি অক্তুর মুনির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, গোপালকে 
এখন সঙ্গে.না নিলে কি মান থাকে? স্ত্রীলোকের ধর স্বতৃ্তর। কথায় কয় 
ছন্দ, মাথার দিব্য, একটুকু কড়া কথা! বললেই পর্বতের ঝর্ণার মত চোক দিয়ে” 
জল পড়ে। যদি সাজিয়ে না দাও, তবে ষা শোন্বার তা গ্ুন্বে। 
যশোদা। (নন্দেত্র পদে পতিত হইয়া) পায়ে ধরে বলছি, আপনি এমন 
ফাঁজ কর্বেন না। আনন হাতে বিষ খাবেন না, প্রাণ গৌপালকে সঙ্গে নিয়ে 
আমার সর্বনাশ কর্‌বেন না। (রোদনস্বরে ) 
রাগিনী আলিয়ু, তাঁল একভাঁলা । 
,. তোমায় সাধে কিনুকরি বারণ ; 
আমি একান্ত হে কান্ত, দিব মা নীলকণু্, 
গোপালের বৈরি সে মথুরা-কাত্ত 3 


২১০ হরিনাথের শ্রশ্থাবলী। 


তাই বলিহে কাত্ত, ভেবে সে বৃত্তান্ত, 

ক্ষীস্ত কর ত্রাস্ত মন। 
ওহে.নন্দ আমার একে মন্দ কপাল, 
৭... সন্গ হয় তাইতে পাঠাতে গোপাল ; 

বন্দ করে সদা মথুরার ভূপাল, 

ভুলেছ দে বিবরণ । 
কত কথা বলে ব্যথা দাওহে হৃদে, 
পদে পদে দোঁধী আছি তব পদে, 
গোপাল লয়ে গেলে পড়িবে বিপদে, 

বঞ্চিত হবে সঞ্চিত ধন। 


নল। আরীজাতি অন্নবুদ্ধি, কেবল কীদ্তে জানে, ভাল মন্দ বোঝে না। 
গোপাল আমার সঙ্গে যাবে এতে আর চিন্তা কি? বিলম্ব করে! না, শীগ্র সাজিয়ে 
নাও, আমি বাহিরে চল্লেম। 
[ ননের প্রস্থান। 
যশোদা। (রোদন করিতে করিতে স্বগত ) যাই, কেঁদে আর “কি কর্ব, 
অবোধের হাতে পড়েছি। (দীর্ঘ নিশ্বীস পরিত্যাগ ) মাগো, পোড়া কপালে ্নেন 
কিআছে। € উপবেশন ) 
কষ বলরামের প্রবেশ। ) 
কৃষ্ণ। মা! নারায়ন ছিদাম, দাম, তারা 
. সললাই সেজে এয়েছে। 
যশোদা। বাপ আমার ! যাছু আমার! তুমি মথুরায় যেওনা। আমি মা 
* হয়ে কেমন করে বিদায় দি ? এতে মহারাজ মন্দ বল্‌লে, ঘরে আর থাক্ব না, 
তোরে বুকে ক'রে নগরে নগরে মেঙে খাঁব। 
বলরাম। (তোত্লা স্বরে )মা! তোর ভয় কি? আমি কাছে থাকৃতে কে 
কি বল্‌তে পারে? রাজার কাছে হাত ধরে নে যাব, যদি কেউ বন্দ করে, এই 
লাঙ্গল দিয্বে তার মাখা ভাঙব। আমি-মার কাছে যাই, সাজি গিয়ে। 
$ _ (বলরামের প্রস্থান 
বশৌদা। € গৌথালকে কোনে বনি স্ছ করিতে করিতে গত) কি হ'ল 
আজ প্রাণ কেন এমন কর্ছে,চুড়ো বাধতে ধড়া খসে পড়ছে, আবার ধড়া বীধ তে 


। 


অক্তুর সংবাদ। ২১১ 


চড়ে হেলে পড়ছে, গোপাঁল আমার মুখ্পানে চেয়ে, ছল্ছল চক্ষে কি বল্তে 
চাচ্ছে, বল্ভে পার্ছে না। ( রোদনস্বরে ) 
রাগিনী ললিত বিভাঁস, তাল একত্বলা ৷ 
কেন কাদে প্রা আমার, সাজাইতে আঞ্জ নীলকান্তে+ 
ূ গুপ্রছড়া মোহন চূড়া, খসে পড়ে ধড়। বাঁধতে ॥ 
. গোঁপাল আমার, আস্বে না আর,বুন্দাবনে পেরেছি জান্তে ; | 
বুঝি তাইতে, ম! বলিতে, ধারা'্হে নয়ন প্রান্তে ॥ 
€ গোপালের চিবুক ধরিয়া ) 
ব্রজে বুঝি আর আস্বেনা, মা বলিয়া আর ডাঁকৃবে না, 
ননির তরে আর কীদবে না, আর হবে না বীধতে ? 
ধরে অঞ্চল আখি চঞ্চল, যেন আমায় কি চাও বল্‌তে ১ 
মনে কি তোর, রে মাখন চৌর, বল মায়ে, চাই জীন্তে ॥ 
(গোপালকে ক্রোড়ে করিয়া দীড়াইয়া শ্বগত ) জার কীদূলে কি হবে, 
রাজার যে ভাৰু দেখছি, তিনি কখন নীলমণিকে ছেড়ে যাবেন না। গোপাল 
ধার দেওয়া, ধন, এখন সেই দুর্গতিনাশিনী ছুর্াকেই ডাকি, তিনি যা করেন। 
রোদন শ্বরে )- 
রাগিনী বিভাস বিবিট, তাল ঝীপতাল। 
কোথা ছুর্সে ! .ছুখহরা দছুজদল-দলনী ।' 
গোপালে শ্রীপদে রেখ, বিপদে বিপদ-নাশিনী ॥ 
কংস-যজ্কে মথুরা যায়, মা আমার নীলমণি ) 
আশীর্বাদ কর আসি, আশুতোষ-তোষিণী" 
আসন্ন আপর্দ হর, হরমনোমোহিনী ॥' 
ভয়ে ডাকি গো অভয় তাই, মা বলে আর এমন নাই, 
বড় ছুখের ধন কানাই, দুধিনীর হুখ গাসল ১) * 
হর পুর্ধিৎবিনবদলে, কোলে পেলেম মাঁখনচোরা, 
গোপাল আমার নয়ন-তারা, সকলি ত জান তারা, 


দে দণ্ড হই হারা,পকে প্রলয় গণি ॥ 
ক লী 


পটঙ্ষেপণ 


২১ হরিনাথের গ্রস্থাবলী | 


»েক্গিওন আক 





প্রথম গর্ভাঙ্ক । 
০ স্পা 


আয়ান ঘোষৈর অস্তঃপুর ৷ 
শয়নমন্দিরে শ্রীমতী আসীন! । 
ভ্রীমতী। (মালা গাণিতে গাঁখিতে স্বগত ) আঁ প্রাণ এমন কর্ছে কেন। - 
অকারণে চোকে জল আস্ছে, চলতে পায়ে পা লাগছে, দক্ষিণ অশখি আর 
দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য কর্ছে, গাথা মালা হাত থেকে খসে পড়ছে, নন্দালয়ের ভেরির 
শবে আমার প্রাণ শীতল হচ্ছে না, কেপে কেঁপে উঠছে, জিলা কুটিলার বড়ই 
আনন্দ দেখছি, তার! হেসে হেমে বলছে “আপদ শাস্তি হল ।” (দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ ) প্রীণকাস্ত বুঝি মথুরায় গেলেন । ( রোদন ) 
(বিসথার প্রবেশ ) 
ভ্রীমতী। এস সি! নিকটে বস। 
বিদখা | (নিকটে ববিয়া ) রাজনন্দিনি ! নির্জনে বসে কি চিন্তা কর্ছ? 
আমি শুনে এলেম তোমার প্রাণনাথ আমাদিগকে অনাথ করে, মথুরায় যাচ্ছেন। 
. শশ্রীতী। সি! কি সর্বনাশ! বিনা নেঘে বজ্রাঘাত হ'ল, ও-.তাইতে 
আমার প্রাণ এমন কর্ছে । ( বিসখার হস্ত ধরিয়া রোদন করিতে করিতে ) 
রাগিণী পীলু সিশ্কু, তাল আড় কয়ালি। 
বিসখ! বিসথা হোলেম, কি শুনি আজ শ্রবণে। 
মথুরা যায় প্রাণসথা, কুষ্ণপখা, সখাঁসনে ॥ 
জটিলার জটিলতা, কুটিলার কুটিলতা, 
কত ব্যথা, গাই গুরু গঞ্জনে ; 
(গেলো ) সে সব অসৈল সই. লো, এত দিন প্রাণে সই লো, 
শুষ্ক বিচ্ছেদ শল, সই লো৷ কেমনে ॥ 


অন্রুর সংবাদ । ২১৩ 
ব্যাকুল হয়ে বাশীর গাঁনে, কুলভয় না মানি প্রাণে 
ছকুল দিলাম গোকুল টাদের চরণে ; 
এখন আমার যায় গো কুল, কি হোল হাল গোকুল, 
অকুলে ভাসালেন হরি, তরি কেমনে ॥  * 
(বৃন্দ, বিগ্তা ও বড়াই প্রভৃতির প্রবেশ ) 
বৃদ্দা। রাঁজনন্দিনি, বিরলে বসে রোর্দন করলে আর কি হবে? তোমার 
ফ্ুষ্চচন্ত্র যে গোকুল আধার করে অন্তে যাচ্ছেন। যদি দেখতে সাধ, থাকে, 
তবে শিগগির এদ। 
রাগিণী জং, তাল একতালা ৷ 
প্রেম-ব্রত ভঙ্গ, ছেড়ে যায় ত্রিভঙ্গ, কি কর কিশোরী । 
শ্ীহরি শ্রীহরি, (কিশোরী তোমার ) মধুপুরে আজ করেন শ্রীহরি ॥ 
পদ্মযোনির শিরোমণি, তৌমার হৃদি-পন্মের মণি, 
যশোমতীর নয়নমণি, মীলমণি নিল হরি মুনি হরি ॥ 
তোমার প্রাণহরি, তোমার প্রাণ হরি, 
* অকুলে ডুবায় গোকুল নগরী ৷ 
গোঁপীকুলের কুল হরি, গোপীকুলের কুলহরি, 
বিচ্ছেদ অকুলে যাক পরিহরি, বল উপায় কি করি ॥ 
(শরেবণ করিতে করিতে সথী অঙ্গে অন দিয়া তীর রমা । ) | 
€ কুটিলার প্রবেশ ।) 
কুটিলা। (প্রতি সথীকে লক্ষ্য করিয়া ) এই যে বৃন্ে, এই যে বিসথা, র্‌ $ 
যে লপিতে, সকলেই এখানে আছেন; হালো ! তোরা আবার কি পরীমর্শ 
করছি? একবার ঘটকালী করে কুলে কালী দিলি, আবার বুঝি বৌকে নে 
মথুরায় গিয়ে চলাঢলি কর্বি। “ভাগ্যে অকৃকুর ব্রজে একলা, ফাড়ের শত্রু বাছে 
খেল, ঘাঁম দিয়ে জর ছেড়ে গেল ।”” 
€নোমান্ুসারে প্রৃতি সখির সুখের উপর হাতনাড়া দরিয়া ।) 
বড়াই, বড়াই বড় ছিলশ্বত্বার মনে । 
শেষ কাঁলে কালী চুপ পড়িল বদনে ॥ 
রঙ্গদেবী, রঙ্গভঙ্গ হল এত দিনে । 
: ললিতা, লোলিত চর্শ, হবে রঃ বিনে ॥ 


২১৪ 


মম 


হরিনাখের গ্রস্থাবলী। 


ইনুরেখা, যাবে না লো এঁ কলঙ্ক রেখা । 
চিত্র করে রাখ কাল, চিত্তে চিত্ররেখ! ॥ 
ওলো বিদ্য ! ভাল বিদ্যে করিলি গ্রকাশি। 
বিসখা'লো।, বিষ খালো, প্রাণে কিবা আশ ॥ 
ছি গো বৃন্দে। শ্রীগোবিন্দে তোরে যায় তুলে। 
ঘটকালী করে তুই, কালী দিলি কুলে ॥ 
রাধিকার চমৎকার, চিস্তা জর দেখি 
প্রেমের বিকার ঘোর ওমা ! একি একি ॥ 
কালা গেল তবু তার জালা নাহি যায়। 
জলে জলে উঠে অঙ্গ, জলে না! নিবায় ॥॥ 
কিশোরীর কি শরীর ছিল আহা মরি। 
ভিলার্ধ বিরহ-তাপ ফেলে শুষ্ক করি ॥ 

এর পর কি হইবে তাই ভেবে মরি | 

কাল বুঝি কাল হয়, উপায় কি করি ॥ 
রাখালের মম প্রাণ দিস না লো রাই। 


কত মান! করেছিহু কিছু শুন নাই ॥ 
রাখাল গোপাল রাখে, প্রেম নাহি জানে । 
মন দিয়! মন পৌঁড়ে জলে মর প্রাণে ॥ 
দেহে প্রাণে সে কালার এককূপ কাল । 
কোন্‌ কাজে কাল বল কার পক্ষে ভাল॥ 
বাহিরে যাহার কাল অস্তরেও তাই । 
বুঝিয়ে কালার প্রেমে মন সপি নাই ॥ 
এখন যে পৃথিবীতে আছে ধন নাম । 
ভাঝোতে অক্রু,র এল বৃন্দাবন ধাম ॥ 
ষাঁড়ের ঘরের শত্রু বাঘে মেরে খেল। " 
পিত্ত শেলেন্সার জর ঘাম দিয়া গেল £ 


পা 


শে 


সংবাদ ২১৫ 
রাগিণী নুমবিবিটএতাল পোস্তা ৷ 
গৌকুলে আস্বে না শ্যাম, কালী দিয়! যায় গো৷ কুলে! 
বিচ্ছেদ আগুণ কেন জলে, যা লো কালার রূপ ভুলে ॥ (ও রাই ) 
আগে ন! ভাবিয়। পরে, পরে কুল দিলে, র 
এই দশা তার হয় লো৷ পরে, ডুবে মরে কলঙ্ক জলে ॥ (ও রাই) 
ভাগ্যে অক্র-র ব্রজে এল, ধাড়ের শক্র বাঘে খেল, 
ঘাম দিয়ে অর ছেড়ে গেল, কুলের বৌ তুই, আয় গো কুলে ॥ (ও রাই ) 





পটক্ষেপণ। 


জ্বি অন 





৪ প্রথম গর্ভাঙ্ক ৷ 
স্পস্ট 


রাজপথ । 
রথে কৃষ্চ বলরাম । 

(সখী সঙ্গে শ্রীমতীর প্রবেশ । ) রি 
বৃন্দা | কিশৌরি ! এমন হ'লে কেন, আমার গায়ে তর দে, ধীরে ধীরে এস 7 
ধী রথ দেখা যাচ্ছে, অধিক দূর নাই। 
শ্রীমতী । (কতক দুর গমন করিয়া ) সখি! আর কতুদূর?, আমার পা 
যে চলে না। রি পু - 
. বুন্দা। প্যারি! এই ত রথের নিকট এয়েছ ; চেয়ে দেখ, তোমার ষনচোর 
অক্ররের রথে। যা বল্‌তে এলে? বল।স* 
শ্রীমতী ৷ সথি! হেমমরা আমাৰ শিশুরালের লঙ্গিনী, মনের ব্যথা সকলই 
জান, আমি আর কি বল্ব। যা বল্তে হয় তুমি বল। * 
বৃদা। মি চিরকাল বলে এলেম এখনও বলি, (কৃষকের প্রতি) বলি, 


১৬ হরিনাঁথের গ্রস্থাবলী 1 


ও কাল মেঘ! আবার কোন্‌ দিকে বর্ষণ করুতে চললে ? হায়! পিপাঁসা গেল না» 
কেবল বজ্াঘাতে কমলিনীর প্রাণ গেল। একবার বদন তুলে দেখ। 
রনী লুম ঝিঝিট, তাল মধ্যমান। 
রি এল প্যারী চন্দ্রবদনা, শ্যাম ! 
অধোবদন কেন, চন্দ্রবদন তোল না? 
এই দেখা শেষ দেখাদেখি, দেখে যান রাই বিধুমুখী, 
জন্মের মত কমল আঁখি, দেখে যাই হে আর দেখব না। 
আমরা বলি বিনয় করি, ক্ষণেক রথ রাখ হে হরি, 
বে রাই রথ মিলন করি, পুরাই হে মনোবাঁসনা ॥ 
কৃষ্ণ । (রথ হইতে অবরোহণ করির। শ্রীমতী হস্ত ধারণ পূর্বক ) পরিয়ে! 
এমন হ'লে কেন ? গৃহে যাও । আমি শপথ ক'রে বল্ছি কাল আস্ৰ । 
শ্রীনতী । (অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ) 
যাও যাও কেন বল, বাও আমি যাই। 
যাই কি না যাই তাহা জেনে কাজ নাই ॥ 
তুমি যাবে মধুপুরে সুখ পাপে অতি। 
তাহাতে আমার সুখ, নাই কিছু ক্ষতি ॥ 
কৃষ্ণ সুখে সুখী রাই সকলেই জানে । 
তুমি সুখী হ'লে আমি স্থখী হই প্রীণে ॥ 
প্রাণ যে কেমন করে বলিতে যে নারি। 
বলিতে এলেম তাই, বলিতে না পারি ॥ 
এ তুমি যাও আমি আসি, দেখিতে তোমায়। 
কে আনিল অচেতন করিয়া আমায় ॥ 
আমি যে এসেছি হেথা, আমি নাহি জানি। 
অপরাধ ক্ষম, ধরি পদ ছুইখানি ॥। 
তুমি যাবে, আমি কেন দেখিবারে-চাই। 
ইহাতেই বুঝিতেছি আমি আমি নাই ॥ 
আমার আমিকে আজ, করিল 'চুরি। 
স্পামি হারাইয়। অমি, রাজপথে ঝুরি ||. 
তুমি যাও আমি কেন, কীদি তব তরে। 
কে আমার স্বদর্নকে বিদারণ ক্রে ॥ 


অক্রুর সংবাদ। ২১৭ 


দেখিতে মাঁ আসিভাম তোমায় আবার ॥ 
« যাই বল নাহে নাথ! আমি যাই যাই 
(সুচ্ছিত হইয়া ভৃতলে পতিতা |.) 





পটন্ছেপণন 


রাগিণী কালেংড়া, তাল কয়ালি। 
(যোয় )্ীনদুত মধু-ভবনে। ৃ 
গোপিকায়, করে হায় হায়, চায় উদ্ব'নয়নে ॥ 
গরোপীগণে চক্র করি, চক্রধরে চক্র.করি, 
চক্রধরের চক্র নিবারণে ; 
বলেন চক্রপাণি প্রবোধ বচনে, 
কেন চক্র ধর সবে, কাল আসিব বৃন্দাবনে ॥। 
কাদেন প্যারী ধরা ধরি, সবে করি ধরাধরি, 
ত্বরাত্বরি বায় কুঞ্জ কাননে ; 
বলে বিসখা অশ্রু নয়নে, হরি হরি হরি বিনে, 
হরিপ্রিয়ে মরে প্রাণে ॥ 
শত বৎসর রাধিকার, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অধিকার, 
অধিক আর না৷ দেখি পুরাণে) * 
ব্র্ছে নিত্য পীলা ব্যাসের বচনে, 
বাধা কষ্ণ যুগল মিলন ভাবাবেশে হরি ভণে। 





ক 


সমাপ্ত 


ভাবোচ্ছাস। 





প্রথম উচ্ছান। 


া্ছাতী আজ 


 পুর্বরাগে মঞুররসোচ্ছাাস। 

যসুনা গমনের পথ,_প্রীমতী। 
জ্ীমতী। (স্বগতঃ ) আজ প্রাথবল্গভ যখন গোষ্ঠে যান, তখন পাপ ননদী 
নিকটে ছিল ) বেনুর ধবনি শুনে, দধির পমরা আন্তে বল্লেন ; আমি গো বৎস 
ধর্তে গেলেম। ত] দেখে তিনি হাঁস্লেন ) কুটালে কতই ব্যঙ্গ কর্ল, কতই 
ভত্সন। করে বল্ল, বৌ বুঝি কালার বেনু শুনেছি? না হ'লে এমন হবি কেন ? 
লজ্জায় অধোমুখ হলেম, ভয়ে আর বাহিরে যেতে পেলেম না; কাজেই প্রাণ- 
বন্টভকে আজ আর দেখিনি । সারাদিন যে ভাবে গেল তা বিধাতা জানেন, এখন 
প্রাণের মধ্যে কেমন্‌ করতে লাগ, বুক ফেটে চোকে জল এল, ঘরে আর 
থাকতে পেলেম্‌ না, জল আনার ছল করে তাই যমুনার ধারে এলেম 7 ভেবেছিলেম 
প্রাপ্ন্লভকে এখানে দেখতে পাৰ? কৈ এখানে ত নাই, (দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ পূর্বক কৃষ্টোদ্দেশে ) ও রাখাল-রাজ ! ব্যাধের! যেমন বাশী বাঁজিয়ে হরিগীর 

সর্বনাশ করে, তুমি বেনু বাজিয়ে আমারও সেইন্সপ সর্বনাশ কর্লে। 
রাগিন্ হুলতান, একভালা ৷ 


আমার ব্যাকুলিত মন। 
গৃহেতে রহেনা, প্রবোধ মানেনা, সদা ভাবে জলদ্বরণ ॥ 
নিঠুর ব্যাধের কপরী শুনিয়ে, 
হরিলী বেমন্ীবেড়ায় হে ছুটিয়ে, . 
আমি 'সইরূপ হোয়ে, ( বধুহে ) এলাম হে ধাইয়ে, 
দেখা দাও রাধারসণ ॥ 


ভাবোচ্ছিস 1. ১৯ 
নব সেঘের উদ্দেশে, বৃক্ষ ডাঁলে বসে 
চাঁতকিনী সদা ডাতুক ঘেমন 
আমি সেইরূপ হোয়ে, লুব্ণয়ে শুকায়ে, 
হৃদয়ে ডাকি সর্বক্ষণ ; 
সে পাপ থরে আমার কুললাঁজ অ। 
হৃদয় খুলে তোমায় ডাকিতে না! পা, 4, 
আমি গুমরিয়ে মরি, দিবস শর্করী, 
ঝুরে ছুনয়ন ॥ 
শ্রীমতী। প্রাণবল্লত, ক্ষণ কাল তোমায় না দেখলে শু সরেবিরের 
মীনের মত ছট, ফট করি, প্রীণে বাচিনে, আজ সারাদিন গেল দেখিনি, তাই 
গৃহকাজ আর কুললাজ ত্যাগ করে যমুনার কুলে তোমায় দেখতে এলেম। হে 
ত্রিভঙ্গ, একবার দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ বাচীও ৷ আমার গৃহে বাধিনীর স্তায় 
শ্বাশুড়ী, কাল নাগিণীর ন্যায় পাপ ননদিনী, তাতো সব জান; আমি আর কত- 
ক্ষন এখানে থাঁকৃব বল; আমি বে থাঁকৃতে পারিনে বেতেও পারিনে, শাকের 
কবাতের ধারে পড়েছি 
| (রাখাল বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।) 


কৃষ্ণ । কমলিনি ! এখানে এসেছ, তা আমি রাখালমণ্ডলী হোতে দেখতে 
পেয়ে, যমুনার ধারে যাই বলে ছল করে তোমায় দেখতে এলেম। যাই বিলম্ব 
কর্তে পারিনে, রাখালগণ গোপাল লয়ে গৃহে যাচ্ছে। 

শ্রীমতী । তুমি আমায় কি করেছ তাই বল শুনি? আমি যে আরু-ঘরে 
খাকৃতে পারিনে ? মনে হয় রাখাল হয়ে বনে যাই, তোমার সঙ্গে খেলা করি। 
বলি ও শঠ রাখাল! কুলের বৌ হয়ে আমি তোমায় দেখতে এলাম, আর তুমি 
যাই বাই কর্ছ? ( স্থিরচক্ষে কৃষ্ণসুখ দর্শন ) সারাদিন আজ দেখি নাই, বদি এলে 
ক্ষণেক দাড়াও 1 একবার প্রাণ ভরে দেখি ; এ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা দেখে তাঁপিত 
প্রীণ শীতল করি। 


-বাগিনী মূলতান, একতাঁলা ৷ 
বধু, দাড়াও গে দাড়াও 4 
ধাড়াও ত্রিভঙ হইয়ে, বীশরী লইবে, 
টাদমুখে একবার বাঁজাও॥ 


২২০ হরিনাথের গ্রস্থাবলী | 


রাখাল সঙ্গে রঙ্গে, যখন এলে বনে, 
ননদিনী ছিল তোমার-ভবনে, 
তখন, ন! পেয়ে দেখিতৈ, দিন যায় কাদিতে, 
এখন এ প্রাণ জুড়াও ॥ 
« প্রেম বিরোধিনী, সেপাপ ননদিনী, 
দিবানিশি দেয় হে গঞ্জনা ; 
খাক্‌ কৃষ্ণ বল! দূরে, মরি পাপ ঘরে» 
কাল বল্নে দেয় না; 
বসিয়া হান্সালে, কাদি ধূমাছলে, 
ননদিনী বলে কথার কৌশলে, 
কেন কীদিস্‌ লো কিশোরী, লইয়ে গাগরি, 
যমুনায় জল আন্তে যাও । 


(নেপথ্যে শিঙ্গার ধবনি ) 


কুষণ। দাদা বলাই আস্ছেন। ু 
[ উভয়ে উভয়কে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান) 





পট পরিবর্তন ॥ 
যাগিনী ভৈরবী, তাল আড়া। 


কোণ কাস্ত, সে নীলকাস্ত, 
কি করিতে কি করিলাম ) 
সিঞ্চিয়ে সে জলনিধি, পেয়ে নিধি হারাইলাম। 
মেঘের জন্তে ব্যাকুল হ'য়ে, চাঁতকীপ্রীয় এলাম ধেয়ে, 
মেখ লুকাল দেখা দিয়ে, পিপাসাতে প্রীণে ম'লেম ॥ 
গ্রতিপদ চাদ উদয় হ'ল; চকোরিণী যেয়ে এল, 
শশী অমনি লুকান্ল, স্থধ। আশে ক্ষুধায় মূলেম 


শশী 


.. ভাবোচ্ছণাস।:» 0 ২২১ 
দ্বিতীয় উচ্ছাস। 
বাৎসল্য-রসোচ্ছাস। 


নন্দালয়--যশোমতী রোহিণী। 


যশোদা। দিদি! তুসি ত মধুরায় ছিলে, কংসরাজার সকলই জান ; তার 
'সাকৃতি প্রকৃতি কেমন ? 

রোহিণী1যেমন আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি, দেখতে মহিযান্থুরের মত, শ্বভাবেও 
ভাই। তাঁর তগ্মি সোণীর প্রতিমা দেবকী, সরলা অবলা, তারে কারাগারে বেঁধে 
রেখেছে, কত প্রকারে কষ্ট দিচ্ছে। ওমা ! একটা নয়, ছুটি নয়, তার আট আটটি 
সন্তান বধ করলে ) এমন পাষও কি ভূভারতে আছে। চক্ষে অঞ্চল দিয়! ক্রন্দন) 

যশোদা। ( রোহিণীর হস্ত ধরিয়া ) ছি দিদি! অমন করে কীদ্‌তে নেই, 
ভগবান্‌ আছ্ছেন, তিনি এর প্রতিফল একদিন দেবেন। পৃথিবীতে কত দত্ত অনুর 
জন্মেছ্িল, তারা কি কেউ আছে? রাবণের বংশে বাতি দেবার লোক নেই? তার 
কংস আর ক” দিন থাকবে? যেমন বাড় বেড়েছে, তেমনি সীজের রাত্রে 
গোল্লাই যাবেন । 

রোহিলী। তা সত্য বোন! রিটন রমা বুনি: দা 
বুকের মধ্যে কেমন করে উঠে । 

যশোদা। দিদি! আমারও ত তাই হচ্ছে, বনের কথা মনে প?লে, ভয়ে 
বুক দপ্‌ দপ্‌ করে । সে দিন স্তনে বিষ দিয়ে রাক্ষসী পৃভনা এয়েছিল, আর একদিন 
বনের মধ্যে অাস্থুর নীলমণিকে গিলে ফেল্ছিল, ভাগ্যে যাই তোমার বলাই- 
ছিল তাই বক্ষে নতুবা! সে দিন কি হতো তা মনে করতেও আমার বুক কেঁগে 
উঠে। ( গৃহদ্ারে আসিয়া কু্ধ্যদেবকে নিরীক্ষণ পূর্বক ) দিদি ! আর বেলা নাই, 
্যযদেৰ পাটে যাচ্ছেন, আমার নীলমগি এখনও লোনা কেন? আর দিন ত 
এতক্ষণ এসে থাকে? কি জানি রাখালেরা৷ আজ আবার কি বিবদে প'ল। 
, প্রথা , ত কেউ নাই, কানে বাথানে পাঠাই। 

রাগিনী ইমন, তাঁল কাওয়ালী। 
দিদি কি ঘটে, গোঠে না জানি। 
অস্তে গেল দিনমি, এল না মোর নীলমণি ॥ 


২২২ হরিনাধৈযক গ্রশ্থাবলী। 
ব্রম রাখালের 'সনেঠ গিয়াছে সেই গোচারণে ; 
সারাদিন রয়েছে বনে, না! খেয়ে ্গীরনবনী ৪ 
গোপাল আমার শিশু রাখাল, নিতি নিতি চরায় গোপাল ; 
-.. বৈরি মথুরার ভূপাল, ভ্রমে দিবস রজনী ॥ 


(নেপথ্যে শিক্ষা ও বেণুর ধ্বনি এবং আবা আব! শব্ধ ) 
রোহিণী। ঘশোদা ! আর কীিস্নে ; রাখালের! এ আস্ছে। 
(উভয়ের গাআজোখান ) 
... (আব! আবা! শবে রামকুষণ ও রাখালগণের প্রবেশ । ) 
যশোদা। এস! আমার যাহ এস! (সুখে চুমা দিয়! গোপালকে ক্োড়ে ) 
রোহিণী। বাপ এস ! (কোলে করিয়! বলরামের , প্রতি) আজ তোদের 
এত বেল। গেল কেন? 
ঈি. বলরাম। গৌ-গো-গোঃঠে ক-ক-কত খে-খে-খেলা খে-গে খেল্লাম। 
যশোদা। (ছিদামের প্রতি) বাছ। ছিদাম ! আজ তোদের এত « 'লা গেল কেন? 
ছিদাম। আজ আমাদের অসুর আর রাক্ষসী ঘিরেছিল। ম!! তার! একটা 
নয়, অনেক এসেছিল। তারা মা! বেশ তাল মানুষ, কিছু বোল্‌লে না, আর 
মোদের কানাইকে দত ক্কোরে। ওমা | তাদের কথ! ধল্ব কি, মধ্যে এক- 
জনার চার্দিকে মুখ, সে আবার হাসের উপর চড়ে ছিল। একজন মহিষে চড়ে 
এর, তাকে দেখে মুই বড় ভয় পেয়েছিলেম। আর একজনের পাঁচ মুখ, মোদের 
যমুনার মত তার জটায় এক নদী আছে; ওমা সে.নদী আবার কুল কুল ক'রে 
- ভাকৈ। মা! তোর মত এক রমণীও এসেছিল, তার তিন চোক দর্শা হাত) সে 
আবা* তোর গোপালকে কোলে করূল। মা! আজ তোর আশীর্বাদ মৌরা 
বেঁচে এসেছি। 
7... বাগিণী বিভাস, তাল একতালা । 
শোন্‌ যা যশোঁদে ! আজ যে বিপদে, 
* পড়েছিলাম গোঠে, বলি মা স্তোমায়। 
জননী, কত অঙ্টর *আসিয়ে ঘেরিল সবায়॥ 
এক বৃদ্ধ পঞ্চানন, ভাহার ব্রিলোচন, 
প্রণমিল সেজন ভোর গোপালের পায় ॥ 


জাবেচিছাস 1 ২৬: 
পঞ্চমুখের ক্টার মাঝে এক রমণী, 
সে ধনী করে কুলু কুলু ধ্বনি, 
দশহস্তা নারী, দেখে ভয়ে মরি,* 
তোর, গোপাল অবৌধ ছেলে, তার কোলে যায় ॥ * 
রোহিনী । ছিদাম যা বল্ল, তা বদি সত্য হয়, তবে ত এঁরা মানুষ নয়, ' 
দেবতা । 
যশোদা। তাই তকি সর্বনাশ কো! *» 
(নেপথ্যে আরতির বাদ্য 1) 





পট পরিবর্তন । 


বাগিনী আলেয়।, ভাল আড়া। 
আনন্দ আরতি, গায় গোপবুন্দ, 
যশোনতীর করে প্রদীপ, কোলেতে গোবিন্দ? ॥ 

* বাঞ্জে শঙ্খ ঘণ্ট! কাশী, মধুর মৃধ্গ বাণী, 
বাথান হ'তে নন্দ আসি, কোলে লয় আনন্দ ॥ 
গোপাল কারণে রাণীর কোলে, দে মা চাদ ধরে দে ব'লে, 
বাণী ডাকে কুতৃহলে, আয়রে আয় চন্দ্র । 


তৃতীয় উচ্ছাস। 
সী 

*. রূপানুরাগ রসোচ্ছাস! 

* আীমতীর ভবনমন্দির ৷ 
যোগালনে বদিয়া বাম করে কপাশ রাখিয়া চিত্র পুত্তলিকার মতু শ্রীমতীর চিন্তা । 

(বৃন্দা, বিশখা ও লশিতাট "সুর প্রবেশ ।) 
বন্দা। (বিশখার প্রতি) সবি! দ্ধ কমলিনী বিরুলে বোসে চিত্র পুত্ত- 
লের স্ায় কিচিন্তা কোর্ছে ! আমরা যে বারি এসেছি, তা জান্তেও পারেনি ঃ 


্ 


২২৪ হরিনাথের গ্রন্থাবলী । ্ 


যোগিনী যেন যোগ-চিন্তায় মগ্ন হোয়েছে।* কিশোরীর এ কি ভ ভাব, বুঝতে 
পারিন্‌? এখন আ'র আগের মত স্বভাব নেই, দেখা হ'লে ডেকে হেসে কথা 
কয় না। 
বিশখা। নাই ত সী £ আপনি ত কিছু বলেই না, পিজাপিলেও মুখ 
হেট ক'রে থাকে। একবারের পর ছুবার কিছু দিজ্ঞাসা কোর্লেই বিরক্ত হয়। 
€ ন্‌ গুন্‌ শ্বরে গ্রীমতীয় গান ) 
রাগিণী শঙ্করা, তাল একতাল!। 
গিয়াছিলাম যমুনাতে জল আনিতে কি কুক্ষণে। 
কালিয়া দংশিল আমার, বাঁক! নয়ন দশনে ॥ 
- সামান্য সব বিষধরে অধরেতে বিষ ধরে, 
কালিয়া ভুজঙ্গের বিষ অপাঙ্গ-তঙ্গিমা সনে ॥ 
অন্ত ভুজর্গ দংশিলে, গ্রাণ যায় অর্শ জলে ; 
কুলবধূ পাগল হয় মা! এ তুজঙ্গ দংশনে।- 
ললিত! । (বৃন্দার প্রতি ) এখন্‌ ত শুন্লি 8 গান গুণে বুঝলি? রাই কেন 
এমন হলো? ধোঁড়া নয় বোড়া নয়, কালিয়ে সাপ ওকে খেয়েছে? যদি মন্ত্র 
ওন্ুধ জান, তবে গিয়ে ঝাড় যদি পার, না হয় কালিয়ে সাপ ধোরে এনে দাও।. 
বৃদ্দা। আমি ত ঝাড়তেই আছি, পটে সাপ লিখে দেখাল বিশখা, সেই 
সাপ আবার যমুনার ঘাটে দংশন করুলে, এখন ওঁধধ খুজবো। আমি? যে সাপ 
দেখাল, ঘাটে নে গেল,এখন সেই ঝাড়,ক,আর ওষুধ বিষুধ আম্ুক ? না হয় সাঁপ 
ধর,দিক্‌, তাতে আমার দায় কি। 
*০ বিশখা। আচ্ছা।-_যে বিষ দিয়েছে, সেই অস্ত দেবে, এখন যাবি নাকি 
চল) রীইকে জিপ্তাদা করি ও অমন ক'রে ভাবে কি ? 
[রাধার ন্িকট সকলের গমন। 


প্রমতী। * (সচকিতে গাত্রোখান পূর্বক ) আয়ু বিশখা, বৃন্দ, ললিতে 
"আমার কাছে এসে বোন্‌। (সকলের উপবেশন। ) 
ৃন্দা। (্রীমন্ভীর নিকটে বসিয়া হার চিবুকে হাত দিয়া ) রাজনন্দিনি! 
কেন এমন হলি মা! সে ম শোতা, সে ভুবনুমোহন বেশ, এখন ত 
তার কিছুই নাই? চাদ মুখখানি একেবারে কালী হয়ে গেছে, তুমি সর্বদা কি 
ভাব? মযুরক দেখলে কেন তোমার মন ব্যাকুল হয় ? মেঘ দখলে কেন 
5. 
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এক চোখে দশ ধারা বয়) তুমি পীঠের বেণী বুকে রেখে চেয়ে চেধে কি দেখ 
বল? আমরা সধি,'আমাদের কাছে মনের কথা বলতে লজ্জা কি! তোমার 
কি হোয়েছে? * 
* রাখিণী বিভাস, ভাল-_একতালা ৷ 
কি কাল ভুজঙ্গে, দংশিল তোর অঙ্গে, 
কমলিনী, কেন এমন হলি। 
রাধে, ন! জানি তুই কি*গরল থেলি ॥ 
ছিল কি শরীর, কিশোরী তোমার, 
এমন সোগার শরীর ভেবে হয় কালী ॥ 
(রাই ) িখিকণ্ঠ ফের, উৎকণ্ঠা অন্তরে, . 
জলধরে হেরে আখি ভাসে জলে, 
নিষেধিলাম তোরে কত, শ্রবণ শুন্লিনা ত ত;, 
আগে, ন! ভাবিয়ে ভবিষ্যত, যমুনাতে গেলি ॥ 
শ্রীমতী । (বৃন্দার হাত ধরিয়া) না সথি! তা নয়; তবে অনেক 
ক্ষণ তোদের দেখি নাই, তাই প্রাণ কেমন ক"র্ছিল। আর মনে মনে কি যেন 
ভাব্‌লেম, এখন আর কোন ছুঃখ নাই); তোদের মুখ দেখে সব জল হয়ে গেল। 
ললিতা । বলি রাই! কাপড়ে কি আগুণ ঢাকে? কতকগুলো গয়ন৷ গাক 
দিলে কি গায়ের দাগ যাঁয়? অলক! দিলে মুখের মেচেত! কি লুকায়? এতক্ষণ 
তুমি কি গান গাইলে, আবাঁর গাও শুনি? বলি এত লুকোচুরী কাজ কি? 
শ্রীমতী । যখন চোকে দেখেছ, তখন মুখে শুনে আর কি করবে? তবেযা৷ 
হয়েছে বলি, তোমরা সথী তোমাদিগে আর গোপন কি? বিশাখা একথান চি্- * 
পট দেখিয়েছিল, একদিন যমুনার ঘাটে গিয়ে দেখি সেই রূপ চিত্রপটের অরূপ 
কিনা, তাই চেয়ে-_ (অধোমুখ ) " 
ললিতা । (শ্রীনতাঁর সুখ তুলিয়া ) বল, বল, লজ্জা কি এখনে আর কেহ 
নাই, আমরা সথী। ৪ 
শ্রীমতী। তাই চেয়ে দেখতে দেখতে আমাতে আর আমি নাই। শয়নে 
স্বপনে এখন সেই রূপ দেখি? সি 
*রাগিণী ভৈরবী, তাক্কা একতলো। 
হরে প্রাণ মন, সে বাকা নয়ন, এ 
ওরে, নন্দননদন জ্রিতঙ্গ ; 
২৯ + 
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শয়নে স্বপনে, সদ! জাগে মনে, মন উচাটন, না মানে বারণ, 
শ্তামের গ্রীতি-অঙ্গ লাগি, কাদে প্রতি অঙ্গ 1 
দেখ না, বলিয়া বসন দিলাম ঢাকা» 
"  নীলাম্বরী মাঝে দেখি ঈষদ্‌ বাকা ; 
ইথে কি লো সই, কুলযায় রাখা, 
বুঝি ছুকুল ডূবাঁয় অকুল তরঙ্গ ॥ 
*  স্থুনীল আকাশে, দে নীলবরণ, 
নীলোৎপল দলে দলিত অঞ্জন ; 
ময়ুরকঠ আরো উৎকা কারণ! 
যথ| ফিরাই আখি দেখি কাঁল অঙ্গ।। 


বিশাখা । ওমা! এর মধ্যে এত হোয়েছে ৪ তাতো জাঁনিনে? যদি 
এত হবে, জান্তেম্‌, তবে কি চিত্রপট দেখাই ? ভাল কর্তে গিয়ে মন্দ হ'ল? যা 
হবার তা ত হল? রাই এখন এ রূপ ভুলে যাঁও। তোমার ভুল্তে ইচ্ছা না 
থাকলেও (হস্তধাঁরণ পূর্বক) আমি হাতে ধরে তুল্তে অস্থরৌধ করি। 
কেননা, লৌকে আমাকে মন্দ বল্বে ৷ এই এখনি বৃন্দে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি। 
সে সখি, বল্লই বা; পরে বললে আর সবে না। ৃ 
শ্রীমতী । সখি! তুমি বল্বে কি? আমি এখন ভুল্লে বাঁচি। তা, ভুল্তে 
পারি কৈ? আমি বলি ভুলে যাই, তা ভুলে যাইনে কেন? এ রোগের ওষুধ 
কি? যদি জানিম্‌ তবে তোরা বলে দে) আমি ত কিছু জানিনে। ভুল্ৰ বলে 
প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু তারে ভুল্ব কি? সেই আরও ভুলায়, ভুল্ব মনে ক'রে 
"মনের মধ্যে এ, ও, ত1 আনি ? ভাবি এইবার ভূলেছি। আবার দেখি মন সে সব 
ভুলে ঠায়ে, য! ভুল্‌তে চাই, তাই মনে মনে জপ ক'র্ছে। 
রাগিণী মল্লার, তাল আড়া। 
ভুলি কেমনে তারে, বল বল সখি! 
নয়ন যুদিলে দের্টিহৃদকমলে কমল-আঁথি ॥ 
চিত্রপটে যা দেখালি, ফুলুনায় সেই' বনমালী, 
অধরে ধরে মুরলী, মানে জাগে মন ভুলবে কি ॥ 
আগে নয়নে পশিল, পরে হৃদে প্রবেশিল,- * 
মন প্রাণ বে ভূলাল, তারে ভোলা যায় কি! 
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মদন মৌহনকপ, রসকৃপ নটতভূপ, . 
অপরূপ শ্তামরূপ নিরবধি নিরখি ॥ 


বন । (্রীমতীর প্রতি) বলি রাই! তুমি কুলক্তী, তোমার ঘরে শ্বাশুড়ী, 
ননদী) তাঁরা মান্গুষ নন্ম বাধিনী, নাগিনী। না ভুলে, কি করবে বল? তুমি 
একদিকে শ্যাম, আর একদিকে কুল,ছুই কখন রাখতে পার্বে না, তা যাঁয়ও 
না; শ্যাম, নয় কুল এ ছুয়ের এক তুলতেই হবে। আমি বলি একটা কাঁল ছোঁড়ার 
জন্যে কুল ত্যজে অকুলে যাস্নে, পণীখারে জনদিস্নে, তুফানে ডুবিস্নে, ধন মান 
রূপ যৌবন লোকে কত ভুলে যাচ্ছে, জন্মদাতা পিতা আর বড় ভালবাসার ধন 
মা, তাও ভুলে যাচ্ছে * কখন আপনাকেও ভুলে 'যায়। আপনাকে যিনি সৃষ্টি 
করেছেন, তাকেও ভুলে থাকে ; এমন কি তার নামও করে না। আর তুমি 
কি সেই কালো ছোঁড়াটাকে ভুল্তে পার্বে না? অবশ্য পার্বে। যদি সে 
সুন্দর হত, ভাল পৌঁষাক পর্ত, তাহলে ভুলতে ছুর্দিন বিলম্বও হ'তে পারে। 
ধড়া পরা রাখাল, তাতে আবার কাঁলো, হাতে পাচনী, মাথায় পাখীর পাখা, 
দেখতে কুৎসিত, আবার একটা বাঁশের বানী বাজায়, সাত চড়ে কথা বেরোয় 
না, ভার ভ্বন্তে এত কেন ? লক্ষ্মী আমার কথা শুন, ভূলে যাও । . 

শ্রীমতী । বৃন্দে ! ভুলতে বল তুলে যাই,কিন্ত তাকে কাল ব'লে নিন্দা কর না। 
আমি সব পারি, তুমি যা বল ত। ক'র্তে পারি, প্রা দিতে বল তাও পারি, কাল 
ভুলতে বল, না! হয় তাঁও ভুল্‌তে পারি, কিন্তু কাল নিন্দা! সইতে পারি না। তুমি 
যাঁকে কাল বল্ছ, সেকি কাল? না কালশশী? আকাশের চাদ বাহিরের 
আঁধার নষ্ট করে, আর কালাচীদ মনের আধার নাশে | 


রাগিনী বাহার, একতালা। * 
সথি গো সে কি কাল। 
* কাল নর কাল, হরে চিকণ কাল, 
মনের কাল নাশি, আমার কালশশী, * 
হৃদয় মন্দির করে আলো! ॥ 
কাল বল :থি মম ছুটি আখি, নুয়ে কালাটাদে তোরা দেখ, দেখি) 
হেরিলে যুবুতী, মোহন মুরতি, রাখিতে নারিবে কুলশীল ॥ 
নিন্দি ইন্দীবর, শ্যাম কলেবর, সদা অনুমত্ত মুন মধুকর» 
* স্থধার আধার অধর সুন্দর, মদনের মন হরে লো ॥ 


২২৮ হরিনাথের গ্রস্থাবলী। 
বুনদে। কাল নয় তবেকি? € 
শ্রীমতী ।_ : “বরণ দেখি শ্যাম, জিনিয়া ত কোটী কাম, 
র _ বদন জিতল কোটি শশী। 
ভাঙ-ধন্থ ভঙ্গী ঠাম্‌ নয়ান কোনে পুরে বাণ, 
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥। 
সই এমন সুন্দর বর কাণ। 
হেরিয়ে সে মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি, 
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান /৮ 
(নেপথ্যে বংশীস্বরে,_ রাই আর! বাই আয়!) 


পটক্ষেপণ। 


রাগিনী আলেয়া, তাল কয়ালি। 
বাশী বাঁজিল বনে। 
মুনির মানস টলে, যমুন। উজান চলে, 
ব্রিভুবন মোহিত গানে ॥ 
ছিল মীন গভীর জলে, মুখ তুলি কূলে কূলে, 
দলে দলে চলে জলে, আনন্দ মনে । 
এমন বাশীর গাঁনে, কেমনে বীচিবে প্রাণে, কুলবতী কাষিনিগণে ॥ 


রী তৃতীয় উচ্ছাসের গর্ভাঙ্ক। 
স্কিন 


নেপথ্যে ক্রমাগত বংশীধ্বনি 

শ্রীমতী। (উদ্দেশে বাশীর প্রতি) বাশি! এত গভীর গরজ কেন? 
তোমার রবে বনের-হুরিণী নগরে ধায়, যমুনার জল শ্রফুল্ল হ'য়ে উজানে খায়, 
মুখ তুলি মত্ত কুলে কুলে ভেসে ব্ড়োয়, শু তরুলতা মুঞ্জুরিত হয়,ত্রিভুবন স্তব্ধ 
করে, যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হয়, যুব্তী পতি ছাড়ে ; আমি অবলা কেমন করে ধৈর্য্য 


জাবোচ্ছসে।. ২২৯ 


ঘুম ভীঙ্গল। আমি এখন কি করি, ঘরে্থাকা দায়, বনে (তেও পাঁরিনে ) শাখের 
ক্রাতের ধারে পোড়েছি, তাই রে বাশি! তোরে বিনয় করি বলি; 
রাগিনী ব্হোগ, তাল একতালাএ 
ওরে বাশী বাজ ীরে বীরে, এত কেন গভীর গরজ তোঁগার। 
গভীর রবে গৃহে জাগে, কাল ননদী আমার ॥ 
গভীর গরজ স্বর, ক্ষণেক ধৈরয ধর, এলাম বিলগ্ব নাই আর ॥ 
কৃষ্ণ অধর সুধা পাঁনে, গরব বেড়েছে মনে, অনুমত্ত আছ গানে, নাকর বিচার ; 
বদি গুরুজনের মাঁঝে, বাজ বাণী মরি লাঁজে, নাম ধরে বেজ না রে আর. 
শ্রীমতী । বাশি! এত নিষেধ করলেম, এত বিনয় করুলেম, কিছুই শুন্লে না, 
আমি যত কীদি, তুমি ততই বলে বলে বাজ? ও নিষ্টর! তোর কি অবলা বালে 
দয়া হয় না ; কুলবধূর কি গঞ্জনা,কি লাঞনা,তা যদি জান্তে তবে আর অমন করে 
বাজতে না। জানি রে বাশী.জানি। অকুলে যার জন্ম, তার আর কুলের তয় 
কি? তোকে বললে আর কি হবে। যায় জন্যে তোর এত বল, যে তোর এত 
গৌরৰ বৃদ্ধি করল, সেই যখন শঠ, তখন তুমি শঠ না হবে কেন? যেমন দেবতা 
তার তেম্ৰি বাহন! বলি বাশি ! ছধই দৈ হয়, দৈ কি কখন ছুধ হোয়ে থাকে £ 
যার জন্ম অসার বংশে, সে কি কথন সৎ হয়? ব্যাধ কি কখন হরিণী দেখে দয়! 
করে? নীচ বংশের কাধ্য ও পুকুষার্থ ই পরের সর্বনাশ ।. নীচ যদি তাগ্যে সৎ 
সঙ্গ পার, তা. হ'লেও অসৎ স্বভাঁব ত্যাগ করে না।. শৃকর ভগবানের সঙ্গ পেয়ে 
যখন পুরীষ ভোজন করে, তখন তুমি যে কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করে কুটিল স্বভাব ত্যাগ 
কর্‌বে, ইহা কি সম্ভব হয়]! বাশি! কৃষচন্ত্র তোমায় অধরেই রাখুন, আর তুমি 
অধর স্ুধাই পান কর, তথাচ তুমি নীচবংশকুলাঙ্গার, তুমি দ্য কুলবতীর কুল'নষ্* 
করুবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? ঞ 
*.. রাগিণী লুম, একতালা । 


জন্ম যার, কুলের ভয় কি তার? 
তুই বাশী অসার.বংশ, নাহি আছে সার ; 
অধরে ধরেছেন কৃষ্ণ সেই গরব তোমার) 
বাশী,যুদি তৌরে পেতাম, বন্ধ বু্ধাইয়! দিতাম, 
তখন তুমি বাজতে কিসে, “তাই: দেখিতাযু 
ধ আদরে অধরে কৃষ্ণ, ধরিবেন নী আরা 


২৩, হরিনাথের গ্রস্থাঁবলী ৷ 


বন্দা। রাই, তুই কি পাগল হ'লি, আবল তাবল কি বকৃছিদ্‌? ক্ষণেক ধৈরধয 
হর, এখনও গর্জন ভাঁল ক'রে ঘুমায় নি) আগে শ্বাশুড়ী ননদ ঘুমাক, পরে যা 
. হয় তা করিদ্‌। ল্লালঙী তুমি সকল বোঝ, তোমায় আর কে বুঝাঁবে? একটু 
ধৈধ্য ধর 3 এচকবারে কুলের গোড়ায় আগুণ দিও না। সোণী! ভাইটি ভাল, 
একটু চুপ কোরে বোসে থাক ; যা কর্তে হয় আমিই কর্ছি। . 
নেপথ্যে বংশীধবনি। 
শ্রীতী। সখি! হরিণী বদি ঈধ্ধ্য ধরে থাকিতে পার্ত, তবে কি ব্যাধের 
বাণে প্রাণ দিনত ? পতঙ্গ যদি ব্যাকুল না হ'ত তবে কি উড়ে গিয়ে আগুণে 
পুড়ত ? মাতঙ্গের বদি ভ্ঞান থাকৃত, তবে কি উন্মত্ত হুয়ে পাশে বদ্ধ হস্ত? 
মীন যদি লোভ স্বরণ করতে পার্ত, তবে কি রস ভোজনে প্রাণ হারাত? তাই 
বলি সখি! আমি যদি ধৈর্ধ্ং ধর্তে:পার্তেম, তবে কি কুল যেত? বাঁশী 
আমায় পাগল করল! আর যে ঘর ভাল লাগে না? আমি এখন বনে 
যাই__( গমনোগ্ভত.) 
রাগিণী সিদু, তাল ধৎ। 
কে যাঁবি আয় গো তোরা, কৃষ্ণ দ্ূরশনে বনে। " 
লালসা! পিপাসা, যদি হয়ে থাকে তোদের মনে ॥॥ : 
কুষ্ণ কলঙ্কের গশরা, শিরে ধরি সহচরী ) 
সখী আমি ত চলিলাম বনে, ভূষণ করিয়া অঙ্গে গুরু গঞ্জনে, 
যদি কলঙ্কের ভয় থাকে তোদের, আপিস্‌ না আমার সনে ॥। 
[ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলের প্রস্থান। 


পটক্ষেপণ। 


৭... রাখিণী কালেংড়া, তাল কয়ালী। 
বায়, বনে শ্যাম মনোমোহিনী। 
চেরাই, স্ুধীরে ধীরে সুরে, চলে গজগামিনী ॥ 
সঙ্গে চলে সরঙগিনী, রাঙিকার সঙ্গিনী, কুরঙ্ষনমুনী যত ধনি ) 
প্রেম তরুন্গে হসবর-গামিনী) সঙ্গে সমান সমান চলে, 
পীঠে দলে বিনোদ বেণী। রি 


লা 


ভাবোচ্ছাস। ২৩৬7 
বুন্দা বলে বন যাবে, তৃর্গরাজ্ের ভয় আছে, 
| সথী মাঝে আর কমলিনী, 
আগে গেলে কি পাবি গুণমণি; প্রবেশিল কুঞ্জবনে বাই কুনু বিলাসিনী ॥ 


চতুর্থ উচ্ছাস। 


গু 
-াপকস্পাা 


সাধারণ রসোচ্ছাস। 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্সছার । 


চন্ত্রাবলী 'ও তীয় সখী পন্মাবতী দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা। 

পন্না। চন্দরাবলি! কৃষ্ণধন সামান্য ধন নয়, সাধন বিনে কেউ পায় না। 
চকোরিতীর ইচ্ছামা্র যদি চন্দ্রের প্রকাশ হ'ত) চাতকী ভাকিবাঁমাত্র বদি মেঘের 
উদয় হত; আর দরিদ্র প্রার্থনা করুলেই যদি স্বর্ণ পে'ত) তা হ'লে আর 
ভাবন! কি হিল? বীণার বাদ্য শিখতে হ'লেই যখন যত্ত পরিশ্রম ও সাধন ক'র্তে 
হয়, দ্াক্ষাফলের আশা কর্লেই ষখন ভূমিতে ভাল ক'রে চাষ দিতে হয়, ও 
সমন্ধ অপেক্ষা! করতে হয়, তখন তুমি অমূল্য ধন কৃষ্ণধন ইচ্ছামাত্রই পাবে কেন? 
যতন কর, সাধন কর, বিফল হবে না) অবশ্যই আশ! পুর্ণ হবে । 

চন্্রী। সখি! সাধন তজন ভিন্ন কিছু হয় না সত্য, কিন্তু দয়াময্নের দয়াতে 
সবই সস্তবে। নতুবা পাধানী মানবী, আর কাষ্ঠতরি স্বর্ণ হবে কেন? আমি 
সাধারণী, তাই আমার সাধন কর্তে বল্ছ £ যদি কৃষ্ণচন্দ্র দয়া হয়, তবে বিনা, * 
সাধনায় সাঁধারণীও তাকে পেতে পারে । ৰা 

পন্না। যদি এতদুরুবিশ্বাস হয়ে থাকে, এতদূর এবীস্ত হ'য়ে থাক, তবে 
উতলা হ₹,ও না বাঞ্া-কল্পতরু অবশ্তই তোমার বাগ পূর্ণ ব্রুবেনন এই পথই 
রাঁধা-কুঞ্জে যাবার ; তুমি জ্খানে দীড়িয়ে থাক, আমি একটু এগিয়ে দেখি। তিনি 

আ্ছেন কিনা ? বে [ পদ্ধবতীর প্রস্থান । 

চক্দ্রা। € কষ্চোদদেশে ) রাধাবল্লভ্‌ খ হিরা তা ডাকতে হয়, ভাবতে হয়, 
কিরূপে ত'জতে হয়, কিিয়া সেবা কর্তে হর) তা*জানিনে, আমি সাধারণী, 
যদি দয়াময় নাহমর গুণে দা কর, তবেই কার হই। রর 


২৩২ হরিনাথের রন্থাবলী । 


(নটবরবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং চন্দাবলীকে বাকা-নয়নে নিরীক্ষণ 
করিয়া দ্রুতপদে গমন । চক্জ্রাবলীর কুষের পীঠবন্তর ধারণ । ) 
রাগিণী পরজা, তাল ক্য়ালি। 
বল, বল হে আমায়। 
ভুবন মোহন সাজে রমণী রমণ, 
রাখিতে কোন্‌ রমণীরমন, চলেছ কোথায় ॥ 
বল ওহে মদনমোহন, ব্রজে কে রমণী এমন, 
মদনমোহন মন মোহন করে হায় ॥ 
পাষাণী মানবী হয় তোমার কৃপায়, 
দয়া করি যদি আমায় রাখ নিজ পায়; 
বাসনা ভজনা করি, রসনায় বলিতে নারি ; 
সাধন হীন সাধারণ নারী, ওহে রসরায় ॥ 
কৃষ্ণ । (হাস্তপুর্বাক চন্্রাবলীর প্রতি ) ধনি! ছাড় আমি যাই। 
চন্্রা। রাধাবল্লভ! তোমার ঘাক্য কখন মিথ্যা হয় না) বর্ষার প্রভাবে 
খেমন বনৌষধের গুণ নষ্ট হ্; সেইবপ এই সাধারণীর ভাগ্যে কি তোমার কথাও 
মি হবে? 
 ক্্চ। আমি মিথ্যা বল্লেম কিসে ? 
চন্্রা। এই ত বল্লে,ধনী বলে ডাকলে? আবার তোমার কথাই তুমি মিথ্যা 
করুছ? যার সামাগ্ত ধন আছে, সে কখন ধনী নয়? যাঁর কৃষ্ধন আছে সেই 
ধনী। তুমি এই সাধারণীকে তোমায় ভজিবার অধিকার দিয়াই ধনী বলেছ, যদ 
বাস পূর্ণ না কর, তবে কাজেই কথা মিথ্যা হয়। 
5 কুষ্ণ। আচ্ছা, তাই হবে, আজ যাই। 
চন্্রা। আকাশের চাদ হাতে পেয়ে যে ভজে না, সে হতভাগিনী। 
রাগিণী আড়াণ! বাহার, তাল কয়ালী । 
যাই বধু যাই ব'ল না। 
তোমারে, পেয়েছি হে একা দেখা, সখা যেতে দিব না 
রস আশে রসরায়, তৃষিত চাতকী প্রীর্ পাই যন্ত্রণা, 
জলধরে"দেখ! পাই নাঃ) .. 
দাপীরে করুণা করি, যদি দেখা দিলে হরি, 
যেও না হে পরিশরি, পুর্ণ কর বাসনা ॥ 


ভাবোচ্ছাাস। * ২৩৩ 


৮ কৃষ্ণ । ভভ্তি করে ডাকলে আমি চগ্ডালকে দয়া করে থাকি, ভক্তিহীন 
্রাহ্মণেরও নই। | 

চক্জা। আম্মি সাধারণী, ভাব ভক্তি জানিনে, কি বসে ডাকতে হয় তাও জানি 
নে; ভবে তোমায় প্রাণব্্পভ ব্ল্তে বড় ভালবাসি, তাই প্রাপবন্লত বলে ডাকি । 
তোমার দয়! হ'লে নাথ | অদ্ধের দৃষ্টিশক্তি, আর বধিরের শ্রব্ণশক্তি হয়, মক কথা 
ব'ল্তে পারে,পঙ্গু গিরিলজ্বন করে ? তা সাধারণী ধনী হবে, এ আর আশ্চর্্যকি ? 

কৃষ্ণ। (বক্ষে হস্ত দিয়া ) উ:! আমার"বুকের মধ্যে কেমন কচ্ছে। 

চন্দ্রা । (কুষ্ণের ব্ক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া ) এ যে হৃৎকম্প! কার ভয়ে এমন 
হ'লনাথ! দাদী রে তা বল্‌তে হবে? 


রাগিণী রামকেলী, তাল যৎ। 


কারে এত ভয়, রসময়, বল দেখি, 
কেন, চকিত হও, দাসীর হৃদে থাকি ॥ 
হইলে ব্যাধের সঙ্গ, ত্রাসিত যেমন কুরঙ্গ, 
সেইরূপ কাপে অঙ্গ দেখি) € তোমার ) 
নিদ্রা নাই নয়ন কমলে, বক্ষস্থল ভাসে জলে, 
রাধা বলি উঠিছ চমকি ॥( একি) 
যদি পৌঁছাইত নিশি, তবে নিশিপতি শশী, 
তার! মাঝে বিরাজিত সে কি) (ওহে) 
নিশিঃগ্রভাত হ'লে পরে, মধুভরে সরোবরে, 
কুঁটিত কমল কমলআখি |) (ওহে) 
ক্ঞ্চ। ধনি! আর রজনী নাই, বিদায় দাও, আমি যাঁই। 
চন্দরী॥ যে ধন হৃদয়ের ধন, তারে কি বিদায় দেওু-ধায ? 
নেগথ্যে-_-“বিহ্বল্লভঃ ব্হুবল্লভ'” শব? 


[ ভতপদে প্রীকুষের প্রস্থান । 





পটক্ষেপণ্‌ 


* 


২৪ হরিনাথের গ্রস্থাবলী । 
(রাগিমী ভৈর, তাল একতালা। 
- ভয়ে কলেবর, কাপে থর থর, নটবর পথে চলে। 
- যেন প্রভাত শী অস্তাঁচলে, 
কাঁলশশী রতি চোর, নেত্রে নিদ্রা ঘোর, 
চলিতে চরণ টলে ॥ 
: ওহে, চন্দন চর্চিত, তাথুল রঞ্জিত, সুন্দর অধর ছলে ) 
অঙ্গ নখর-বিদীর্ণ, সিন্দুরের চিহ্ন, শোভিছে সুনীল ভালে 1 
ছিল কুষ্ণচন্জরীধর, বিমল সুন্দর, স্থধার আকর, অতি মনোহর 3 
নাই স্ধারাশি, সুমধুর হাঁসি, কালশশী বদনকমলে। 
একে বরণ সুনীল, হইল উজ্জল, নীল বসন নীলে । 
নেত্রে দলিত অঞ্জন, কঙ্কন লাঞ্চন, ভৃগুপদচিহস্থলে 1 


পঞ্চম উচ্ছাস। 
উৎকগা মধুর রসোচ্ছস। 
শ্রীমতীর নিকুঞ্জ। 
শ্রীমতী ও সখিগণ আসীনা। 


প্রীমতী। (উৎকগীস্তরে বৃন্দীর প্রতি ) সখি! যার আশায় এলেম, যতন 
: গ্করে বাসর সাজালেম, সে কৈ এল? আরত 'নিশি নাই, এ দেখ, পূর্বদিক্‌ 
অরুণ হ'ল, কোঁকিল পিয়ালে, স্মুরীণ্ডক তমালে.“রাই জাগ জাগবলে,গাঁন কর্ছে, 
ভ্রমর গুজে শঞ্জে কুঙ্গে আস্ছে, কুঙ্কুম ফুটেছে, মন্দ বাতাসে শরীর শিহরিছে, 
বুঝি আর রজনী নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ )। 
রাগিবী 'ভৈ'র, তাল একতাল, । 
বুঝিলাঁম সজনি, পৌহীল রজনী, এল না চিকণ কাল 
গুমরে গুমরে, আমরা গুপ্তর, গাইছে কোকিলকুল ॥ 
ভাঙ্র সোহাগে, অব অনুরাগে, নবনব ফুল ফুটিল 3 
হাঁদে অরিকুল, হৃদয় আকুল, ফুল সজ্জা বাসি হ'ল ॥ 
যার আস! আঁশে, আদি বনবাসে, বল:কোথা সে রহিল 


- ভাঁষোচ্ছণস। ২৫ 
পথে, পেকে নিলমনি, মরি কে রমনী, হার গেথে গলে পরিল ? 
_ সেনা সহেনা, এ ঘোর যাতনা, হৃদয় ফাটিয়া! গেল ॥ 
বৃন্টা। রাজনন্দিনি! আশার ধর্মই আঁপঙ্কা, তাই প্ন্ূপ বোঁধ হচ্ছে। 
এখনও নিশি পোহায় নাই ? ধৈধ্য ধর, প্রাণবল্পভ এখনি কুঞ্জে অধস্বেন। 
প্রমতী। আর 'নৈ নিশি আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চক্ষে জল 
অঞ্চলে স্ম্ছিতে মুছিতে বনপাধীর প্রতি ) ওরে, ওক শারি! তোরা ভমালের 
উচ্চ ডালে বসে আছিস্‌, সকলি জানিস্‌? বলসুনি,নিশি আছে,কি পোহাল। ওরে 
গুকশারি! আর এক কথাজিজঞাসি, তোরা কি কেউ আমার গ্রাণবল্পভকে 
দেখেছিল? ফি দেখে থাঁকিস্‌, তবে বল, তিনি কোথায় আছেন? 


রাগিমী রামকেলী, তাল ঘৎ। 


আমায় বল্‌ রে বল্‌ ওরে পাঁথী। কার কুঞ্জ নিশি ভুঙ্গে কমলআাবি ॥ 
বঞ্চিয়ে সেই গুরুজনে, যার উদ্দেশে এলাম বনে, 
কার কু সে বন্ধিম আখি, (আছে ) হনি দেখে খাকিদ্‌ পাখী, 
আঁযাম্ দেখ! আমি দেখি, দেখিয়ে রে জুড়ীই মন আখি ॥ (আমি) 
কৃষ্ণ বলে উচচম্বরে, পাখী তোরা সবাই ডাক্‌ রে; 
ডাঁক্লে দেখা দেয় কিন! দেখি। (কমল আঁখি) 
ডেকে ডেকে মধুর স্বরে, যদি দেখা পাঁস্‌ রে তারে, 
আঁমায় দেখাস্‌ দিস্নে রে ফাঁকি ॥ (পাখি) 
বুদা। (্রমতীর হস্ত ধরিয়া ) ছি! এত কি উতলা হ'তে আছে ? তুমি 
বোস ; আমি দেখে আমি? তোমার প্রাণবন্ত কোথার আছেন? - 


শ্রীমতীর উপবেশন। 


* রাঁগিণী কাল্যাংড়া, তাল একতালা । 
রাগে রাগে চলে দূত, নিকুঞ্জ বাহিরে । * 
দেখে কৃষ্ণ কালশশী, কুঞ্জে এসে ধীরে ধীরে ॥ 
'লদক্মবশ অর্গ, হাম অঙ্গে কুম্কুম্‌ রয়, 
দেখে জলে দতীরঅঙঈ+ বাক্য বলে ব্যঙ্গ করে ॥ 
কি ন্ট ক 


২৩৬ হরিনাথেরগ্রন্থাবলী । 
| প্রঞ্থম উচ্ছাস। 


*” রাই কুঞ্জের ছার । 
. শীরুষ্ণ ও বৃন্দের প্রবেশ। 
বুনদা। . ব্লিংগুবের টাদঃপশ্চিমে কেন? না--ব্ল্তে ভুল হয়েছে; চাদ নয় 
ভুমি শশী! শশী হও আর শশধর হও, যা ইচ্ছা! তাই হও। বলি, বলি পথ ভূলেছ 
রি? কোথা যাচ্ছ? ৯ 
রাগিণী ললিত; তাল ধামাল। 
(কোথা ) কালশশী যাও নিশি প্রভাতকালে। 
অলসে অবশ অঙ্গ, চলিতে চরণ টলে ॥ 
অরুণিত কমল-নয়ন, হোয়েছে আধ উন্মীলন ; 
পিযুষ পানেতে যেন, চলিতেছ ঢলে ঢলে ॥ 
হৃদয়ে কম্বণ রেখা, ভূগুচিহন গেছে ঢাকা, 
কে দিল সিঁদুর রেখা, ও বদন নীলোৎপলে ॥ - 
ককষ। বৃন্দে! আমি হু্য পুজা দেখতে গিয়েছিলেম ; তাই পাঁড়ার মেয়েরা 
সিদূর দিয়ে দিয়েছে। 
বৃন্দে। বেশ করেছে? মেয়েরা মেয়ের কপালে সিঁদুর দেয়, তুমি ত মেয়ে 
নও ? বেটা! ছেলে কপালে সিঁদুর দিলে চোর হয়; না--কি বল্‌তে কি বল্ছি। 
চৌরের আবার*চোর হওয়ার ভয় কি? আর শীক দিয়ে মাছ ঢাকুলে চলে না। 
- কি করেছ, এখন তাই বল? ও শঠ! তোমার শঠতায় বৃন্বে ভূলে না) তুমি 
"কালসী, সামাগ্ত শশী নও? আকাশের শলী, তারা সহবাসে যামিনী জাগে; আর 
তুমি চন্দ্রের আবলি, চন্্রাবলী-সহবাসে যামিনী জাগলে। 


্ে 


-রাগিবী ভৈ'র, তাল একতালা । 
বুলি বাঁল বলি, করে বনমালী, বলি নাই এখন বলি। 
ওরে কীদ কেন রাঁধা বলি এখন নাছ হে রাইচন্র, 
ওহে কৃষচন্ত্র, বল বল চন্দ্রাবলী ॥ 
তোমার দীক্ষা রাঁধামন্তে, শিক্ষা বাশীযন্তে, তাই বাশী বাজে রাই বলি; . 
. ওছে ছিছি শ্টামরায়, সাধারনীর পায়, দিলে হে সাধনা্জলি। 


ভাবোঙ্ছস। ২৬৭ 
ওহে, এক চন্্র গগনের চচ্জ্, সতত তরাঁদ, রাছু করে গ্রাস, 
কুষচন্ত্র তোমার, চন্্রাবনী আবার, পূর্ণকল! চক্ছাবলী 3 
ওহে, একা ঘরে একা, চক্র রেখে সথা, স্থানাস্তর এলে কি বলি) 
রাহুত্যদি চর বলি, গ্রাসে চক্জ্রাবলী, রবে না হে নাগরালব। 
কৃষ্ণ বৃন্দে ! তোমার মাথার দিব্যি, আমি রাই বিনে জানিনে, রাই আমীর 


জীবনের জীবন। 
বৃন্দা । জান, আর ন! জান, তা আমি জানিনে ? এখন কুঞ্জে যেতে পাবে না £ 
বাহিরে থাক, ঠিক হ'য়ে থাঁক, দেখ, নড় না, তাঁ হলেই সর্বনাশ ! আমি 


প্যারিকে দেখে আসি। 


[ ভিন্নভিন্ন দ্বারে বৃন্দ ও কৃষের প্রস্থান । 


শা 


পটক্ষেপণ। 
ষষ্ঠ উচ্ছাাস। 


পাশ 
বিপ্রলব্ধ মধুর রলোঙ্ছীস। 

শ্রীমতী ও সখিগণ আসীন! । 
(বৃন্দার প্রবেশ । ) 


শ্রীমতী । সখি! আমার প্রীণবল্লভ কৈ? 

বৃন্দা। কুঞ্জের দ্বারে। 

শ্রমতী। কেন আন্লে না? 

বুদা। আসিবার ঘো নাই? 

শুমতী। (ব্যস্তভীবে) কেন কেন বৃন্দে? 

বৃন্া।। তার পরণে নীললাখবরী, অন্‌ চ্দনে উড 
রের বিশদুঃ বদনে কাজলের রেখা, সর্বানে 'মুখটবাত, বক্ষয্থলে ক্্বণ চিহু, সারা 
নিশি জেগে আখি চল" ঢরঃ চরণ উল টল, ভাই সবণার উদয় হ'ল, দুরে রেখে 
এলেম? 


ন্ 


২৩৮ হরিনাথের গ্রস্থাবলী | 


প্রামতী॥ দৌর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগ পু্ক ) তা সথি! বেশ করেছ? সখি 


আমায় বল? আর বিলম্ব করিস্নে ? কার সহবাসে নিশি জাগল ? কে নিশি 
জাগালে? 4 


রাগিঝী ললিত, তাল আড়া ঠেকা। 
কোন কামিনীর সহ, যাগিনী পৌহাইল। 
সখি আমায় বল বল, সে নট নিঠুর কাল ॥ 
জান কুঞ্গে কুগ্গে গিয়ে, কার এমন কঠিন হিয়ে, 
পরের পরাণ পেয়ে, সাঁরা নিশি জাগাইল ॥ 
যদি এত সাধ:ছিল,"তবে কেন না সেবিল, 
বতিরঙ্গে শ্তাম অঙ্গে বেদনা দিল ) 
তুলসীদল চন্দনে, সেবিতে হয় শঙ্কামনে, 
কেমনে এমন ধনে, কঙ্কনে আঘাত করিল ॥ 
বৃন্না। আর আৰার কে, সাধারণি ! 
শ্রীমতী । সাধারণ আর আবার কে? আমি জানি, আমি সাধারণী। 
বৃনা। আর আবার কে? পেটের ছুরী পেট কেটেছে, চন্ত্রাবলী। 
ভ্রীমতী। (বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া )ও মা! আমি মলেম? ( অর্দশয়ন ) 


রাগিনী ভৈরবী, তাল একতাঁলা । 


. * (বই) দোষ. আমার, এ দোষ দিব কার। আপনি করিলাম কাল জঙ্গ, 
_.,* সে কাল ত্রিভঙ্গ, হইল তুজঙ্গ, প্রাণ সথি রে, প্রাণে মলেম রে, 
কাল দংশিল হৃদয়ে বিষে জলে অঙ্গ ॥ 
আশ্রয় করুলেম তাই তমাল তরুবরে, ছায়াতে বিয়ে জুড়াঁৰ অন্তরে $ 
কে জানে গো মা তাহার ডিতরে, আঁছে হলাহল গরল তরর্ ॥ 
যা হবার তাঁহয়েছে লো সখি, দেখিৰ না কাল, মুদিত করুলেম আখি 
দে লো কুঞ্জের বাহির করে, কাল স্থি ন1 থাকে নিকুঞ্জে কাল পাখী ভূঙ্গ ॥ 
ভ্রীমতী। (সরোষে-) দে শখী দে! কাল পাখী, কাঁল ভ্রমর কুপ্রের বাহির 
করে দে! আমি আর কাল দেখব না ? ( নীল শাড়ী ধরিয়া ) নীল শাড়ী এখনি 


ভাবোচ্ছীস। - ২৩৯ 


শ্যাম (শ্রীতীর-চরণের নিকট বগিয়া ) 
কাল বলে বিদায় দিলি-রাই, 
তাতে ক্ষতি নাই, যাই আমি যাই। 
" একটি কথা ঝ'লে যাই, বল্‌রাই 1 
সে কালার উপাক্স কি করবি ? 
বাগিদী বেহাগ, তাল মধ্যমাণ। 
কাল ঝলে বিধুমুখী বিদায় দিলি আমায় । 
রাই, আমি যাই যাই, প্রণাম হয়ে তোমার পায় ॥ 
শ্যামাঙ্গী হয় যে রমণী, সামান্তা সে সাধারণা, 
তুই যদি ত্যজিলি ধনী, ত্যজিব প্রাণ যমুনায় ॥ 
আমার যেন কাল ব'লে, স্থান দ্িলিনে চরণতলে, 
কাঁলমণি নয়নকমলে, তাঁর কি উপায় $ 
যে কাল তৌর, হৃদি মাঝে, দিবানিশি প্রবেশি আছে, 
সে কাল রাই যাবে কিসে, জলে ধুলে নাহি যার 
রি [ শ্যাম! সথীর প্রস্থান। 
(কৃষ্ণের প্রব্শে। ) 
বন্ধে শ্রীমতীর মুখাচ্ছাদন ৷ 
প্রীকষ্চ। রাখে! জয় রাধে! মোরে দয়া কর রাই? যদি অপরাধ করে 
থাকি, তবু আমি তোমার 7 তুমি ত্যাগ ক'রূলে, নিদয়া হয়ে বিদায় দিলে, তবে 
আর কোথায় যাব? রাই ত্যাগা বলে বৃন্দাবনে কেহ আমায় গ্রহণ কর্ৰে না? 
ভূমি মম ধনপ্রাণ তুগ্ধি সে জীবন। ৯ 
ভুমি মম প্রেমগুরু তুমি সে নয়ন ॥ 


ৃন্া। (ভ্রীমতীব প্রতি )ছি রাই! এত মান ভাধ নয়। নারী মান্‌ 
করবে, মনের মান মনেই,থাক্বে, কেউ জান্তেও পাবে না; তোর মান যে সমুদ্র 
হতেও গভীর ) গিরি হাতেও উচ্চ ও ভারি? তোর মান-সমুদ্রে নীলকমল ভেসে 
বেড়চ্ছে, দেখে দয়া হয় না? কমপিনি! তোখার অঙ্গ তর্ণকমল, নয়ন নীল- 
কমল, সকলই কমল, তবে দয় কেন এঈনু কঠিন কৃষ্ণধন হ'তে কি তোর 


মানই সর্বস্ব হল? কালাচাদে আর অম্ন কোরে কীদাস্চনে? দেখে আমাদের 
দয় বিদীর্ঘ হৌচ্ছে। 


ক 
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. রাগিণী ঝিবিট, তাঁল ম্ধামান। 
চরণ লাগিছে লো! চূড়ায় । 
রাই, যে ধন জগতের চূড়া, তার চূড়ায় কি পা শোভা পাঁয়।॥ 
_. দয়! কর ধ্বনি অধরে, নয়নে ন! জল ধরে ) 
যে করে শ্যাম গিরি ধরে, সেই করে শ্যাম ধরে তোর পায় ॥ 
মুনিগণ না পায় ধ্যানে, যোগী ভাবে যোগামনে ; 
ফাদাস্‌ না রাই এমন ধসে, ধনী আম্রা ধরি তোর পায় ॥ 
ক । জলে রাধা স্থলে রাধা, রাধা জাগে মনে ॥ 
গহন কাননে রাধা, রাধা গিরি বনে । 
.. চম্পক দামিনী দামে, রাধা হৃদি মাঝে। 
€ ছড়া হেলাইয়া ।) দেখ বাধা নাম লেখা আছে চূড়া মাঝে ॥ 
কিশোরী ! যদি নিতাত্তই নিজ দাসে ত্যাগ কর্লে,তবে একবার নীলবসন মেঘাবৃত 
বদনচন্্র মুক্ত কোরে আমায় ণ্যাও” বল? ধনি! ভ্োঁমার সেই সুধার-ধবনি 
গুনে জন্মের মন্ত বাই। প্যারি ! আমি যাই, যাবার সময় একবার হেসে কথা বল ? 
দত্ত কৌমুদ্রীর স্ধাপানে আমার তাপিত মন চকোর শীতল হোক? নাহয় পদ 
তাড়ন। কর, কমল চরণের আঘাতে হৃদয় শীতল হোক্‌ ? 
রাগিণী বিভাস, তাল একতাল!। 
€ জয় ) রাধে বদলি যদি কিঞ্িত। 
নীলাঞ্চল.আবৃত বচনাম্থত, মুখে যাও বল, যাই জন্মের মত | 
. ৮. জীবনের জীবন মন প্রাণ রাই, তোমা বিনে আমার আর কেহ নাই; 
তুমি দিলে বিদ্বাক়, যাব আর কোথায়, (রাধে হে) 
আমি চিরদিন তোমার চরণ আশ্রিত ॥ 
তোমা ভিন্ন প্যারী অন্ত কার নই, তোমার জন্ত আমি-লন্দের্‌ বাঁধা বই; 
শিক্ষা বাশীযস্ত্ে, দীক্ষা রাপা মন্ত্রে, (বাঁধে হে, ) 
আমি দাসানুদাস চির অনুগত ॥ 
কৃষ্ণ। যদি রাই! দয়া কর্লে না, বু বলে চাইলে না,তবে ঘাই জগ্মের মত 
যাই, রাঁধা যে মুখ দেখে না, সে মুখ আর দেখাব না, অপর্য্ী ব'লে রাধা যে দেহ 
স্পর্শ করে না, সে দেহ আর রাখব না, এখনি ষুনায় বিসর্জন দিব । বৌশী প্রতি) 


€ 
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তুিও কি আমায় ত্যাগ কর্বে ? বাশি! একবার বাজ ? রাধা ব'লে বাজ! 
সুধামাথা রাধা নাম শ্রবণ ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি। ও বীশি! কৈ 
বাজংলে না? রাই ত্যাগ কর্‌ল ব'লে, তুমিও কি আমায় ক্যাগ করলে ? 

[ বাশী ধুলায় ফেলিয়া প্রস্থান । 


ািীীপীদ 


পটক্ষেপণ। 
রাগিণী রাঁমকেলী, তাল একতাঁলা । 
যায়, নিকুঞ্জ বাহিরে নিকুপ্তবিহারী ৷ 
(চরণ ) চলিতে না চলে, রাধা ব্ক্ষঃস্থলে, 
নীলাঞ্চলে নিবারে নয়নবারি ॥ 
চলে ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে চায়, 
ভাঁবে রাই বুঝি ডাকিল আমায়, ফিরে চায়, 
€এ& যে) অবপাদে হায়, ধরণী লুটায়, বংশীধর দূরে ফেলিয়া বাশরী ॥ 
নিদয়! হইয়া বিদায় দিলেন রাই, তবু ধ্বনি শ্তামমুখে ধনী রাই, 
". (বলেন) তোমা বিনে রাই, কেহ আমার নাই, 
নিজ জনে দয়া কর গো কিশোরী ॥ 


সপ্তম উচ্ছণাস। 


কলহান্তরিতা মধুর রসোচ্ছণাস 
".. কুঞ্জবনে শ্রীমতী । 
(নেপগ্রে আবা, আবা, বাঁশী ও শিক্গাধ্বনি 1) 
বিশখা। (শ্রীমতির প্রতি ) কমলিনি ! তোমার প্রাণবর্নত গোষ্টে যাচ্ছেন। 
শ্রীমতি! সখি, ও নিঠুব কথা আমান রা না। যদি বল, তবে এখনি গরল 


পাঁন করে জীবনত্যাগ করব? চা 
বিশখা। প্যারি! নারী মান্‌ করবে» বিদ্যুৎ চবিদ্তের স্তায় মনের মান 
মনেই থাকবে, কেউ টেরও পাবে না। তোর*মান্‌ যে গিরি তেও ভারি? - যে 
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রমণী মান করে, নাগরে সাধায়, কাদায়, আবার পায়ে ধরায়, ধিক তার মানে! 
ধিক তার প্রাণে ! তুই মান সাগরে সাধের নীলকমল ভাসিয়ে দিয়ে, কোন্‌ প্রাণে 
গৃহে বসে আছিস? যা"করেছিস্‌ সেই যণেষ্ট হয়েছে ? এখন মানে ক্ষান্ত দে। 
রাগিণী অহং, তাল একতালা । 
ছি ছি! ধিক লো রাই, এমন মান দেখি নাই, 
মানে তুই মানিক হারালি ॥ 
বলি ও কিশোরী, সাপের কষ্খনন হয় অমূল্য নিথি; 
তারে তুচ্ছ মানের কারণ বিদায় দিলি ॥ 
তোর, মনে প্রাণে ধিকৃ, দিক্‌ মানে ধিক, মানীর মান তুই না রাখিলি? 
বলি ও (কিশোরী, সাধের কৃষ্ণ ধন হয় অমূল্যনিধি ঃ 
তারে চরণতলে রেখে কাদাইবি | 
মাধব চরণে ধরিল, সেধে কেঁদে গেল, 
নিদয় হয়ে ফিরে না চাহিলি) 
বলি ও কিশোরী, মান লয়ে থাক, আমরা চল্লেম সবাই 3 
সবে যাই তথা যথ! বনমালী ॥ 
শ্রীমতী । (ক্রন্দন স্বরে) বিশখা! তোরা সবাই যাঁবি যা, কারে দোষ 
দিব, সকণি কর্ধবের দোষ । বিশখা তুই ত চিত্রপটে এ কাল ভূজঙ্গের রূপ দেখিয়ে- 
ছিলি, কাঁজেই তুই প্রেমের গুরু, নটের গুরু, মানের গুরু; আবার তুই অমন 
করিস্‌ কেন? আমার প্রাণ যে জলে গেল,ভিয়ে থে ফেটে গেল, আমি কার কাছে 
: ফাদ্ব, কার কাছে ব'ল্ব ৭ আমার এমন ব্যথার বাথিত কে আছে? তোরা ত 
সকলেই পর হলি? (বৃন্দার প্রতি) বৃন্দে! তুমিও কি যাবে? তুমিও কি 
আমায় নিদয় হবে? তা হলে আর এ 'অভাগীর দীড়াঁবার স্থান কৈ? একে 
কাল ভুজঙ্গের বিষে মামার অঙ্গ জলে গেল, তার পর ধদি তোর! জালার উপর 
জাল! দিস্‌, তবে আর কোখাম বাব? গরল খাব, না. ভয়, যমুনায় গিয়ে এ প্রাণ 
বিসঙ্ভন দিব। 
বাগিণী অহং, তাল একতাঁলা । 


দাও আর, কত বার, বারে বার গঞ্জনা 
ও তাই বলি (গাঁ দতী আচার কষ /গল আঁববি /ভীঁবাঁহ যাঁকি , 


ভাহবাচ্ছ)ীস। ২৪৩ 


সখী, আমি যাঁর লাগি, হ'লেম সর্বভ্যানী” 
দুখের ভাগী আমার সে হাল না) 
শু তাই বলি গো দূতী,) মরম বেদনায় আমি মলেম মলেম ১ 
* দিয় মন প্রীণ আমি, শ্তামের মন পেলেম না ॥ « 
সখি, জটিলে বাণী, কুটিল নাগিনী, দিবারাত্রি দেয় গঞ্জনা ৯ 
ও তাই বলি গে দূী, ঘরে পরে সবাই বৈরী; আমার ৯ 
আমি গরল খাব সথি, এ প্রাণ আর রাখব না ॥ 
বৃন্দা। (সখীগণের প্রতি ) কে রাইকে' এমন কর কীদালে ? একে কাঁটা 
খা, তার পর আবার নুগের ছিটে । শ্রীমতীর দৌষ কি ? সেই নিঠুর কালা, আশা! 
দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে, মন উদদাদ্‌ ক"র্ল, কুলের বৌ কুললজ্জা ত্যাগ ক'রে, গুরু 
জনকে বঞ্চনা, ক'রে, ঘোর নিশিতে এসে বাঁসর সাজাল, সাঁরানিশি জাগ.ল) কীদ্ল, 
তথাচ সে নিঠুর এল না? বঞ্চনা ক'রে অন্তের কুঞ্চে নিশি বাস কর্‌ল ? তা গ্যারি 
মান ক'রেছে, বেশ ক'রেছে। যার এমন কর্ম, কেন, সে সাঁধবে নাঁ,সে কীদ্‌ষে না, 
আবার সাধতে হবে, কাদতে হবে, এখনই হোঁয়েছে কি? আবার পায় ধরতে 
হবে? (প্রীমতীর প্রতি ) ধনি! তুই থাক্‌, ঘরে বসে থাক্‌, আবার এসে 
সাধবে। বাবে কোথা? রাইত্যাগীর কি আর স্থান আছে ? 
শ্রীমতী । সখি! আর আমার মান নাই। আসি ন! বুঝে ভাল কাজ করি 
নাই? প্রীণবন্পভকে বিদায় দিয়েছি, এখন প্রাণ ষে কেমন করে। সেই ত্রিভঙ্গ 
ভ্গিমা নীরদ তনু না দেখে আমার হিন্বা ফেটে গেল; আর সংহ না। সখি! 
আমি যেন মান করেছিলাম, তোরা কেন তারে যেতে দিলি? (ক্রন্দন স্বরে ) 
হা! দুতি! আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল, একবার তারে এনে দেখা। 
তো বিনে কে মরম জানে, আমার আর কে আছে, কারে ধল্ব মা? 
বাঁগিমী বিভাস, তাল এক্তালা । 
মম, গ্রাণবঙ্জত কোথায়, দূতী আমার বল না। 
সখি, £প্রীণবন্লভ গেল মম প্রাণ কেন গেল না? 
সখি, হৃদয় কঠিন মম, সহে না যাতনা ॥ 
বৃন্দা। কীদিস্‌নে রাহ! তোর ঘকের জল আর দেখা যায় নাঁ। বা বটে, 
বংশীবতে, গোঠে, মুঠ বুলাতটেত তো প্রীণবনুভ যেখানে থাকে, আমি এনে 
দিব? এই চললেম? ূ 
্ ৃন্দার প্রস্থান * 


২৪৪ হরিনাথের গ্রন্থাবলী । 
রাগিণী কাল্যাংড়াঁ, তাল কয়ালি! 
রস রঙ্গে, চলে রসরঙ্গিনী। 
আনন, গ্লোবিন্দে আনিতে, বৃদ্দে সহচরী চতুরিনী | 
".. খমুনার তটে মাঠে, যাবটে আর বংশীবটে, 
নিকটে হুদুরে ভ্রমে ধনী ) না পায় রাধার হৃদয়মনি ; 
পেলাম না বলিয়া দৃতীর চক্ষে ধারা বয় অমনি ॥ 
গিরি গোবর্দান বন, শ্ামকুণ্ড করি ভ্রমণ, 
পরে দেখে কুঞ্জে যেতে ফিরে, রাধাবল্লত রাধাকুণ্ড তীরে ; 
রাধা ব'লে নয়ন নীরে ভাসিছে বদনখানি 1 


০০ 


রাধাকুষ্ণের মিলন । 
রাগিণী ভৈরব, তাঁল পঞ্চম সোয়ারি। 
দীড়াইল শ্তামের বামৈ, রাই শ্তামসোহাগিনী। 
নবীন নীরদে.ষেন শোভা করে দামিনী ॥ 
পলক পলকে টলে যুগল তনুখাঁনি ১ 
যুীল পুলকে নাচে সহচরী গোপিনী ॥ 


সমাণড। 


ফিকিরট্টাদের 
বাউল সঙ্গীত 


সত্যপথ। 





পপি 


ভাব মন দ্বিবানিশি, অবিনাশি, 
সত্যপথের সেই ভাবন!। 
যে পথে চৌর ভাঁকীতে, কোন মতে, ছোঁবে নারে সোনাদান! ঃ 
সেই পথে মন সাধে, চল রে পাগল, ছাড় ছাঁড় রে ছলনা । 
সংসীরের বাকা পথে, দিনে রেতে, চোর ডাকাতে দেয় যাতনা! $ 
দ্রেখ্‌ আবার ছয়টা চোরে, ঘুরে ফিরে, নেয় রে কেড়ে সব লাধন!। 
কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা » 
প্রাণে সয় এত কি, ঘোর পাঁতকী, সহে যেন যম যাতনা । 
ফিকিরীদ ফকীর কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর ভাবনা $ 
চল যাই সত্যপখে, কোন মতে, এ ধাঁতনা আর রবে না। 
ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার, 
দেখ, রে আমার মন পামরা । প্র 
আত্মীয় ডাক্তার বন্দি, নিরবধি, ওষধ আদি দেবে তারা ; 
যখন তোর হাত ধরিতে তর্জনিতে, না করিবে, নড়াচড়া । 
" খন তোর সবশ অঙ্গ, অবশ হ'য়ে পড়ে রবে ধ'রে ধরা ; 
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে, না পাইবে ক্থার সাঁড়া। 
. ঘে গলার ষধুর স্বরে, জগতে €র্‌ মাতাস্‌ ওরে “ঘাটে পড়া ? 
তখন তোর -সেই স্বরেতে, রব করিবে, থেকে থেকে ফড়াত্ঘড়া। 
তাই বলি যাই দেখি চল্‌, সত্যপৃথে নিত্য নগরতে মোরা? 
শুনেছি সেই ধামেতে, এই রপেতে মরে নারে মানুষ যারা) 


২৪৬ হরিনাথের গ্রস্থাবলী | 
দেখ, দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে, 
যে দিনে সে তলব দেবে। 
কোথা তোর রবে বাঁড়ী, টাক কড়ি, জুড়ি গাড়ি কে হাকাবে ? 
বল্‌ ব্খি চেন্‌ ঝুলান, ঘড়ি তৌমার, সেই দিনেতে কে পরিবে? 
কোথা তোর রবে মালা, কোপ্নী ঝোলা, ধে'দিনে তোমায় বাধিবে ? 
তার কাছে ছাপাবার জো, নাই রে যাহ, ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে। 
. ফিকিরচ্ণাদ ফকীর কয়, তা হবার নয়, ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল হরে ৮ 
বিপদে তর্বি যদি, নিরবধি সেবি'গে চল সত্যদেবে। 


আত্ম-শিক্ষা। 


ভোল! মন কি করিতে করিলি, 
সুধা বলে গরল খেলি। 
সংসারে সোপার খণি. পরশমণি, রতনমণি ন| চিনিলিঃ 
কি বলে অবহেলে, সো! ফেলে, আঁচলে কীচ বেঁধে নিলি। 
'সিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস ছুটে, লোভের মুটে তুই কেবলি? 
না বুঝে তেতো মিঠে, ঘু'টে ছুটে, ভেবে মিঠে মিঠে দিলি । 
না বুঝে ভাল মন্দ, এমনি ধন্দ, সাপের ফন্দ গলায় দিলি; 
পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে রলি। 
ফিকিরচণদ ফকীর বলে, গেলি ভুলে, যা করিতে ভবে এলি ; 
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন বিনি, তাক না' চিনে মাটী হলি। 
৪ আছে কি কোন ঠিক তার, কখন তোঁমার, 
নথি উঠে পেদ্‌ হইবে। 
কিবা রাত কি সকালে, সাঁজ বিকাপে, যে কালে (নে মন করিবে $ 
তখনি নথি ধরে, অবোধ তোরে, জব দিতে রে তলব দেবে। 
সে তলব.টিঠি লয়ে, হুকুম পেয়ে. যখন ধেখ্ে দূত আসিবে ) 
তখন তোর আত্ম স্বজন, স্ত্ী-পূরিজন, ক'রে যতন (ক্রেঠেকাবে। " 
যখন সেই আদালুতে জজের হাতে, অবোধ রে তোর বিচার হবে ) 
তখন তোর স্বপক্ষেতে, সাক্ষী দিতে, ছট কথা কে বলিবে? 


বাউল মঙ্গীত। ২৪৭ 
যাদের তুই ভেরুব আপন, করিস যতন, তার! আপন না হইবে $ 
দেখিস তোঁর বিপক্ষেতে,.ছয় সাক্ষীতে, তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষী দেবে। 

যাদের তুই হেলা করিস, দেখতে নারিস্‌. দেখিস্‌ প্লে বিষ শক্তু ভেবে? 
হয় ত তার কেহ যেয়ে, তোমার হ'য়ে, ছুট কথা ত্তায় বলিবে। 

ফিকির্চাদ বলে তোরে, তৈয়ার হ' রে, কি ব'লে জব তখন দেবে ১ 
হলে জব খেচা নেচা, সাক্ষী কাচা, পেয়ে সাঁজ! ম্যাদে যাবে। 


ব্ 





দেই দিনে তুই, কি করিবি রে, 
ওরে ,মন, বল শুনি তাই আমারে । 
ষে দিন এসে শমনের চরে, 
তোর, বসে শিরে, কেশে ধরে, টান্বে রে জোরে $ (ভোলা মন) 
তখন বন্ধুগণে) দেখে গুনে ধোবে এনে বাহিরে। 
ওরে, বাতাসে প্রাণ বাতাস মিশিলে, 
যাঁদের ভেবে আপন করিস্‌ যতন, তারাই সকলে; (ভোলা মন) 
দিয়ে কল্সী কাচা, বাশের মাচা, বিদায় দেবে তোরে রে। 
ওরে মাটার শরীর, হ'লে রে মাটী, 
কৌথায় পড়ে রবে তোমার, এ সব ঘরবাটা $ 
এত কর্ছিস্‌ যতন, যে ধনে মন, সে ধন তোর না হবে রে। 
ফকীর ফিকিরচাদ কয়, ভয় রে মন, 
সদর হতে খাঁড়া তলব, আস্বে রে যখন ) 
'ডেবে দেখ, রে তাই, কি ব'লে ভাই, তখন নিকাশ দিবি রে। 
ওরে মন ! সদাই পরে, কি শিখাও রে, 
নিজে কেন তা শিখ না ? টা 
তুমি যে বড় গুণী, তাও তো জানি, আপরার ওজন বোঝ না; 
কেব্ল অবিস্তা জ্বরে, বেড়াও ঘুরে, বিদ্ভাধনে চিন্নিলে না। 
বুঝাচ্ছ পরকে লয়ে, কত হয়ে, ,দেখাইয়ে গুণীপনা ) 
€কোন বুঝ নাই ?র তোমার, কিসে আপনার, ভাল হবে তাঁও বুঝ না 
ভাবিছ আপনার মত, জ্ঞানী এত, “জগতে নাই (কোন জনা) 
রেখা যাঁয় জ্ঞানে যারে, হৃদ মাঝারে, তারতত্ব কিছু জাননা ॥ * 


২৪৮ হরিনাথের গ্রস্থাৰলী | 


অবিষ্ঘ! অঞ্ঞাঁনে মন, ভুলে এখন, আপনার গুণ রটাও না) 
ফিকিরচ্ণদ কেঁদে বলে, দীন দয়াবে, প্রেম করিতে শিখে নেনা ॥ 
রঙ সাল শশা 
- কার হিসাব লিখ.ছিস্‌ বোসে, মনের খোষে, 
আগ্নার কায মুল্তুৰি রেখে । 
ওরে তোর চুল পেকেছে, দাত পড়েছে, 
পরেরপচোকে দেখছিস চোখে ) 
তবু তুই, পরের বেঠিক,কর্ছিস রে ঠিক, 
আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে। 
লিখছিদ পরের বাঁকী জায়, আপনার দিন যায়, 
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে ) 
পাঁগলেও আপনার ভাল, বোঝে ভাল, 
আপনার ভাল. না বোঝে কে। 
শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে, 
হাবা লোকে ঠেকে শিখে ১ 
নিকেশে ঠেকুৰি যে. দিন, বুঝবি সে দিন, 
সার্ৰে না তোর বাক্য মুখে। 
ফিকিরটণদ, ফকীর বলে থেদে, দিন থাকিতে, 
আপনার হিসাব নে রে দেখে) 
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক ; 
তবেই নিকাশ দিবি সুখে । 
কতকাল আর খুমাবে বল, 
".. ওরে মন জেগে দেখ দিন গেল । 
ওরে দিন ফুরাঁল, সন্ধ্যা হ'ল, অন্ধকারে ঢাঁকিল ॥ 
দর দালানে কপাট দিয়েছ, 
ওরে আপনার ঘর ঘে খোলা আছে, তা না দেখিছ ? ( ভোলা মন) 
কত বদ্মাইসে, মনের খোষে, তোর ঘরে বে ঢুকিল ৷ 
» দেখে তোৰ ঘুমের ঘোর ভারি, 
কৃত চোর ডাকাতে ঘরে ঢুকে কাণস্তেরে ছুরি $ € ভৌল। মন ) 


ফিকিরষীদের-বাউল সঙ্গীত ২৭৯ 


যত ছিল রতন, সোণীর ভূষণ, মনের মতন হরিল। 
- ফিকিরচীদ ফকীর কয় তোমার, 
ওরে জেগে ভুগে বসে থাক, হ'য়ে ই সিয়ার9 ( ভোলা মন) 
কেবল জান হাতিয়ার, সকল চোরার, দমন করার কৌশল । 


বসিয়ে মন বিচারাসনে, 
করিছ পরের বিচার খৌঁস মনে । 
কোন মতে পরের দোষ পেলে, 
আইন ধরে, বিচার ক'রে, দিচ্ছ তাঁয় জেলে ; ( ভোলা মন ) 
নিজে কত দোষে, হচ্ছ দোষী, দেখ না তাঁ নয়নে। 
৪ তোমার কাছে চোর ধরে দিলে, 
তারে কত মতে দিচ্ছ সাঁজাী আইনের বলে; (ভোলা মন) 
কিন্ত দেখছ নারে, তোমার ঘরে, চুরি করে ছয় জনে । 
ফিকিরটার কয়, পড়ে ফপরে, 
আঁমি আঁপন জাঁলায়.জলে মরি, দৌষ দিব কারে ; ( ভোল।খমন ) 
এখন দীন-দয়ালের, দয়া বিনে, কোন উপায় দেখিনে। 


শে 


ত্যজিয়ে আসর্প ধে ধন, কেন রে মন 
সুদের কারণ টানাটানি । 
আগলে ত্যজ্য করে, সুদকে ধরে, বড মূর্খ সেই ত জানি) 
সুদকে ত্যজ্য কর, আসল ধর, থাকিবে ঠিক মহাজনী। « 
" জান না আসল হ'তে, এ জগতে, যত সুদের আমদানী ; 
তবে কেন আসল ত্যক্সে স্ুদকে ভজে, বেড়াও কৰি প্রাগলামী । 
গোপনে সম্তনে, আল ধনে, রাখে যে সেই আদল ধনী ॥ 
আসলে সুদের কড়ি, ডা"ল খিচড়ী, মিশালে হয়, বলে জ্ঞানী। 
_সাগরেত ফিকিরচাঁদ বলে, আমল পেলে, ভব জাদা ঘোচে জানি) 
আমি সেই-আাঁসল ধনে, নাহি চিধে, করিতে যাই সহাজনী। 


* ডিবি 


ৰ্ষ$ সরিমখের ড় শ্রস্থাধলী মাধ 1 
ভবে মন:কি ইলিয়ে, ভবে শ্রলে, 
- 'ক্ষি করিতে ফি করিলে , 
পেকে এই লংসীর অর্থ, পরমা, পরমার্থ পাঁসরিলেঠ 
শ্বই বংসাঁর সোছাগায় সোহাগীতে, সোগা হয়ে গলে গেলে। 
নানারূপ বিস্তা শিখে, গেলে বকে, চোখে মায়াঠুলী দিলে ; 
এখন বলদেব মত অবিরত, ঘুরে বেড়া গাছ-জোঙ্গালে। 
তুমি যে পুরুষ রতন, হর রে মন, স্বাধীনতা ধন খোয়ালে 
অবিষ্ভা নেশার থধোরে, ইচ্ছা ক'রে, মায়াবেড়ী পাঁয়ে দিলে) 
কাঙ্গাল কয়, মাটির দেহ মাটি হবে, মন ভুমি তা না ভাবিলে ? 
যদি রে মাটি হবে, আগে তবে, কেন না মন মাটি হ'লে। 





তোর মত মন বেহায়া ত আর দেখিনে। 
বুধাইগেও সুই ধু মীনিস্‌. নে। 
নাচে সংসারের লোকে, বিদ্যার আলোকে, জ্ঞানের পুলরকে ধনে জনে 5 
তুই, 'অবিদ্যা আধারে, অজ্ঞামের ঘোর, নেচে বেড়াস্‌ ধা ধৌটা বাগে 
তাক ধত্ধের' মাথা নেড়া, ফুটো সকল বেড়া, 
তবু মেজাজ টের! তুই ছাড়িদ্‌ নে; 
তোর বাহিরের দর্শন, কৌচার পত্তন, ছঁচো করে কীর্তন নিশি দিনে । 
ওরে কাঙ্গাল কয় এখন, মনের ভাব গোপন, যে করে সে চতুর এ ভুবনে » 


. “পু জন মনের কথা কয়, সে ত পাগল হয়, য! বলেছি এখন আর বলি নে। 





ওরে মোর মন ব্রমরা, শেষ কি“করা, 
্ আগে কেন না তাবিলে। 
তুসি, ভ্তানপন্ম” ফেলে, উড়ে এলে, ব'স্লে সংসারু কেওয়া ফুলে! 
“লেগে বিষয়ের ধূলি অন্ধ হুলি, কেটে মূর ক্রাত-জালে'। 
এ সংসার কেয়ার করান্ত, শীকেক্-করাভি, আগে ডানা কেটে ফেলে ? 
শেষে বেতেও কাটে, আন্তেও কাটে, দাত বারিয়ে বক্ষঃস্থলে। 
জ্ঞান কমল নয় যে সুধু, ভক্তি মধু, আছে রে তার দলে দলে ; 


ফিরি বাঁ সঙ্গীত | ড় 


কাঙাল কর ভর ভয়ে জ্ঞান হারাঁজে,. নঁ চিনিলাম বিভ্য ছু । 
তাইতে ফুলে ফুলে, ভ্রমণ করি, ভুলে মরি কন্্চলে ॥ 
মন্‌ বে প্রতিক্ষণে হচ্ছে জাযুইক্ষয় 
বুঝালে যে বুঝ মান না, তাইতে বড় দুঃখ হয় । 
মাতৃগর্ভে হেট মুণ্ডে ছিলি, পরে শিশুকালে ধূল! খেলে কাল কাঁটাইলি; 
লয়ে খেলার সাথী দিবারাতি রে; তুই কাটালি বাল্য সময় । (ওরে) 
বিদ্যালয়ে যৌবন কাঁটালি, পরে ছেলের বাঁবা হয়ে হাঁবা, ঘরে বসিলি, 
এখন “নাও মুড়ি দিয়ে লাঙ্গল কও না রে. ১” 
এখন নাই রে আর তোর নে সময় ॥ 
ফিকিরটাদ কয় মনরে তোমাকে, 
তুমি পরের আলোক দিচ্ছ, নিজে ধারে থেকে ? 
তুমি নিদ্ধে যে প্রদীপের গাছা রে; 
কিসে দেখবে নিত্য জ্যোতির্য়। (ও রে) 
বল কে চিনিবে আর, মন রে তোমার, 
মনের মাঝে রোগের হাড়ি । 
চিনিবে কার সাধ্য, ডাক্তার বৈদ্য, 
হৃদ হ'ল টিপে নাড়ী। 
তুমি যে সাধুক্ধ গান গাঁও, জগৎ মাতাও, 
উপদেশ দেও নেড়ে দাড়ি ঃ রি 
তোমার, আপন বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাতের কাড়ি » 
তুসি এই রোগের জালায়, আন্ছ সদায়, 
দেখে লৌকের টাক! কড়ি; 
তোমার এ জরবিকারে, বৈদ্য ঘোরে, 
ভেবে মরে কি দেবে বড়ি। 
কাঙ্গাল য়, হও রে, ছাড় ছাড়” 
ক কুপথ্য মিথ্যা ছলচাতুরী ? 
এ রোগের আলা বাবে, পরাগ জুড়ে, 


ল 


বত 


ইরিনাথের গ্রস্থাৰলী। 


মন না হ'লে সোজা, ফকীর সাঁজা, 
কেবল রে তার বিড়ম্বনা । 
ফকীন্রের সজ্জা ধরে, নৃত্য ক'রে 
ক্র্ছ ধর্মের আঁলোচনা ; 
ভুমি যে আপন কাঁজে, বেঠিক নিজে, 
পরকে কি বোঁবাঁও বল না। 
তুমি যে কত গাঁস গাঁও, পর্‌ কে বুঝাঁও, 
নিজে কেন তা বুঝ না; 
নিচজ না বুঝলে পরে, অন্য পরে, 
ৃ বুঝবে কেন তাঁ ভাব না। 
কাঙ্গাল কয় যুক্তিধর, ভাল কর, 
ভাল হও রে সর্বজন । 
নিজে না হ'লে ভাল, পর্কে ভাল, 
কর্বে ভাল, তা হবে না। 





কার চোখে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালি, 
ক'রে রে মন তাই বল না। 
সে যে হয় জগৎকর্তা, বিচারকর্তী, 
অন্তর্ামী ভা জান না; 
সে ধে তোর হুদে জাগে, মনের আগে, 
দেখে রে সে সব ঘটনা! । 
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন, 
ওরে যাঁর মন নয় সোজা, আখি.বোজা, 
কেবল রে তার বিড়ম্বনা । 
ভুমি এই তবে এসে, _ পোভের বশে, 
. যখনশ্কর যে ছলনা । 


সে তরে সব দেখেছে, ০ . ভার কাছে রে, 


ফিকিরাঁদের বাউল সঙ্গীত। হও 


আলোক আর আঁধারে স্থান, দেখে সমান, 
সে তনয় রে ভ্যারাঁকানা ঃ 


তাঁর চোখে ধুলা দিয়ে, ছাপাইয়ে, 
" যাঁবে সেরে ত। হবে না। ৯ 
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি, যাঁ করেছি, 


সব জেনেছে সেই একজন ; 
ভেবে আর নাই রে উপায়, * সব অন্ুপায়, 
দরাময়ের দয়! বিনা । 


কার চোখে ধুল! দিবি, বল আশার কাছে। 
" যে জন জগতহর্তা, বিচারকর্ত!, 
দে আছে তোর হৃদয় মাঝে। 
আধারে আলোকে মন, তুমি যে কা ক'রেছ যখন ) 
সকল দেখেছে সে জন, তাঁর কাছে কি ছাপা আছে। 
* মনেযা ক'রেছ রে মন, হদে বসে দেখে সে জন ) 
সে যে তোর মনের মন, মন রে তোর মন বোঝে । 
কাঙ্গাল বলে মন যার বীকা, গিছে তাঁর চৌক বুঁজে থাকা, 
বঝৌল! মাল! ছাঁপা মাথা, ঘি ঢালা হয় ভন্মের মাঝে । 





মজে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে, 
কেন না মন সং সাঁজিলি 
মুন রে সংসারে এসে, হেসে হেসে, 
* আগে কেশে কালী দিলি; 
ওরে মন দ্রয়সদোষে, রসে রসে, ] 
অবশেষে চুণ মাখিলি । 
হরিনামে সালে রে সস ফির্ত না ঢ২, 
,* যাকৃত এক রং টুরালই$ 
এখন তোর কতক রাঙ্কা ,. কতক গু 
ঠিক যেন মাচরান্বা*হলি। 


২৫৪ 


ইরিনাধের গরস্থাবলী |. 


যাবি তুই বেটা হয়ে, লজ্জা খেয়ে, 
বেংঠা হয়ে যেমন এলি ; 

ওয়ে তোর কোপ্নী কৌচা, জাম! মোজা» 

ঘোলে গৌঁজা হয় সকলি। 

কাঙ্গাল কয় প্রেমভরে, সং সাজ রে, 
গান কর রে বাহু ভুলি; 

যাদের নাই হরিভ্ঞজন, সত্য কখন, 
তারাই রে সং হয় কেবলি 





কারে তুই দেখে রে সং, বল্‌ দেখি মন,” , 
হাসিস্‌ এমন হা হা কোরে। 
ংসারের প্রথমেই সং, ভেবে দেখ মন, 
সংসারে সংছাড়া নাই রে; 
কেহ ব! সংসার ত্যজে, সং সাজে রে, 

ৃ সংসারে কেউ সং সাজে রে। 

ভূমিষ্ঠ হ'লি যখন, | তখনি সং 
সাজিলি মন তেবে দেখ. রে ; 

করিলি কত খেলা, শিশু বেলা, 
মেখে ধূলা সব শরীরে। 

যৌবনে ঘোর সংসারি, মায়া বেড়ি, 
গায়ে-পরি ফেড়াস্‌ ঘুরে ) 

ক্বাবার তৌর একি সাজা, পরের বোবা, 
বোস্‌ রে সদা লক্ষে শিরে। 


ভেবে দেখ অতি তুচ্ছ, গর কুচ্ছ, 


মল আছে তোর মুখেতে রে, 
. দেখণএরুবার আয়না ধ'রে. 
শেয়ের দিন আস্বে যখন, বাঁধবে শন, 
'তখন ন্মান্ শ্বজনে রেঃ 


ফিকিরটাঁদের বাউল সঙ্গীত। ২৫৫ 


মাঁচাতে বেঁধে য়ে, কল্নী দিখে, 
সং সাজিয়ে দেবে তোরে। 
,ফিকিবটাদ ফকীর ভনে, জ্ঞান ন্দাবানে, 
মন তোর ময়ল! ছাপাই কর রে? 
ভবে তুই বুঝবি রে সার, সর্বত্র যার, 
সমান দৃষ্টি মানুষ সে রে ॥ 
সপোন উর 
'দিন ত ফুরাঁয়ে গেল, সে দিন এল, 
উপায় কি রে হবে এখন । 
সেই মাতৃগর্ভ হ'তে তোর পশ্চাতে, ফিরিতেছে যে কাল শম 3 
সে তরে কাল পাইয়ে, পাছ ছাড়িয়ে, 
সম্ুখে দিল দরশন | € পরমা শৈষ দেখিয়ে ) 
ওরে জীব! তাই যে স্ুধাই, ওকার দোহাই, দিবি কাঁল করিতে বারণ ; 
শমন তোঁর পদ পদার্থ, ধন অর্থ, 

* কোন কথা ক'র্বে না শ্রবণ (জাতিকুল বিদ্যা যশের ) 
হরির চরণ নির্খ্াল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন 
ফিকির ঝয় সেই অমূল্য, সুনিম্দাল্য 
মান্য কঠে কর ধারণ, -( নইলে শমনভয় যাবেন! ) 
কাঙ্গাল কয় রে নির্্ীল্য, ছেড়ে মাল্য, অন্য মাল্য পরে যে জন; 
নে মাল্য শ্মশীনতলে, ছিড়ে ফেলে, 
তাতে হয় না শমন দমন | (নির্ধাল্য মাল্য বিনে) 
তোর মত মন এমন হাবা, আর দেখিনে ; 

ঘোঁলের ঘোলায় পড়ে ঘি খেলি নে। » ** 

ও তুই তুত্তের বেগার পেটে, মলি রে ফেন চেটে, তেত মিঠে কিছু বুঝিলি নে ? 
ভাল আখের গুড় পেয়ে, রলি রে মাত খেয়ে, ভিয়ান ক'রে তার স্বাদ নিলি নে। 
যে জন তোমামর ফাকি দিয়ে, রাখে ছুললাইযে ভালবাস ভায় স্যতনে ; 
তুমি চিনতে পার ন/রূা ভাষা সোগা, ভুল গিয়ে পাগল হালি কেনে। 
থে তোর এক দিনের তরে উপকার করে, তার গুণ গ্লাস্‌ তুই বদনে ) 
যে তোর চিরকাল ভরে, রত উপকারে, পরিসর গেলি নে" 


২৫৬ ইরিনাথের গ্রন্থাবলী। 


যেতোরে ভালবাসে এত, পিতামাতার মত, স্েহ করে সদা! সর্বক্ষণ 3 
যে তোর-মশানে ভবনে, রাখে সর্ববস্থানে, তারে কেনে তুই ভাল বাসিস্নে । 
ফকীর ফিকিরটাদ "লে খুঁজে ধরাতিলে এমন বন্ধু তুই আর পাবি নে $ 
দিয়ে মন প্রাণ তারে, তোষ সমাদরে, সদা তীর গুণ গাও বদনে। 


ব্যবসা ক'রে পুল হ'লি মন, ভেল চালায়ে। 
ক্র্লি অয ঘোলে গৌঁজ। দিয়ে । 
আগে ভাল চা'ল দেখাপি, ক'রে চতুরালি, মিশালি তায় গুমো! কীড়ি দিয়ে; 
এখন চলে না আর চাল্‌' ভেম্গে গেলে পা“ল্‌ 
_.. ক্রমে এল রে বন্ধ হয়ে। (চালের কাটা ) রর 
এ ভবের বাজারে আদিয়ে ব্যাপারে, গেলি পুঁজি পাটা সব খোয়ায়ে ; 
এবার ব্যাপার হ'লো তাল, আসল টাকা গেল, 
কুষুশঃ রহিল দেশ জুড়িয়ে। (লাভে হ'তে ) 
কাঙ্গাল বলিছে এখন, এই কি করুলি মন, এমন স্বাধীন ব্যবসা পেয়ে ) 
তুই কপটত। কালী, বদনে মাখালি, 
মুখ দেখাবি দেশে গিয়ে । (কেমন করে ) 


দিনে দিন যাঁচ্ছে চলে, রে বিফলে, 
মন তুমি চেতন হোলে না। 
জন্িয়েমীনবকুলে, কি করিলে, ভেবে একবার তা দেখলি না; 
“জীবনের আছে যে দায়, তুলে রে তায়, থাকলে ত আর, সে ছাড়বে না। 
পশু আর পাখী যত, তারাও রে ত, আপন আপুন কাষ ভোলে না; 
তুি'ঘন হরে মানুষ, হোলে বেহাঁস, বারেক বে হস হোল না। 
কুমারের চাঁকের মত, ঘুরিছে ত, সখ আর %ুঃখ তা দেখ নাঃ 
সুখের পর ছুঃখের ভার, মন রে তোমার, কইতে হবে তা জান না । 
ভবে ঘুমায়ে এলে, ঘুমেইপ্্ব লে, দীন বন্তে আর ঘুমাও না ১ 
সুধু নয় এ পার,'আছে ওপার, সে পারাবার পার পাবে না 


শু 


কিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত। ২৫৭ 
ক না 
অন তোমার এ ভুল 'গেল না, হার, 
কত আধারে তেল দিবি পায় । ১ 
২ যোহের দীধায় প'ড়ে আধার দেশ্িছ, 
তাই ছপুর বেলার বাতি জেলে, সে পথ খুজিছ ১ € ভোলামিন ) 
৬ আছোস্ধ্যের আলো! চিরকাল, বাতি আবাল,আবার তাক 
হাওয়া বচ্ছে সদাই আকাশে, 
ভাপিত প্রাণ জুড়াচ্ছে আবার মনরবাতাসে 3 € ভোলামন) 
থাকৃতে এমন বাতাস্‌, হোঁচ্ছ হতাশ, দিস্ছ বাতাস ভাগ পাধায়। 
চলে বাতাসের ধাপ বাতাসের রেও 
বাতাস না-থাকিলে, সে কি থাকিতে পারে 7 / ভৌলাঁমন টা ৮ 
! জা থাকলে বাঁৎ, হয় কুপকাত, অমনি জগৎ প্রাণ হারার । 
- খাঙ্গাল বলে, যে জন বাঁতাসের বাতীস,' ' ১. 13; 
'তারে হৃদে রেখে কেন. হ'তেছ হতাশ ; ( ভোলামন )। 
তারে না চিনিলি,'না ডাকিলি, ভূলে রলি রে মানায় । 





হৃদে করেছ গণন, ও পাঁমর মন! 
চিরদিন তেন এমনিই যাঁদে। 
সুনে শেষের কথা, আপন মাথা, আপনি তখন নাক্িবে 
আল্রকাল আজকাল লে মন: গেল জনম, এর পরে পল্তাতে হবে ॥ 
- 'আপনার শজজালে, আপনায় ফেলে, মাকড়মার ভ্যান প্রাণ হারাবে, 
বার আছে প্রথমে সুখ, তার শেষে ছুঃখ, দেখ নাই ১ দিনেক ভেবে ॥ 
পারি ব্রিক হিতের কথায়, মাথা ব্যথায়, সে মাথা -কবে সারিবেঃ 5৪ 
চ্রি কর যার তরে, সেই তোমারে, চোর-ঘলে ধাঁধিয়ে দেবে: 
কিকিরের সাধ্য নাই আর, অকুল পাখার, কিকিতে সরে যাবে? 
তাই বলি ও দক্া্গর ! সেই অসনয়, নাসের গুণ কিছ জানাবে ॥ 


এোঁকানি ভাই দোকান সার না- কত কর্ৰি আর ব্চো কনো । 
(7 । ২ *লাভের আশায় দিন কেটে গেল, ১ 
দোকানের সব মাঁজ মস্লা,-চোর ছু'জন নিল 24 দোকানি ) 
3 তোর ঘরের মাঝে, পির কেটেছেস্তাও কি একবার দৈখ না । 
০৩ 


২৫৮ হরিনাখেক গ্রন্থাবলী । 


পরের, ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি, প্র 
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি; (দোকানি ) 
তোর মহাজনের, কি করিবি, তাগাদার দিন বল না। 
পি ফিকিরটীদ কয় ফিকিরের কথা, & 
এখন, মহাজনের শরণ জয়ে জানাও গে ব্যথা ॥ (লোকানি) ' 
তিনি বড় দয়াল, (তার মত আর দয়াল নাইরে) 
শুন্লে আওহাল* তোরে নিদয় হবেন না। ৬. 
2৮7 এডি, 54 
স্বদেশে যেতে হবে, ও বিদেশে, চিরদিন, কেউ রবে না। 
রে নে স্বদেশ তোমার, নয় রে এ পাঁর, ও পার আছে তা জান না; 
কেমনে ওপার যাবে, পার হইবে, দে ভাবনা কেউ ভাব ন]। 
ওরে ভাই, দিন ফুরালে, আঁধার হ'লে, চোখে দেখতে কেউ পাবে না 
বলি তাই দিনের বেলা, রেখে খেলা, ভবের ভেল! দেখে নে না। 
কবাঙ্গাল কয় দিন কি আঁছে, যে দিন গেছে, সে দিন ত আর ফিরিবে না) 
যে দু'দিন বেঁচে থাক, দীননাথে ডাক, ভব ভয় রবে না।, 
করি পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কীদন ত কাদ না। 
টোকাহীন হলে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজবে ধাড়ি পাট বিছান! ; 
থাম্লে তোর ঘড়-ঘড্ি বৌল, বলবে সকল, শীগ্র ধ'রে বাইরে নে.ন!। 
মন রে তোর আত্মঞজনে, বাইরে এনে, দেখবে কিছু আছে কিনা ঃ 
অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা, ব'ল্বে আছে, নাম ডাক না। 
, কিছুক্ষণ কান্ন। কেনে, গামছা কাধে, খুঁজবে কোথা জাতিজনা ; 
আছে সব জাত-বেহারা, এসে তারা, ছদণ্ড তোমায় থোবে নাং 
ফিক্রিটাদ ফুকীর বলে, এ দিন পেলে, ঘোঁচে তীর ভব-ভাবন! ১ 
অস্ভিমে কল্সী কাচা, বাশের মাচা, বুঝি এবারতাঁও মেলে না। 
* স্থায় আমি খেদে মুর, একি রেলাঙনা ! 
সারে আপন ভেবে, এলাম তবে, দেবআমার*আপ্রন হ'ল না। 
আমি, সু বলি আপন.আপন, উপাঞ্ধন করি থে ধন) 
ভেবে ভাই দেখি এখন, সে ধন কে যাবে না 


রে 


রর 


ফিকিরটাধেয' বাউল সঙ্গীত? ২৫৯ 
ভাই বনু কুট জাতি, যীরে আপন বলি দিবারাতি, 
নিবিলে জীবনের বাতি, কেউ আমার সাথী হবে মা: । 
কাঙ্গাল ৰলে আমারি মন, আমার না হ'ল খন ; 
কীরে দোষ দিব তখন, সাধন ভজন হ'র না। 
কারে বল মন আপন আপন ; 
ভেবে দেখ নহে আপন আপনার জীবন । 
যখন পূর্ণ হবে কাল, ধ'র্বে এসে কাল; 
তখন, রাখতে কে পারিবে, ধরে এ জীবন । 
আত্ম বন্ধু পরিজন, ভেবে অতি প্রিয়জন, 
যাদের সুখ খুঁজিছ সর্বক্ষণ 3 ূ 
তারা করবে কি যতন, গেলে এ জীবন, 
তখন তুমি রবে কোঁথায় কোথায় পরিজন । 
জীবন হ'তে যতন ক'রে, যে ধন রাঁথিছ ঘরে, 
না করে তায় দীনের ছুধ মোচন ) 
সে ধন কোঁথা ব| রবে» দেখ না ভেবে, 
ও তোমার প্রাণ পাখী উড়ে কণর্লে পলায়ন। 
ফিকিরটাদ কয কেউ কার নয়,.এ সংসারে সব মায়াময়, 
মায়াবশে দেখিছ ন্বপন ) 
যদি আপনার ভাল চাও, অত্য পথে-যাও, 
মরল হয়ে ভজ নিত্য নিরঞ্জন! 
চিরদিন এ ভাবে যাবে না রে যাবে না ; 
তুমি'কি ছিলে, কি হ'লে, ভেবে দেখ না] ২৯ 
আগ্ছে হিলে অসহায়, পরাধীন গক্গুপ্রায়, 
পরে দেহ বল সম্বল, পিতা *মাতার সহায় ; 
শ্বাধীন হয়ে রান বলে, সে বেড়াও ধরাভলে, 
ভাবিলে দেহ পতন, কখন কাধ হবেনা, হবে ন 
দেখিতে দেখিতে হ'ল»-পরে তোমার সে স্মাকার, 
* ওরে লোল চর্ম দস্তহীন, শ্বেস্ত কেশ ক্দাকার 


২৬০ £ হরিনাথের গ্রস্থাবলী 


শৃক্তি নাই আর চলিবাঁর, কফ কাণী.অনিবার ২ 
_ এ দেহের, অহংকাঁর, বুথা আর ক'র না কণ্র না?" 
 মাটভুতে দেহ তব, মাটি হবে জান না, 
মাঁটি হবার আগে তবে, কেন যাঁটি হও না) 
কাঙ্গাল কীদে হলেম মাঁট, তবু মূন হ'ল না খাট, 
তাই ভাঙ্গা! ঘরে দিয়ে টাটা, করিতেছি কল্পনা জল্পনা । : 





রা 
কত আর আগ়্না ধ'রে» বারে বারে, দেখবে রে মন মুখ বল ন1। 


কাঁল কেশ সাদা! হবে, ক্রমে সবে দন্ত যাবে, তা জান নাঃ 
বলিতে কথা সুধু, মুখে থুতু, পড়বে দ্রিনেক্‌ তা ভাবলে না । 
কাকীর লোলচর্শ, বিষ কর্ম, কফ কাশী গুড়,কৃ ভজনা 
তখন তোর আস্মন্বজন, জ্্রী পরিজন, মন বই নসর বীচ কেউ ব? ল্‌বে নাঃ 
ফিকিরটাদ ফিকির ক'রে, দিনের তরে, সুখের পরিণাম ভাবল নাঃ 
এখনও আছে সমন্স, ডাক রে তীয়, দিন গেলে আর দিন-পাঁবে না) 
. নংনার-কোধের কীট, কি শঙ্কট” 
দেখ-রে সন্গুখে এবার 1 
বিষয় ভুতের পাতে, রসা্বাদে, বাঁধিলে ঘর সোণার আকার 
ওরে নেই ঘরের সুতায়, বাধে তোমাক, কালের দূত ব্যবসাদীর্‌ ) 
এ৭ন্‌ রে বন্ধ কোষে, আছ সুখে, না ভাবিছ কোষের বাপার 
দে দিন তনুটুর রেখে, ভাগ দেবে, কে কষ্টে প্রাণ থাবে তোমার 1 
আয়ে কোষের শ্রাহ্ায়, বেরও ত্বরাঁয়, যদি ভাল চাঁও আঁপনাঁর ১ 
নতুবা বিপদ, ভারি, দেখ. বিচীরি, ঘরের সুত্র শক্র তোঁগারা 
কান কয়'নিজ দোষে. কর্ম বশে, পঞ্চ কোধে বন্ধ এবার ? 
হরি হে, তোমার দয়! লা ৪ কাটিতে সু নি আঁর।, 
চা ফুল নিউ কুরে, নাস, 
: দিচ্ছ জে সু কত বাহার ৯৯ 
হি ভুগন্গুরু, করত, সারে ভোল এ: বাভার ; 
কখন, চঃ অন্ধ; বঙ্গ নদ গরু মারা ব্দ্যাতোমারাঁ 


 ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত; ২৬% 


ওরে ধার আকাশের রং দেখে। বরে রং, করতে শিখে জগৎ সংসার ; 
স্সাবার তায় সং বলিয়ে, ঢং করিয়ে, নাচাও তুমি কি টা । 
লাল কর বাক্ষে দেশে, লোকে শিখে, না করে € নামটি উ। 
ওরে তাষ পদে প্রণান, নিমগ হাস, ভার মত কে আছে গ্রে আল । 
আঁজ্ন দনিয়ার একি, দেবি আজন কারণানা । 
ফল গেয়ে ঘোরে বে গাড় দেখে না 
তক্ষে কত গাছের পাতা, পড়ছে আবার খসিয়ে, 
আশ্নেতে পুড়ছে টি গোবর উঠছে ছে ই রর 


» শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই, 





কে কর্ছে মনে, আনার মরণ হবে না হবে না 
ইচ্ছা অনুসারে বখন কাধ্য হয় না সবাকাঁর, 
খন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তার ; 
লোকে এমন অবৌপ ভাই । হাতের ফল বলে নাই, 
অহ্কার করি তাই, বলে ঈশর মানি না মানি না ॥ 
কেঁদে ব'লে অনি দীন বিদ্যাহীন কাঙ্গালে, 
ঈশ্রনে কি জানা যায়, বিদা! বুদ্ধি কৌপলে হ 
আমি আছি কি'রে নহি, আগে ঠিক কর তাই, 
দেখে আছেন তিনি, ভাবতে কিছু হবে না হবে না ॥ 





"আমি কে, আমীর কেবা চিনেছে। ন্‌ 
আমি এ খেদে যে কেঁদে মরি, জানায় সবায় ভুলেছে ॥ 
আকাশ পাভাল সহুদাগ, কোথা আমি ছাঁড়া নয়, 
আমি ছাড়া হ'লে অননি হ'য়ে যেত লঙ্গ ; 
.. স্মানি নাই রে যথায় এমন স্থান এই» 
জগত ব্রঙ্গাপ্ডের কোথার আছে । 
বারা চেন না আমা, ভারা বলে সর্দার, 
» কিছুদিন পরে আমি, রখ না হেথায়; 
আহি ছেথ ছেড়ে যাৰ বথা, 
আমি সেই গানেন্ ত রয়েছে । 
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কেমন ছলনা মায়ার, তুলেছে সবাকার, 
ফিকিরচাদ্র সেই ধাঁধায় পড়ে, দেখিছে আঁধার ১ 
তুলে আত্মতত্ব. সংসার লয়ে, 
রঃ কেবল আমার আমার করিছে। 4 
ওরে সরোবরে, রসভরে কমল ফুট্রেছে। 
ওঁ যে, মধু আশে, উড়ে এসে হভ্রমরা সকল জুটেছে। (রধিক মন) 
রসে করে টলমল হায়, দেখে শুনে রসিকের মন রসে ভুলে যায়; 
রদের কৃল কিনারা, পায় না তারা, যার রসে মেতেছে। (রসিক মন ১ 
খ কমল যেমন তেমন নয়, ফুটলে, পরে দিনে রেতে এক ভাবেতে রয় ; 
যে জন যত ঘাঁটে, ততই ফোটে, মধু উঠে তার কাছে। (রূসিক মন ) ৃঁ 
ফিকিরচাদ রসের কথ। কয়, এ রস পেয়ে না যায় ভুলে, এমন কেহই নয়; 
এ.বদ রসিক বিনে, ভেবে মনে, বোঝে এমন কে আছে । (রসিক মন ) 
আমি, কর্ব এ রাখালী কত কাল। ্ 
গালের ছয়টা গোর ছুটে, কর্ছে আমায় হাল বেহাল ॥. ওরে, 
আমি সোক্জ! পথে বদি নিতে চাই, 
তারা, ঘুরে ফিরে বাকা পথে চলিছে সদাই; 
আমি যদি যাই তাদের ফিরাতে, 
তারা ছুটে ললায় ক্ষেতের আঁল | ওরে, 
তাদের, বাধিলে আর বীধা নাহি যায়, 
এ বে, রাত্ত চোর। গোরু ছ টা-রাখা হ'ল দায় ১ 
তারা খোয়ার ভেজে পালায় সদাই রে) 
«. খন্দ খেয়ে আমায় খাওয়ায় গা*ল ॥ ওরে, 
্ আমি, গাধা করে নাদ্া পুরে রে, রি 
কৃত, যন্ ক'রে খো'ল বিচালি, খেতে দিই ঘরে ; 
তারা' ছ'টা যে গু-খেকে! গোরুরে ১ 
তারা নরক থান রে হামেহাল॥ রে 
কাঙ্গাল কীদে প্রতুর "সাক্ষাতে, ূ 
তোমার, বাঁখালী, লও, সবার পারি না গোরু চরাতে ; 


ফিকিরষ্টাঁদের বাউল সঙ্গীত । ২৩ 


আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে, 
আমায় তাই কম দীনদয়া ॥ ওহে, 


ক 
শৃগ্ঘ ভরে একটী কমল আছে কি কুলার! * 
নাই ভার জলে গোড়া, আকাশ-জোঁড়া, সমান ভাবে নিরস্ত্র | 
কমলের সহম্রেক দল, 
ভাতে বিরাজ করে, সোনার মান্িক, কিবা সে উজ্জল ; 
তারে ফে জেনেছে, যে পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর ॥ 
কমলের ডাঁটাতে কাটা, 
আবার ছয়টি সাপে, জড়িয়ে ধরে ক'রেছে লেঠা ; 
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর ॥ 
ফিকিরচা্দ ফকীরে বলে, 
সেই সাপকে ধরে, বশ করেছে, যে জন কৌশলে ) 
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে, মোনার মাণিক মনোহর ॥ 
হোয়রে পাগল ) 
চিরদিন জলে ফেলে, রগ ডাইলে, 
কয়লার ময়ল! যায় না ধুলে। 
. যদি রে কর শুঁড়া, দিয়ে নোড়া, রেখে তারে পাথর শিলে ; 
তবে সে হবে চূর্ণ, সে বিবর্ণ, বাবে না আর কোন কালে। 
ওরে ভাই কয়ল! ঘোসে, অবশেষে, ফেল যদি কোন্ত স্থলে; 
তবে রে তথায় কয়লা, করে ময়লা, আপনার স্বভাব ফলে । 
“দীনহীন কাঙ্গাল বলে, ভাগ্য ফলে, যদি রে সদ্‌গুরু মেলে; 
তবে রে আগুণ লাঁগায়, আঙ্গারের গায়, দকল ময়লা ফুয় বে জলে 
রদ 2 
এ রসের রত্ধীকরে, ভাস্লে পরে, কখন রতন পাবে না। 
, সাগরে আছে রতন, মনের মনন যতন বিনে তা মেলে না; 
ওরে মনহডূবে জলে, গিয়ে ভন্লো,*পরশ থর তুলে নে না । 
ওরে মন ভাবাবেশে, বেড়াও ভেসে, প্রেমরসে ডুবে দেখ না? 
ওরে সে গরশ রতন, পরশে মন, জম্‌নি রে তুই হবি দোখা। 


ক 


২৬৪ হরিনাথের শ্রস্থাবলী 1 
কীদিয়ে কাঙ্কাল আকুল, সোলার পুতুল, ডুবালেও এ মন ডোবে নাও 
ওরে দে আপন বশে, আপনি ভাসে, মন যেন ঠিক টোপা পানা । 


আমারে ছাঁয়োনা রে! 
ও ভাই! আমার জাত গিয়েছে। 
আমায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নারী, তাঁরা কুলের বাহির হরেছে ॥ 
(গড়া কারে) ূ 
এক রমণী প্রসবেতে নহে বিরত, সন্তান জন্মিছে যত, 
আর রমণীর সন্তান মরে তত, 
জনম মরণ অশৌচ ঘটেছে । ( আমার) 
দশ জনে ক'রেছে আমার একঘরে ভাই !: 
আমার ঘর দরজা নাই, (মরি হার রে!) 
আবার ছয় জন পণ্ডিত খুক্তি করে, 
আমাগ়্ মুচি করেছে ॥ € তারা ) 
এ ছুই নারী আমার ঘরে থাঁকিতে রে ভাই! » 
'আমার উপায় আর ত নাই, (মরি হায় রে!) 
ছুসতীনের হিংসার আগুণ জলে, 
আমার সোঁণার সংসার পুড়িছে ॥ (হায় রে) 
শোন্‌ বে কাঙ্গাল ছুসতীনে শীঘ্র বিদায় দাও, প্র 
বদি আপনার ভাল চাঁও, (মরি হায় রে!) 
ডেকে বিবেন্দ পুত্র সঙ্গেতে লও, নইলে যেতে নারবি মার কাছে) 





আশা! কুটাল ভঙ্গী,. কাল ভূজঙ্গী, 


দংশিল-আমার্‌ বুকে), . 
স্ুনীতল পরশ পেয়ে, ধেশে গিয়ে, 
আমি বে ধরিলাম তাকে ; 
নিদারুণ বিষের জালা জীবন যার, 
এ বিপদে «এক আর রাঁখে ॥ ৪1) 
শুনেছি সাধুর বন, 7: মীরের চরপ, 


অমৃত হয় মকল রোগে; 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত | ২৬৫ 
ডাক্ছি তাই অবিরত, 


দিয়ে হাচাও মা আমাকে ॥ 
কাঙ্গালের হৃদয়-কৃপে, আশু সাপে 
বাসা কারে আছে স্থখে ; 
কত বিষ নিশ্বাসে তার, মলেম এবার 
জলে পুড়ে ঘোর বিপাকে ॥ (মা! মলেম), 


পরাস্ত, 


ক্ষ 





খাটিয়ে সংসারে হন্দ, রে | 
নেড়ে চেড়ে দেখ লাম ইহার, কিছুতে নাই জুত বরাদ্দ ॥ 
খাটুনী খাটী যত, মজুরি না পাই তত, 
চিনির বলদের মত বই শুধু । 
কে খাটায়ে না বুঝতে পারি, কার খাটুনী খেটে মরি ) 
এ কার বাজী বুঝতে নারি, তর্কের বেলায় মহা ॥ 
খাটিতে জনম গুয়ায।  কেবা! রে খাটায় আমায়, 
আমি না দেখলাম্‌ তীহায় দিন অদ্ধ। 
যে খাঁটায় সেই কর্তীটাকে, দেখতে পেলে সুধাই তাকে ঃ 


তুমি খাটাচ্ছ যাকে, তার সনে তোর কি সনবন্ধ? 
খাটায় যে গুপ্ত সে জন্‌, 


খাটে সে বোকা এমন, 
জানে না আপনি কেমন, কিসে বদ্ধ |: 
দিনে রেতে যে খাটায় এত, যদি সে আপনাকে দেখতে পেত? 


তবে কি আর খাটিত, না থাকৃত নিয়মের বাঞ্ত ॥ 
কাঙ্গাল কয় খাটার যে জন, তারে দেখেছে যে জন, 
সেত থাকে না এমন আবন্ধ। 2 
কর্তা পেয়ে দুঃখ জানায়, কর্তার ধাসমহলে খাটুনী প্রা). 
তার, ভূতেরঞ্বেগারটা যে যায়, ছয়ট! খাটনদার যে জব ॥ 


২৯ গছানাপাশ কিসে ছি হ্্। 
আমি মান্সাতে-তুলিয়ে,-  বঙ্েহ্ি ফাতিয়ে, 
ঞ গু 
হতেছে সতত কত ভাত্রোদক্ । (মনে) 


৩ 


২৬৬ স্থরিনাথের প্রস্থাবলী | 


হা নহে আগন, .. শাষি আপন, 
আশা-পবন সহ বয়। 
আমি, আলোতে থাকিয়ে, আলো না দেখিয়ে, 
ভাবি এ সকল কেবল তমোময় ॥ 
আমি, ভবের মাঝে, দেখি খুজে, 
আমার মত কেহই নয় €. 
আছে, আমার মত,যার1, সদ! ভাবি তারা, 
আমা হ'তে পৃথক পৃথক যেন হয় ॥ তারা, 
মায়ায়, তুলে থাকি, নাহি দেখি, 
জগতে এক কিছুই নয়) 
আমি, ভাবি এ জগতে, পৃথক আমা হ'তে, 
তরু লতা কিন্বা প্রীণী সমুদয় । 
ফাকীর, ফিকিরটাদে, . মনের খেদে, 
কেঁদে মনের কথা কয়। 
বলে, করেছে যে জন, মায়া পাশ ছেদন, 
কেবল সে জন দেখে জগৎ আত্মময় 1 





আগে ভাই আপন থলে, দেখ খুলে, 
পরে দেখ পরের থলে। 
তুমি যে, ধর্ম্ীধর্ম, কর্মীকর্, এত কাল যা উপার্জিলে ; 
. 7. শত সব মুত আছে, থলের মাঝে, দেখতে পাবে মন খুজিলে। 
-...» মানব যা করে যখন, তার ত কখন, ক্ষয় হয় না কোন কালে $ 
হবে রে মরণ যখন, যাবে তখন, কর্মফল সব সঙ্গে চলে। 
করেছ. যে অত্যাচার, যে ব্যতিচার, ফল পাবে তার পরকালে ) 
পাপের নাই ওয়াশীল বাকী, ভেবেছ কি, সে পাপ যাবে ভোগ রাগ দিলে! 
পরের থলেছে কয়লা, বড় ময়লা, তাই দেখিছ নয়ন মেলে ) 
আপনার থলেয় যে ছাই, দেখ না ভাই, চোক বোজ দেখায়ে দিলে। 
কাঙ্গাল কয় চিত্ত, প্াযক্চিত, কর অনুতাপানলে ? 
নইলে তাই পাঁপ যাবে লা, আপ পাবে না, মনানরক পরকালে । 


কক 


ফিকির্টাদের বাউল সঙ্গীত। ২৬৭: 
দেহ'তত্ব। 
দেলদরিয়ায় উঠছে তুফান। রে, 
জমার ভাটা নদী এ যে, উজান ভাটা ছুই রে লমান ॥» 
দরিগ্বার ঢেউয়ের জলে, একবার উপরে তোলে, 
আবার রে নীচে ফেলে ভাবনা 
সবার অমীবন্তা! পু্ণমাতে, 'বান ডাকে রে ফোটালেতে, 
নাও ডোবে আচম্িতে, হলে একটু অনাবধান ॥ 
জলেতে লৌণা পোরা, বেলা ভুইি কাদা রা, 
কার সাধ্য আছে তাতে গুণ টানা ) 
থেরা আবার ঘোর্‌ জঙ্গলে, উপরে বাঘ কুমীর জলে, 
" ঘোর বিপদ উভয় স্থলে, ভয়ে মরি কাপে রে পরাগ ॥ 
কাঙ্গাল কয় মনোছুঃখে, . দরিয়ার তুফান দেখে, 
সাবধান মন্মাঝি ভাই হাল ছেড়ো নাঃ 
ঠিক রেখে রে জ্ঞান মাস্তলে, ভক্তির পাল দেরেুতুলে ? 
বাতাসে যাঁধে চ'লে, মুখে কর রে নাম গান। 
এ যে বিষম নদী, দেখে করে ভয় 
,বাঁচ খেলাতে এলীম এবার, বাঁচ খেলান হল দায় ॥ ওয়ে, 
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরমী, তার, নবছিত্রে উঠে বারি দিবা রজনী 9 
জলের ভারে তরি গড়ায় রে, বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায় 
দশ খানি দাড় পাতা আছে রে, ছয় দড়িতে জোরে টেনে লয় ভাটয়ে ফ) 
আঁবার,মীঝি বেটা এমন বোকা রে, হা'ল ধরিতে নাহি দিশে পাঁয় ॥ ওয়ে, 
আঠার ডওরাতে ব'সৈ রে, আঠার জন আছে, ভারা কেবল ঘুম রে, 
তারা, জাগে না যে ঝেেন মতে রে, আমায় বলে না দেয় সছপায় ॥ ওরে, 
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল, অস্‌নি দারুণ ঝড় বাতাসে তুফান উঠিল $ 
পাচ ুণারি টানে পাচ দিকে রে, পান পড়ে তরি মারা খায় ॥ ওরে, 
ফিকিযটাদ কয় মন্ঞরে বিনয়ে, কেন এন শারছিসু ব'লে বিপদ সময়ে? 
এখন, কুলে যেতে চাস যদি রে, বাদাম টেনে দেখরায় || ওরে, 


ডর | হরিনাথের প্রস্থ বলী। 


এখন থাকি হ্বরা দ্র কি করি; 
তরে মত্রি কখন বা এই ঘর পড়ে প্রাণে মরি । রে, 
”. এ ঘরের সৈ ঘরামী ভাল, 
থাকবে, অনেক দিন তাই, বতন ক'রে ঘর বেধেছিল 9 
কিন্ত এমন মাম'র পৌঁড়া কপাল রে, করল রুয্ধে খেয়ে সব ঝুরি 1॥ রেচ 
ভ্রাল বেতে বীঁধা ছিল চাল, 
এঁ বে ছষ্ন ইহ্ক্লে কটর কটর কাটে হামেহাল, 
যেন খরের মালেক ইছুর কটা রে, তারা নাচিছে ঘুরি ফিরি ॥ রে, 
খটি কটার গোড়ায় নাই মাটা, 
, লোক দেখান হয় রে কেবল কাজে নর খাঁটি; 
আবার কবাট নাই রে, নয় ছুয়ারে, হিঘ্াল এসে করে শীত তারি ॥ 
এ সনয়ের গতিক ভাল নয়, 
আকাশে মেথ দেখা দিলে, দারুণ বাতাস বয়; 
অমূনি মক হ'তে, খড় উড়ে র, আবার বেড়া ক খান যায় পড়ি ॥ রে» 
ফিকিরঠাদের কথা রাখ রে মন! 
ঘরামী রে ডেকে দেখা, ঘরের ভাঁব ঘেমন ? 
সে জন বিনে এখন আর উপায় নাই রে; 
যতন ক'রে খুক্গে দেখ তারি ॥ রে 


কি আজব! দেখ এক যাবাতেই, সুমুখ রথ ফিরে রথ হ'ল। 
এসে রখ্ঠিক্‌না ছেড়ে, চাল্প ফিরে, যেখান হ'তে এসেছিল--রে ॥ 
মিস্থিরী বড় ভাল, পাঁচ কাঠে রথ গড়েছিল, 
থাক্বে সে বহুকাল, মনে ভেবেছিল ? 
কিন্ত রতনেতে না। রাখাতে, ঝুরি ক'রে রুয়ে খেল | য়ে: 
করা চারিদিকে, আবার, চা"র যুগের সর দেবতা লিখে, 
_.. রেখেছে চারি থাকে করিয়ে কৌশল ) 
কিবা ক্ারুগিরি, আট কুটরী, মধ্যখানে শোভে ভাল-_রে ॥ 
সারী বড় বোকা; আঁবার দশটা ঘোড়া নম একরোখা, 
অঠছে যে ছয় খান চাক, ভাঙ্গা ভার আলে? :. 
, আবার আাঁচজন জোরে ঘোড়াবিরে, পাকের যাঝে টেনে নিলনারে | রথ, 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত 1 ২৬৯ 


ফিকিরটাদ বলে রে মা! এ রথের মিশ্থিয়ী যে জন, 
উপরের থাকে সে জন বসে করে আলো $ 
একবার, নেহার ক'রে, দেখ তারে, বাঁবে তৌমারব্মব জজাল-_রে ॥ ঘুচেঃ 


শি 


হায় রে! বথ দেখে লোকে, কিন্তু তার খবয় না জানে । 
এ রথের আছে থাকা, - নাই রে চাকা, 


ঘোড়ান্স টানে জে॥ রথ, 
কারিগর রখের গোড়া, পাঁচ কাঠে করেছে খাড়, 
পাঁচ কাঠের তক্তা জোড়া দিয়ে স্থানে স্থানে ; 
আবার একটা দড়া, বথে বেড়া, 
কারখান। তার মধ্যখানে রে ॥ কত, 
এ রথের জোড়া জোড়া, আছে ভালমন্দ অনেক ঘোড়া, 
ছয়টা তাঁর লক্ীছাড়া সারথি না মানে, 
সে যে'আপন বলে, টেনে ফেলে, 
বিপদে পাড়ে মবে প্রাণে রে॥ রগী, 
এ রথের নয় দুয়ারে, নয়টা রসের নারী বিরাজ করে» 
তারা সব সারথীরে ভুলায় প্রলৌভনে 3 
পড়ে তাদের মায়ায়, দুষ্ট ঘোড়ায়, 
্ জ্ঞানের চাবুক নাহি হানে রে। 
এ রথের নীচের থাকায়, কত কুৎসিত ছবি আছে রে হাঁয়! 
সে দিকে কেবল তাকায় নিরেট বোকা জুনে ) 
রথের চুড়ার থাকায়, যেজন তাকায়, গু 
সে যে দেখে ছুনয়নে রে ॥ রখের কাঁরিগরে, 
কাঙ্গাল কল্প ওরে অজ্ঞান, উঁচ নীচ না ক'রূলে,সমান, 
কিন হয়, এ রথ চালান ভেবে দেখ মনে ? 
এ রথ সমান পথে, দোজা পথে, 
ভাল চলে নিজ স্থানের শে ঠিকানা, 


২৭* হরিনাখের গ্রস্থাবলী 
এ ঘরেতে বসত কর! জল বে দা ১ 
ভানে চালাইলে মন চলে বীয। 
এই নবন্বারী ঘর, দেখিতে সুন্দর, 
” পূর্ণ ছিল বিস্তুর মণি মুক্তায়। 
ছ'জন বোদম্বেটে জুটিয়ে, [সে রতন বেচিয়ে, 
গরল কিনিয়ে খাওয়ায় আমায় ॥ 
€তারাফ্লাকি দিয়ে ) 
লোকে.কথায় বলে, বাহিরের চোর হলে, 
সাবধান কৌশলে তায় বাচা যায়) 
আমার, ঘরের মাঝে চৌর, সদাই করে জোর, 
মন প্রহরী যোগ দিয়েছে তায় ॥ 
(আমার ঘর সন্ধানি ) 
ক্বাঙ্গাল করিছে ক্রন্দন, ঘরের চোর ছ+জন, 
স্বাধীনত| রতন সব লুটে খায়। 
আমি ঘরের রাজা হয়ে, সকল খোয়াইয়েে 
নিযুক্ত হইলাম দাসের সেবায় ॥ 
(আমি প্রতু হয়ে) 
চল্তেছে আজব ঘড়ি, দিবা রাত নাই কামাই । 
যার শ্ষড়ি এমন. কারিকর তার কেমন ভাই ? 
এক স্সিিয়ের জোরে ঘড়ির ঘুরছে যে রে সকল কল, 
*. সেই ব্রিংয়ের জোর ন! থাকিলে, যত কল সবই বিকল ১ 
বুকের ছু'পাশে দৌলনা, টক্‌ উটক্‌ টক্‌ হয় বাজনা, 
বেদম ভাবে চলুছে কিন্ত, দম্‌ দিবার তার চাবি নাই॥ ওরে ভাই, 
সুতার মত ছোট খাট, চাকার আকার কত চিজ, 
তার, উপর উপর দেখলে তাতে পায় না কেউ কোন উদ্দিশ ; 
ছুই কাটা চলে বাইরে, ০ একটা যায় ধীরে ধীরে, 
এক্‌টা বাধায় পাকেতে গোল, কাল মন্দ ছুই এরাই 4 ওরে ভাই, 
ফিকির ভোরে ফিকির বুলি, যদি মোর কথা রাখিস» , 
ভবে প্রেমভরে দিনাস্তনে, দয়ায় নাম টাইম দিস, ; 


চা 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত। ২১ 
থে কারিগর বানিয়েছে, নষ্টের কি কখা৷ আছে; 


নিজের দৌষে ভাঙবে যখন, তখন বাঁথবার উপায় নাই ॥ ওয়ে ভাই, 


বান্দা বাড়ী পাকা কর! কি ঝক্মারি। 
কুম্ম গেলে, দু'দিন রইতে নারি ॥ 


চি চা 





পু 


এ দেহের গরব কিরে, বিচার করে, 
দেখ একবার নিজের মনে। 

ওরে যার সকল অসার, সৌনার্য্য তার, 
বল, শুনি রে কোন স্থানে ) 

রক্ত আর মাংস পিও, মল ভাগ, 
জড়িয়ে আছে নাড়ীর সনে & 

এ দেহ হাড়ে জোড়া, দড়ি দড়া) 


ঢাকা চামড়া আবরণে ) 


দেখ আবার তাতেও রে ভাই! শবি্বাস নাই, 


নষ্ট হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


ওরে ভাই, দেহের মত, দেখি না ত 


নিমক্হারাম ত্রিতুবনে, 


ঘতন যে কর এত, তবু সে, 


সঙ্গে যায় না মরণ দিনে ॥ 


কাঙ্গাল কয় দেহ অসার, হয় রে জুসার, 


সার বস্তর অন্বেষণে ১ 


তার না তত্ব ক'রে, দেহ ধরে, 


মলেম ব্যাধির তাড়নে ॥ 


জীবের দেহ কাচা বাসা, ক্ষণ নাই ভরসা, 


তর্বুপাকা করে আশা করি) 


কালের জোতে-দিলৈ টান, ? ”১কীঢা পাঁকা সমান, 


ফখন উঠে মৃত্যু-তুফান ভারি ॥ 


লি 
(এই ভব সাগর ) 


২৭২ হুপ্দিনাঙ্ষের রস্থাবলী . 


গাঁধি, ইউ. পাথরে পোঁম্ত, + শাক! বঙ্দোবন্ত, 
কনুলে যে সমস্ত কোট। বাড়ী? 
*. কালের ভূমিকম্প এসে, সকল পঁল থাসে, 


এখন থাকবি কিসে দেখ, বিচারি ॥ 
€ দেহ গেল, আশ্রয় ক'রে ) 
ভরীবের বাড়ী য় আছে, ভেবে কি দেখিছে, 
গৌলোকলৰে নিত্যানন্দপুরী ) 
যদি যাবি সেই বাড়ীতে, হবে রে ছাঁড়িতে, 
বিষয়-বাঁসন! মায়! নারী 
আমি'কাঙ্গাল এমনি বোকা, কীচ। করি পাকা, 
এখন ভাতে দেখি বিপদ ভারি)... , 
কোথায় হরি দয়াময়, এই বিপদ সময়, 
দয়া করি দাওহে চয়প তরি ॥ 
(নইলে ডুবে মরি ) কাঙ্গাল ডাকে হে! 
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দেখ ভাই । কি কারখানা, গুণিপণা, আজব গাছেতে। 
ক'রে একের আশ্রয়, গাছ খাড়া রয়, দুই মত ফল স্বাদেতে | 
(এক গাছের, হয়) 
তিনটা মূল গাছের গোড়ার, চার রসেতে রসাল সে পঞ্চবিধ তায় 
আবার ছন্টা শ্বতাব, এ কেমন ভাব, সাত মত সাত ছালেতে॥ 


£ (গাছটি বেড়া ) 
আট শাখা প্রবল অতিশর, 
গাছের গায়ে থরে থরে নয়টাঃকোটর হস্স ? 


দপটা পাতা গাছে, কেবল আছে, গাছটা পাঁরে চলিতে ॥ 
| (পাতার জোরে,) » 
ফিফিরচাদ দেখে তামাসাঁ, 
এত বড় গাছে কেবল ছুই পাখীর বাসা; 
- থাকে একটা গাখী-উপরাসী, চায় তাঁয়ে মক দেখিতে । 
নকল ছেড়ে ) 


পাশে 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত । ২৭৩ 
ইতের ঘরে বাস কর' ভাই! হ'ল.রে জার । ₹. 
জলে ম'লেম পাঁচ সতের জালা 
আমি তুলে ভূতের ঠাটে, ভুতের বেগার থেটে 
'ছুতের হাটে ভ্রমি ভূতের ভোগায় ; 
ভুতের সকলই অদ্ভূত, ভূতে জন্মে ছু, 
ভূতে জড়ীভূত করলে আমায় ॥ 
(তের বেড়ী দিয়ে) 
এ যে ভূতের সংসার, ভূতের ব্যাপার, 
ভূতে ভূত খায় ভূতের জালা ; 
কিছু নাই ভূত ছাড়া, হতে ভুত বেড়া, 
ভুতের সঙ্গে ভূত নেচে বেড়ায় ॥ 
(হলে ভূতের মায়ায়) 
কাঙ্গাল কেঁদে কয়, পঞ্চতুত ময়, 
দেহে আবার যড় ছুতে জালায়; 
এখন, বল নাম নাম, মুখে অবিরাম, 
হবে গ্রাণ আরাম, নাম-মহিমায় ॥ 
(ভুতের ভয় ঘুচিবে ) 





বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার। 
দেখ, ক্ষণকাঁল বিরাম নাম এই দরিয়ার ॥ 
ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ.রা, মহাজনী নৌকার, * 
* পাপী তাপী সাধু ভক্ত, চরণদার তার সমুদাঁয়। 
ভাসিছে দ্রিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে 
হাল ধ'রে তার হুকৌশ্বলে, বসে আছে কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে, 
মনেব সুখে জ্ঞান্নাত্লে, ভক্তিপাঁল উড়ায়ে। * 
কেহ আবার মনের গোষে, ছেটেনেইও যাচ্ছে ভেসে 
পাকে, ফেলে অবশেষে, ছুবায় তরি ব্ণধার4 মন সবার, 
নক সাবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে, ” 
পাদ সাগরে পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে । 


৯৭৪ 


- হরিনাথের,গ্রন্থাবলী |” 


সাগয়ের' তর ভারি, “স্থির নাহি থাকে তরি ; 
লোণা জলে জীর্ণ করি, ভুবা তরি কর্ণধার ॥ মন সবার, 
রঃ সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়। 
স্থবাতীসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায় । 
টিক নাঁ খাক্‌লে হালি, অম.নি নৌকা করে গালি? 
গুপ্ত চড়ায় চোরা ব্‌পি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কাঙ্গাল বলে ফাঙ্গালের পুজি পাটা যা ছিল, 
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল। 
খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল ; 
সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ॥ মন আমার, 
আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি 
আমি ডিমে এলেম» ডিমে র'লেম, হোতে নারিলাম পাখী । 
(হায় রে এবার ) 
যুগে যুগে কত যুগ গেল, 
তুমি ডিমে বলে তা' দিতেছ ডিম না ফুটিল 9 
আমি তাইতে ডাকি, দেখ দেখি, কেঁজ হয়ে গেল কি। 
€ এবার এ ডিম) 
শুনেছি সাধুর কথা, 
সময় হ'লে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষীমাতা ১ 
বর্ণ আমার কবে, সে দিন হবে, যে দিন ফুটিবে আখি। 
€ এই মায়া ডিমে ) 


প্রান ভক্তি, বিবেক পেকে, কাঙ্গাল মাগষ হয়ে, মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হ'য়ে? 


একবার খুলে দে মা, জ্ঞান আঁখি, প্রাণ ভরে তোমায় দেখি ॥ 
(প্রাণের মাঝে) “ 
এ সংসার হেঁড়ে এখন কৌ াই) 
ছলি বিনে রেতে, ঘোর আলাতে, কোন মতে শাস্তি নাই 
এঁকে, ছুই মাগীর আলায়,। আছি অলি সর্র্দায় 
,এখন ভাঙ্ের ছেলে হয়ে, আমার ঘটিল যে দায় ) 


ফিক্রির্টাদের বাউল্র সঙ্গীত | ২৭৫ 


ছোট মাগীর ছেলে, সবে মিলে, জালার় 'আধীয় সর্ব ই 
বন্ধ্যা ছিল বড় জন, কত ব্লত কত জন, 
শেষে দয়াময়ের দয়ায়, একটা হ'ল তার নূন্দন » : 
সেই ছেলে দেখে, মরে দুঃখে, ছোট জন ভাবে বালাই॥ সল্লই। 
সেই শিশু ছেলে রে, আমি বাঁচাই কি করে, 
আবার ছোটমাগীর ছেলে গুলো দেখিতে নারে, 
সা জোরে জোরে মারে তারে, বুঝি শিশুর রক্ষা নাই ॥ 
বলে ফিকিরচাদ কেঁদে, পড়ে বিষম বিপদে, 
আমায় দয় ক'রে দীনবন্ধু রাখ ভ্ীপদে ; 
আমায় দাঁওহে অভয়, দীন দয়াময়! 
মাগ্‌ ছেলে আর নাহি চাই ॥ এমন, 


মরি! এক আজব জন্ত, এ দনিয়াতে এসেছে । 
তার, পশুর মত সঙ্কল দেখি, কিন্তু লেক্টা নাহি আছে ॥ (আগ্সব জন্তর ) 
দে, সকাল বেলা খেলা করে, চারি পায় চলে ফেরে, 
দুপুর বেলা ছই পে হাঁটিতেছে ? 
সন্ধ্যা বেলা তিন্ট পদে, চলে খেলা ভাঙ্গিতেছে ॥ ( ভবের ) 
মরি ইহার স্বভাব একি ! বঃধে বনের পণ্ড পাখী, 
মনের সুখে আঁপন-উদর পৃরিতেছে ; 
এমন; স্বার্থপর আত্ম্তরী জস্ত কোথীয় কে দেখেছে । দনিয়ার মাঝে ) 
দিবানিশি ঘরে ঘরে, কত জন্ত আছে মরে, 
এ জন্ত দেখে তা না দেখিতেছে ) 
থে মণল সে মল, আমি মরিব না ভাঁবিতেছে ॥ (এজন) 
পপর স্বভাব না থাকে তার, জ্ঞান বলে অন্ধ আবার, 
সাঁধন গুণে দেবতা যে হইতেছে 3 রা প্র 
আবার জ্ঞান'সাধন বিনে, পশুর অধম হয়ে রহিতেছে ॥ 
সাধন হীন কাঙ্গাল বলেঃ জন্মে এ জন্বর কুলে, 
রর মা জালে বেঁধে উপীণ,কীদিতেছে ; 
হে ৃ কাঙ্গাল বন্ধু হরি আমায়, প্রাখ কাঙ্গীল ডাকিত্তেছে 
ত্র বিপর ) ্ 


ক 


২৪৬. ; আজিনাকখ্র গ্র্থাবলী- . 


দনিয়ার আজিৰ গছ, সদা, বসে, আছে ছুই পাখী $ 
কেহ বাসা ছেড়ে, নাহি নড়ে, ছ'জনে মাখামাথি। ( ভালবাসায়) 

এক পাখী কত ফল বিলায়,সেত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়, 

যে ফল ঝিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে, অন্তে হচ্ছে ফল ভোগী । ( ইচ্ছামত ) 

পাখী নয় কাহার অধীন, যে ফল খায় সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন ) 

সে ফল দেখে শুনে, নাহি চেনে, ফল খেয়ে হারায় আখি । (নিজদোষে ) 

মনোছুখে কাঙ্গাল কীদ্রিছে, আমি স্বাধীন হয়ে, না পার্িলান ফল নিতে বেছে 

আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল, কেবল গরলময়্ দেখি। (হায় হল কি) 





ভাকে করুণ স্বরে, পাঁধীর হ'ল কি! . 
একে, ঘোর বাতি, মাঝে নদী, ছু"পারে ছু" পাখী ॥ (আছে) 
একটা পাঁধী ডেকে বলে, ভেসে যার সে নয়ন জলে, (হায় রে) 
আমি তোমা খিনে এ ঘোর রাতে, কেমনে প্রাণ রাখি ॥। (বল) 
আর এফ পাখী বলে তারে, বিনাইয়ে উচৈস্বরে, (হায় রে) 
এখনও যে নিশি আছে, চেয়ে দেখ প্রাণ সখি ! 
তুমি যদি উড় এখন, আমায় পাবে না আর, যাবে জীবন, (হাক্স'রে) . 
তাই বলি নিশি পোহাইলে, ছুয়ে হবে দেখাদেখি ট 
কাঙ্গাল কেদে বলে আবার্‌, কবে নিশি প্রভাত, হবে আমার (হায় রে) 
গিয়ে নদীর পারে মিল্বে তবে, আস্মা-চকাচকী ॥ (আমার ). 





৪ কেমন করণ স্বরে, ভাক্ছে 'ওরে, হুই ঘুঘু পাখী। 
বসি বিজনবর্নে, ও ছুইজনে, কর্ছে রে ডাকাডাকি ॥ (পরষ্পরে ) 
দেখা নাই ছুয়ের সনে, এক বনের এক গাছে বসে আছে ছুই জর্নে'ঃ 
, ছু'জনে সমান ব্যাকুল দেখার তরে, ঘটে না দেখা দেখি? (পাতার আড়ল ) 
ডেফে বলে এ যে ঘুঘু সই, এস আনার কাছে, প্রাণ সখ ছজনে এক হই, 
কেন মিছে লুকায়ে থেকে, দিচ্ছ হে আমার ফাকি ॥ (প্রাণ সখ ) 
ঘুঘু সথা দিছে রে সাঁড়া, ব'লছে পার যদি এস তেঙ্ে এ পাতার বেড়া; 
নইলে এ জীবনে হইবে না,আনমাদের দেখা দেখি ॥.( প্রাণ সখী ) 
কেঁদে ফকীর ক্ষেপাটাদে কয়,, এ ছুহ ঘুঘু কথ শুনে আমার ফাটিছে হনয়? 
বুঝি বেড়া দোষে, এব্‌র আমার হ'ল না দেখা দেখি" 


ফিকিরাের ঘাস্ল সঙ্গীত। ২৭ 


ভেবে দান হারা হলেম ভাই, 
এক দাস্ত হ'লে অমনি নাই ॥ 
ওলাভঠ! রোগেব প্রধান, - 
+. ইহার কাছে হার মেনেছে বিলাতী বিজ্ঞান ১- 
€হাকিমী ডাক্তাৰি বিজ্ঞান ) 
আবার নিদান হাতে, বৈদ্য ঘোরে নিদানে এর বিধান নাই & 
হুর যুঙ্ুর সকলই সমান, 
ওলাউঠা ধরিলে ভাই, অমূনি প্রাণ হারায় 3 
(বাঁদ্‌স! উলীর প্রাণ হারান ) 
এ রোগ শালগ্রামের শোও! বস], খেলেও বা ন| খেলেও তাই ॥ 
যে জন, কোন কালে হরি না খলে, 
. রোগের ঠেলায় ঢুকল. দে জন, কীর্তনের দলে » 
(হরি স্ংকীর্তনের দলে ) 
রোগী পরম ভক্ত, শান্জ্র উক্ত, ওলাউঠার দেখায় তাই ॥ 
৮ কাঙ্গাল বলে দেখায়ে প্রমাণ, 
বৈজ্ঞানিক তাই ছাড় ছাড়, বিজ্ঞান অভিমান, ( তোমার ) 
থে জন স্বজন করে, সে জন তোরে, সংহারিলে বধ নাই ॥ 





"মা! আমি তোমার পোষা! পাখি! 
আঁর কত কাপ তোঁপা ছোলা, খাওয়াইয়ে দেবে ফাঁকি | 
পাঁচটা জিনিস মিশায়ে, আজব খাঁচা গড়াইয়ে, 
রেখেছ খাঁচার মাঝে এক পাখী। রে 
” ওমা! বাটা পুরে ছোল! দিয়ে, তুমি পাখী পড়াও ঝুলাইয়ে ; 
পড়েনা না পড়ালে, মুদিত ক'রে থাকে আঁখি |. 
না পড়ুলে দাও না ছোলা, পেটের দায় হরি বলা, 
নইলে হরি ব্লার ধার কি রাখি। 
মাগো! তুমিসরে গেলে, আমি হরি বলা শিকায় তুলে; 
্বজার্তির বৌল গুনিলে, কমন ম্যাচ্র ক'রে ডাকি | 
খাচাতে পাখী থাকে, বাহিরে বিড়াল ডাকে 3 
ভয়তে তোলা ছোশ্রায় নই স্থ্খী। 


২৭৮ হয়্িনাথের খ্রন্থাবলী 7." 
আমার শক্র কত আশে পাশে, তার! ধরবে বলে আছে বে ; 
গেলে আপন বশে, অমনি ঘফা সারে আর কি 
কত “দন বদ্ধ রব, বিড়ালের ভয় করিব, 
প্রীচরণ-আকাশ ছেড়ে বল্‌ দেখি। রি 
দেখলাম্‌ এখন সব বুঝিয়ে, কয়েদ করেছ মা | ফাকি দিয়ে ; 
বল্‌ ছেলের মাথায় হাঁত দিয়ে, সে কয়েদের কদিন বাঁকী ॥ 
কাঙ্গল আবদ্ধ আছে, সংসার খাচার মাঝে, 
শক্র তার হইয়াছে পাঁচ ছয়টি 
এ যে, ডাকে শমন বিড়াল, ওমা! ভয় পেয়ে ডাকিছে কাঙ্গাল £ 
বিপদে রাখ ছাওয়াল, দিও ন! আর ফাকি জুকি ॥৮. » 
৮৮ সি 





মনস্তত্ব। 
ওরে মন ! মনেরি মন, বে!ঝে না মন, 
এমনি তার বুদ্ধি কীচা। 
মন আমার তের মুটে, মরে খেট, 
নাহি জোটে পানি গামছা ; 
মন আমার শাল রুমালের চিন্ত( ক'রে 
মরছে ঘুরে হ'চ্ছে রাজা ॥ 
কাপড় যে হাতে খাট, বহর আট, 
মন দিতে চায় লম্বা কৌচা ; 
মযুরের বৃত্য বেগে, মনের সুখে, 
রন পাকম্‌ ধরতে চায় রে পেঁচা। 
মন আমার অহঙ্কারে, ম'র্ছে ঘুরে, 
৭. গ মাথায় ক'রে জ্ঞানের বোঝা) 
এই আকাশ বারে, ধরতে নারে, 
তার আকাশে দিচ্ছে খোচা ॥ 
কাঙ্গাল কয় যে জন যত. বৌঝে তপ্ত, 
বয়ে লরে ভুতের বোঝা; « 


০০০০০০৬০০ টিনের স্যর রস দে ন্রাদ 


ফিকিরটাঁদৈর বাউল সঙ্গীত। ই৭৯ 
: "মনের কি বিষম আঁশা, - কি তামাঁসা, 
- ভাবতে গেলে মগজ নড়ে। 
মন আবার আঁকাশ পাতীল, খ্নয় রসাভল, 
তবু রে পিপাঁস! বাড়ে; - 
সে যে নির্জনে বসে, মন্রে খোঁষে, 
মনে মনোরাজ্য গড়ে। 
যদি রে মন-হাঁতীরে, ৭ জোরে ধ রে, 
জ্ঞানের অস্ধুশ মারি ঘাড়ে ঃ 
সে যে রে মাতা! হাতীর মত, নত-- 
হয় ন! আবার কাঁদায় পড়ে । 
যে জন এই মন হাতীরে, যতন কোরে, ' 
রেখেছেন এই দেহের গড়ে 3 
যদি রে তারে ভাঁক্‌ব, মনে করি, 
মন করি শুয়ে পড়ে। 
কাঙ্গাল কয় দিলে প্রবোধ, মনষে অবোপ, 
ছল করিয়ে সুপধ ছাড়ে) 
ওরে সে গুপ্তিপাড়ার, মাটির মত, 
"শিব গড়াতে বানর গড়ে । 





তুমি যেন মন ধোপার গাধা ) _ 
পরের বোঝা পিঠে করি বহিছ মদ1। 
যত তুলে দেয় বোঝা, যদিও হও কুঁজা, 
- তবু বয়ে বেড়াও সদা কাপড়ের গাদা ।. , 
ভাবি বোঝা দিলে পরে, অনায়াসে বইতে পারে, 
ভাতের কাট দেখে শোয় গাধা). 
তেমনি তুমি হও ড়. বৌৰ বও বড়, 
০৩ কিন্তু তত্বকাট দ্বেখে হয়ে যাও ম্যাদা । 
, ফিকির চীন কয় শুনিয়ে ছড়া, “গাধা পিটুূলে হয় না ঘোড়া” 
নয়রে কোন বীজের সে কথা; 


২৮০ হরিনাথের গস্থাবলী ॥. 


যদি আগ্তগ সঙ্গে রয়,  ঙ্গরা € আগুণ হয়, 
তেমনি মান্ষের সঙ্গে ধ'রে ম হুধ হ গাধা। 





শ্খোকো গোরু মন বে আমার অনিচ্ছার খাঁর। 
ঘাস জল উদর পুরে, দিলেও তারে, 
সে যে ফিরে ফিরে চাঁয়। (আড়ে আড়ে নরক পানে, ) 
খোল বিচালি নবীন হুর্ববা ঘাস, 
গনের ভুমী জন যাথায়ে যোগাই বারমাস ) 
মন যে, স্বভাব নোষে, লোভের বশে, 
ওতে হাবল! দিতে যায়। (পথে ঘাটে চল্তে ফির্তে ) 
বেঁধে যদি যোগাই ঘাঁস জল, 
নৃতন দড়ি হিড়ে পালার, এমনি গায়ের বল; 
রাখলে, আগড় বেড়ায়, ভেঙ্গে পালায়, 
গোরু রাধা হ'ল দায়। €ছ'বিক্‌ দিয়ে ছটা রর 
কুগুলিনী বলে শোন্‌ কাঙগাব, 1... 
গোরক্ষ নাথ ডেকে কর, ছয় গোরুর রাধা, 
তারে সপে দিয়ে, থাক্‌ বসিয়ে, 
বিবেক জ্ঞানের জ্যোৎায়। (বিমল পথে গোর যাবে ) 
আমি সোণা হ'য়ে মনের দোষে হলেম এবার মাটী, 
তারে হাঁফরে পৌড়ালাম কত তবু হয় না খাটী। 
সে যে ধোপার গাধা, য়ন যে.আমার ) 
সকল বইতে পারে, বৈতে নারে, 
. কেবল ভাতের কাঠি। 
মন যে আবোল তাবোল, কতই বল্‌তে পাকে; 
তা'কে বলতে বললে, বলতে নারে, 
| কেবল তার ন/ঃমটি। 
বলি মন পাখী বে; একবার বল হরি) 
সে যেদাড়ে বসে, মনের খোঁসে, 
করে কাটিছুটি। 


ফিকিরাদের বাউল সঙ্গীত ২৮১ 


কাঙ্গাল কয় আমার, নাই রে ক্বাট খু'টা; 
আয়ার মন পদগিরা তান হযে, 
জাই দিচ্ছে টা্ী। 
কত আর বুবাধ আমি বল্‌ আমাকে, 
কলুর বলদ জবৌধ মন রে তোকে। 
তুই বিষয় ভূষি খেয়ে, "আনে খুঁদি হয়ে, 
মায়াঠুসি দিলি রে চোখে ; 
ছুটে বাওয় রে সুস্ষিল, কাধে আঁটা খিল, 
ঘুরে বেড়াস্‌ সদা পাকে পাকে । (ভবের গাছে) 
ঘানি টেনে টেনে, কাহর হ'লে প্রাণে, 
মা টারিলে পাঁচনী হাকে ; 
ও তোর জাত্মপরিবার, পিঠে দিয়ে ভার, 
টানিছে নাকৃসী দিয়ে নাকে । (মন রে আমার ) 
ওসে কাদিয়ে কাঙ্গাল, করিছে ছওয়াল, 
মন্‌ রে ভোমার বেহাল দেখে; 
আর কতকাল ঘুরিবি, খোগা। ভূষি খাবি, 
মায্াঠুসি দিস থাকৃবি চোখে । ( ঘন রে আমার ) 


ঘর 


হয়েছ বনের শূকর, যেন পামর, মন রে আমার। 
তুমি এক রোথে যাও, ফিরে না চাও, তোমার গো ফিরান ভার ॥ বায়ে চল, 
রাখতে চাই-সদা পরিস্কার, তুমি হুর্ধের আলো সইভে নার, গা জলে তোমার ? 
তাইতে কাদা দেখে সুখে সুখে, গায়ে মাধ অনিবার ॥ হায় রে পানর, 
নকলে আলোয় থাক্‌তে চায়, ওরে আলো বেখে তেবির কেন অজ লে; 
তুমি আলো দেখে উ5 রুখে, ভালবাস 'ন্ধকান ॥ হায় রে পামল, 
তছিয়ে আম কাটাঝ নিচু, তুমি স্বভাব দোষে মাটা খুড়ে খাঁগসদা ক: 
তুমি সকল ফেলে অবহেলে, বিষ্ঠা তুলে বাও আবার | 
ফিকিরচা বুঝায় তোমাকে, ওরে কত আর "আধারে £ রবে এস আলোকে ঃ 
এ দেখ ধরতে তোরে, ফাদ পেতে বে, রয়েছে কাল ছুরচাঁন ॥ ব্যাধরূপে, 
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তেবে ত দেখেন ফেউ, কত যে ঢেউ, উঠছে সদা দেলদরিয়ায়। 
. কখন হ'য়ে রাজা; যারে মজা, খনৈতি মন অনিক্ঠা খায় 
কখন গুদ্সা উজীর, কোটাল নাজীর, আবার ফকীর হ'য়ে বেড়ান? 
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন-দ্ণঙ্গাল, অট্টালিকা! বৃক্ষ তলায় ) 
ওরে তোর মনৈর 'খাঝে, হাসিকারী ঘরকল্া, এই সমূদায়। 
ওরে মনের কর্থা,-যেথা সেটি বনল্গে আবার লৌকৈ ক্ষেপায় ; 
এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনে কথা বলে সবাট, তা জানা যীয়। 
কাঙ্গাল কয় যে অন যোরে, পাগল করে; মনের“কপাট ভেঙ্গে ফেলায় ১ 
যদি সেই পাগল ধরা, পড়ে ধরা, তবে মফল' পাগল হওয়ীয় 1৫ 


তবে কি বড়ন্ী থেত, টোপ গিলিত, ষদদি মাছের মন থাকিত। 
একবুর,য়ে-টপ গিলিয়ে, ছুটে গিয়ে, আবার এনা গ্লিভিভ ) 
গলাতে বড় হানে, ছিপের. টানে, ছটফটানি অবিরত । 
একবাক্ঃয়ে পেলে রেটের, করে না ফের, এই ত জানি মনের" রীত ১ 
' ওরে মে পড়ে দুখে, ঠেকে শিখে, হয় না লোভের অনুগত। 
কাগ্ঠাশ কয় যান্ৰ হয়ে, মন হারায়ে হলেম্‌ আমি মাছের মত ১০ 
যাহাতে দিনরদনী, আত্ম্নানি) তাই কুরি এক্স অবিরত । 





আমার মন হ'ল না, সার কোন মতে। 

কেবল অনার সং ংসার, ভাবিয়ে স্থসার, সার অসার তাহা না প্রারে জানিতে রঃ 

হ'ত জুঁদর কি শাল, আম কি. কাঠাল, যন যদি গাছের াঝেতে ? 
তবে কিছুদিন পুরে, সারে যেত সেরে, অমন করে রত না 
আগার মন ছুরাশি, বিষ্টা গম, হ নেও পাতা টে ্ 

রা লোকে করে আদর "সার 

“বলে খুলে ছি দ্র্ত গাছের দোডুতে" 

ফিকির যতন ক গরেকুার তোরে, "সারি" আছে অত্ারেতে ; 
তবে না'হুইলে সার, সারে-চিনা ভার,.অসারে কি সারে পারে চিনিতে ॥ 
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যখন চ'লে যাবে, কে ঠেকাবে, ঠেকাবার যে! কার নাই, 
ফকির ফিকিরচাঁদ কর মনের খেদে রে, ব্সামি মিছে মায়ায় ভুলে থেকে 
পড়েছি ফেরে ? (ওয়ে ভাই )* 
ও যে'ছুনিয়ার সার, চিন্লাম লা তার, সুখে আমার পড়ুবছাই। 
আসান 
রবে না! দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে। 
এই (যে আমার আসার, সব ফক্কিকার, ফ্চেবল তোমার নাঁমটী রবে ) 
হবে সব লীলা! সাঙ্গ, দোণার অঙ্গ, ধূলায় গড়াগড়ি যাবে ।- 
সংসারের মিছে বাজী, ভোঙ্ছের বাজী, সব কার্সাকি ফুরাইবে ; 
তখন যে এক পলকে,তিন ঝলকে» সকল আশ! ঘুচে যাবে। 
তোমাক্চ এই আত্ম স্বজন, ভাই পরিজন, হার হাষ ক'রে কীদ্বে সবে ॥ 
তার! ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা, তৃষি কথ না কহিবে। 
তোমার সব টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ী গাড়ী পড়ে রবে ঃ 
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে, পরের কাধে যেতে হবে। 
অঙ্গে যে ক'রে হেণা, গেল বেলা, সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে; 
*. জগতের কারণ ধিনি, দয়ার খনি, তিনি "মশার" ভরসা ভবে। 





বর্তমান মাসের শেষে, হাব দেশে, দারুণ এক্টা জুলমত এবার 
স্থাক্ৰে না মানুষ গোরু, শিষ্য গুরু, মোটা সক্ষ বত প্রকার ; 
বাদ্সা কি রাজ। রুজরো, পাজি পুঙ্গরো, সকল ঝুঁজকে ঠিক্‌ করিবার ।; 
থাক্বে না! মুটে মন্তুর, কর্ত। হুজুর, বালক বাছুর এ গশাচার ) 
,থাক্বে ন। দারগগিরি, মাজে্রি, গবর্ণরী মান্বে না আর । - * 
উন টাবে এ তিন সংসার, সব একাকার, থাকবে না রে আচার ব্যভার ১ 
বামুন কি কাদে কামার, সুচি ঢামার, খাকুবে না আর জেতেন পবিচার। 
ফিকিরটাদ ফকীরে ক, দালান কোটায়, বাঁচখার যে| নাই ভাইরে এধার ) 
আছে এর এক সপ্ন, দীনদয়াময়, ডাকলে তে পাবি নিস্তার । 
এ সংসারে সুখ জ্বর কোথা, 
* পদে পদে বিপদ এত, তবু জের সথগের জঁশায়। 
- জম্নারী নি 'সিন্ধৃকে টাকার পুতি অপুগত বন্ধ জ্ঞাতি দরজা; 


৩৭ ৬ 


চ 
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হদিন পরে সকল গেল, বদঙঞবাঁড়ী অন্যের হপ্ল, 
ভিক্ষার ঝুলি সম্বল, ভিক্ষা নাহি মেলে কোথায়। 
আজ হ'ল পৃ ভারি, শবলুকের স্বাদারি, হাতী আর ঘোড়া! গাড়ী দরজায়) 
ওরে কাল আবার শেল সে পদ, ঘটিল রে ঘোর বিপদ, 
রাজার বিচারে গারদ, লোহার বেড়ী কোলে রে পায়। 
আঙ্গ ঘরে রূপবতী, পরম নারী সতী, সুখী হও দিবারাতি যাঁর সেবায় 
কাল আবার এসে শঞগন, সে রমণীধন করল হরণ, 
আধার দেখ জিভৃবন, বুক ভাসে রে চোখের ধারায়। 
আজ আবার পুত্রধনে, কোলে ক+রে যতনে, সে মুখ চুম্বনে সতী সর্ধর্দায় 
হায় রে'আবার একি হোল, মৃত পুত্রের অঙ্গে চক্ষের জল, 
সকল সুখ ফুরাইল, বজ্ঞাধাত হ'ল মাথায় । 
আকাশে আশার জাঙ্গাল, বাধিয়ে অবোধ কাঙ্গাল, 
হতেছে হালকে বেহাঁল, স্থখ আশায় ঃ 
! যে সংসারে দেয় যন্ত্রণা, করি সেই সংসারের আরাধনা, 
হায় রে কি বিডমনা,ঘুচাও হরি এ নায়, 
এ দেহের দশা এই ত, তবে এত, গরধ বল কিসে তোমাঁর। 
কাল যে দেহের শোভা, মনোলোভা', রূপে ফাটে জগৎ সংসার, 
দে দেহ সামান্ত রোগে, কিঞ্চিৎ ভোগে, জরা জীর্ণ কুৎসিত আবার ? 
ঘে দেহের রূপ বাড়াতে, দিনে রেতে, দিতে কত চন্দন সার 
এখন মে দেহ জরা, পৃ'জে ভরা, কেহ কাছে বসে না আর। 
যে দেহ সার ভেবেছ, সাজায়েছ, দিয়ে কত বস্ত্ালঙ্কার ) 
নেই দেহে ভন্তনাচ্ছে, উড়ে আস্ছে, বসিয্াছে মাছির বাজার । 
কাঙ্গাল কযপ্রক্ত স্ংসের, শরীর যাদের, তাদের দশা! একই প্রকার ) 
কখন”কার কি ঘটবে, কে কহিবে, কণর না দেক্ক্রে অস্কার । 





ছা বাশের দোলা! যাচ্ছ কোল্ড বদ রে ভাই,ভাই জিজ্ঞাসি। , 
বাশের চাটাই বিছা, শৌক্ষইয়ে, বাধন দিয়ে তিন রশি) 
হারবৌপ বলি খে, মনৌহংহখ, বহিতেছে প্রতিবাসী । 

তি উট সকল ) 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত। ২৪১ 


তোমার যে অট্ালিকা, ানথুক বাসিকা, প্রেয়সী নারী রূপসী; 
এ সকল পাঁশরিয়ে, কারে দিয়ে, নীরবে হও.শশাঁনবাসী 1 
(কারে ভাই, কি ছঃখেতে ১ 
যেণ্ধন আদার বলে, বাক্‌সে তুলে, পাহারা দাও দিবা নিশি; 
এখন তোর সে ধন-কোথায়, সঙ্গে না যাঁয়, সাথের সাথী কাঁচা, কক্স, 
€ছেড়। লেপ কাথা বালিশ ) 
ফিকির কর প্রাণাবধি সমব্ধবিধি, স্বর পরে চড়,কে হাসি; 
অন্ক্ষণ কানাকাঁটি, কেউ দেয় মাটি, কেউ করিছে ভন্মরাশি। 
(সকল সম্বন্ধের দেহ) 





এ সংসারের এই ত দশা, 
ভালবাসার আশা এতে, মর্ভূমে জল পিপাসা । 
* শরীর খাটায়ে যখন, কররে ধন উপার্জন, সকলেই জানায় ভালবাসা ; 
শরীর অচল হয় রে যখন, পুক্র কন্ঠা স্্রীপরিজগন, 
».. বিষ নয়নে দেখে তখন, বন্ধু না করে জিজ্ঞাসা 
সক্ষমতা যখন থাকে, সন্্রমে সবাই ডাকে, কর্তা বলিয়ে করে প্রশংসা) 
| ক্ষমতার হানি হ'লে, তখন বারান্তরে বুড় বলে 
কত নিন্দা করে ছলে, পড়,সী বলে কটু ভাষা। 
চিরকাল বাতাঁপ খেয়ে, মাখার ঘাম ফেলে পারে, সংসারের কর্‌লে সেবা শুভর ১ 
রোগে হ'লে জীর্ণ দেহ, বিশ্বাস না করে কেই, 
বকারার নিকাঁশ ধরে, বোকা বলে মাঠের চাক্ছা। - 
জানিয়ে সংসারের রীত, সংসারে করে পীড়িত, কাঙ্গীলের বিপরীত ছু 
.. বলতে প্রাণের কথা ব্যথা, স্থান সে পায় কোথা, 
বোকা কাঙ্গাল তবু বৃথা, ন ভাঙ্গে সংসারের ন্মসা ১.৯ 


রঙ 


ডি উম . 
ওরে ভাই সকল ফাঁকি, শেষ দশা কি, মনে একবার হবে দ্বেখলে। 
মানুষে করে যখন ধন উপার্জন,ন্থাখার ঘাম পায়ে ফেলে ; 
তখন্‌ রে ধলের রে মধুর সবর, বাইপডাঞচে কর্তা বলে। 
যদি বলধন উপার্জন, না হয কখন, নন্দ করে জথার ছলে) 
খুছিণীর মুখ হয় তোলো” ছেলে গুলো নাহি ডাকে বাৰ। ঝাছে , 


২২ . ,হরিনাখের প্রস্থাবলী। 


চি 
দিয়ে রে ছাই উরে, সি্ধুক পুরেঞ্ধন দৌলত রেখেও মঞ্লে 5 
শ্শানে লবে যখন, ৰাধবে তখন, একথান ছেঁড়া চাটাই ফেলে। 

তুমি যে গিশ্লির ষ্টাটে, ধেটে খেটে, সৌণার শরীর মাটা ক্রুলে 

শর্শানে লবে যখন, হয় ত তখন, তিনি দেবেন গোবর গুলে । 
কাঙ্গাল যে তবের সুটে, খেটে, খেটে, জব্দ এখন এই শেষকালে ; 

বুড় বলদের মত, কষ্ট কত, স্থান না পাঁয় আর কোন স্থলে ৷ 
৪ 





সংসারের ভালবাস।, স্থুখের আশা, জলের আশা! মরীচিকায়। 
যখন থাকে রে অর্থ, পদ পদার্থ, হাসে থ্যাসে কথায় কথায় ) 
জাতি কুট স্বজন, পুরুত বামন, সবাই ভালবাসা দেখায়। 
যখন ন! থাকে অর্থ, পদ পদার্থ, সকল স্বার্থ ফুরায়ে বায় 
তখন না কাছে আসে, কেউ জিজ্ঞাসে, ঢু'স লাগিলে মাথায় মাথায় 
সংসারের আত্মীয়তা বান্ধবতা, স্বার্থ মাখা সকলের গায় ? 
বিনে রে স্বার্থ সাধন, আছে ক'জন, পরের ছুঃখে কেঁদে বেড়ায়। 
জ্ঞাত বন্ধু পিতা পুত্র, গুরু ছাত্র, কেবা ভালবাসে কাহয়্ট; 
ওরে ভাই! স্বপদ গেলে, বিপদ পণলে, তখনই ত' তা জান! যায়। 
_ ক্কাঙ্গাল কয় আছে এক জন, ওরে সে জন, টাকাকড়ি কিছু না চায় 5 
তারে না ভালবাঁসলেও ভালবাসে, ভালবাস্লে হৃদয় জুড়ায় ॥ 


বাবুর শেষ হয়েছে, দেহ আছে, মাঁটাত পড়ে অন্তঙ্জলে 
& গহিনি” কান্নাকাটি, ছুটাছুটি মরিতে যায় ডুবে জলে) 
পাঁচ 5, ধারে এনে, শব যেখানে বুঝায় প্রবোধ বচনে ।' 
দত ল (ছি মা! অমন করিতে নাই 3 
প্রতিবেশী রমণী এক, ডেকে কয় দেখ, ভালঞ্বালিশ হাতে তুলে 
এইটি কি কর্তার সাতে, হবে দিতে, দেখে জমায় দাও বলে। 
এ ঠা বনি বিছান! দিব ) 
গৃহিণী বালিশ দেখে” £কচম? রেখে, উল্চ ্থক্ষেডেকে বলে? 
ছড়া ছুটো মা যা পাও, তাই ফেলে দাও, ও সব ভালও্রাণ তুলে? 
(আমন আর কে এনে দিবে) 


হা 


কিকিরটায়ের বাউিল সঙ্গীত ' ২৯১ 


ফিকির কয় কেবল জসীর, তরে, সংসার, প্রুসিমি তোর চরণতলে ; 
সহ্নো কগট রোদন, মাগ্া+বাধন কেটে দে, বাই আমি চলে। * 
রর স্বার্থপর ভালবাপা ) 
কাঙ্গান্র কয় পুরুষ অবোধ, কলুর বলদ, নারী খাঁটাধ প্রেমের, ছলে ; 
দেখে তা বৌঝে না মন, বোকা এমন নারীকে প্রেয়সী 'বলে। 
(শ্রিমবন্ত তুলে গিয়ে ) 
এই ত সম্বন্ধের কথা প্রাণের বাখা১ষ্কল বৃথ। ভাবতে গেলে 
যখন রে হোগে জরা, শধ্যাধরা, অঙ্গ ভরা মুত্র মলে; 
কেহ না কাছে এসে ঘেসে বসে, হাতে রূপচাদ না থাকিলে। 
থাকলে রে হাতে রূপচাদ, নাই আর প্রমাদ, প্রসাদ ভিক্ষা চায় সকলে ; 
রর জ্ঞাতি কুটুষ স্বজন, এসে তখন মলমৃত্র টোন ফেলে 
যার নাই রে টা কড়ি, কোটা বাড়ী, তার যে বিপদ মরণ কালে; 
ডাক্লে মা কথা শোনে, বন্ধুগণে, পালিয়ে ফেরে কাজের ছলে। 
কাঙ্গাল কয় অমঙ্গলের, ভয় সকলের, মর্তে দের না ব্টধনতলে $ 
"পরকাল ছলনাতে, প্রাণ থাকিতে, বাইরে এনে টেনে ফেলে । 
এ কাঙ্গাল-ফিকির আবার বলে এবার, কি ঘটে রে মোর কপালে » 
দয়াময় নিজগুণে প্রীচরণে, স্থান দিও অস্তিমকালে । 





হায় রে, এ সংসারেতে সুখ আশা কেবল বিডম্বন 
লোেয় সুখ-বাসনা, সাপের ফণা করে ধারণ । €রজ্জু ভ্রমে ) 
আজ কেউ মনোলাসে, রাঁজসিংহাসনে বসে হাসে, +» 
কাঁল আবার শত্রু এসে, রোষে করে বন্ধন) 
খন, কৌথ পাত, কোথা মিত্র, দারাপুত্র রয় ধন রর (তখন 9 
আজ কেউ ধনের তরে, বুক ফুলাঁয়ে অহঙ্কারে, " 
কারে,মারে কারে ধরে, কারে করে ভৎবন ; 
আবার সব হাঁরায়ে; ফকির হ'য়ে, শে দেশে স্বরে ভ্রমণ । (কাল আবার) 
**আঁজ কেউ পুত্র ধূনে? হদেন্ধারে সযতনে, 
স্নেহে সেই-টা্ ব্দুনেকিরে শতু চু্ঘন 3 


২৯৪ . :হরিনাবেয় গ্রন্থাবলী। ; রি 


আব্বার দরাতলে তারে ফেলে; মৃতদেহে অশ্রবর্ষণ রে] € পুত্রের) 
কাদিয়ে কান্ধাল বলে, হুরখ যি চাও ভূমগ্ডলে, 
অভিমান 'গরল ফেলে, সরল কর হুদয় মন 7 
ছাড় হয হিংসা, পরনিন্দা, পরকুৎসা পরপীড়ন রে। (ছাড় 





হায় য়ে! এখন আমি কি করি উপায়? 
পরী যে, রণ বেশে, শমন এসে, সন্ুখে দাড়ায় ॥ 
ভাব নাই আমার কার্ট সাথে, ছট ভাই চলে ছয় পথে ১ 
কি সে ত্রাণ পাঁব রে, সমন সমরেতে, 
যোগ দিলে মন তাদের মতে, বৈরী সমুষায় 1 
আপন ব'লে নিশি দিবা, কর্লাম যে দশ জনের সেবা) 
তাঁরা আপন না হ'ল রে, কাল পেয়ে কালের অনগগভ, 
তারা আমায় রেখে একা, আগে যে পালায় ॥ 
কাঙ্গাল বলে. বিনয় ক'রে, ভাক্ষে ভায়ে বিবাদ যে ঘরে 
তাদের মঙ্গল নাই রে, রণে বনে কোন স্থানে, . 
বল সে জন সমরে,বিজয় হয় কোথায় ॥ 
ভবে আসা যাঁওয়! আজব কারখানা । 
তুমি, পড়ে শুনে, চোখে দেখে, তবু হয়ে র'লেকাণা ॥ 
গ্রহ তিথি মাস যত, ধোরে ফেরে অবিরত দেখ না) 
'আবার বছর গেপে, বছর আনে, কেবপ দিন গেলে ক্ষণ হয়না॥ 
. যেমন, আবর্জনা শ্আতে ভেলে, গিয়ে দোয়ানীত্বে ফিরে আসে দেখনা) 
গতেমন চন সুর্য ঘুরছে ফির্ছে, কিন্তু ছাড়ছে না তার ঠিক্না ॥ “ 
গাছেতে ফল, ফলেতে গাছ, কেবল, পৃথক্‌ মাত্র ছদিন আপ্‌ পাছ, দেখব নাঃ 
তেমনি'সস্তান*হ'তে, আত্ম। ঘোরে, কেমন ছুনিয়ার ঘটনা ॥ 
৭, প্রক্ষতি দেন প্রকৃতি খায়, আবার প্রক্কতিকে প্রর্ক্তি কয় দেখা ১ 
ক্সাজ, ফিকিরটাদ. প্রক্কতি পাগল, দেখে ছিন্নমস্তার নাচ লা॥ 
ফিকিরটাদ কয় দীন দরদ, ঘুর্রেনংসার-ঘানে বিয়বধি £ সয় নাঃ ? 
এনার) এই দয়া করিবে ঘোরে যেন আবার ঘুর 


০৮2১ 
এসি 


ক 


হর না থ 


ফিকিরষ্টাদের বাউল সঙ্গত ২ 


মরি রে কি কিতাৰৎ, ঘুরছে জগৎ, কন হর এক দড়িতে) * 
এ দড়ি দেখা যায় না, ছেঁড়া যাঁয় না, কাটা যায় ন অস্ত্রাঘাতে ? 
জলে তে ভোবে ন! রে, পচেনারে, পোড়েনা রে'আগুনেতে, ॥ 
যদি কেউ গায়ের জোরে, দড়ি ছি'ড়ে, যেতে চায় রে দেশাস্তরে ১ 
গোছরের গোরুর মত অবিরত, ' থুরে বেড়ায় চার দিকেতে ॥ 
যদি কেউ না! বুঝিয়ে, ফকির হয়ে পড়ি কাটে আচম্থিতে ) 
ওরে তার গলার দড়ি, হয়ে বেড়ী, জড়িগ্কে ধরে ছুই পারেতে॥ 
ধর্ম কি বুঝে থে জন, কাটে বাধন, জ্ঞান বিবেকের সুধাঁরেতে ; 
তবে রে ফকীর হওয়া, গৃহে রওয়া, সকল সমান তার পক্ষেতে ॥ 
দীন হীন কাঙ্গাল বলে, ছলে বলে পারে না কেউ দড়ী কাটতে । 
ঘরি দড়ি,্চাও রে কাটতে/ জান “অন্তত কাট, ভবে পার্বে কাটতে 


এসব খেলা বা কার, ভেবে দেখ প্লে মন আমার । 
হীয় রে! মুল ছেড়ে ডালেতে পয়দ! ছুনিয়ার | 
».. অপ্‌ তেজ মরুৎ আদি পাচ বস্ত মিলিয়ে; 
পশু পক্ষাঁ আদি বৃক্ষ সকলি দেয় স্থজিয়ে। 
' দেহ আস্তে যার যার অং শ, সকলি লয় হরিয়ে, 
তারা, নিলে অংশ অস্থি মাংস রস গন্ধ রয় না তার ॥ (মন আমার ) 
মরে, তিন হতে উঠিয়ে এক চিজ, প্রথমেতে আস্মান ধায়, 
পরে, বারি রূপে পড়ে ভূমে, জীব সবার জীবন দেয়) 
_ সমষটির মূলে সেই সহায়, এখনও তারই কৃপায়” 
তার জিনিস যা থাকৃতে তোতে' ছাড়বে না সে মন তোমার ॥ ( মন আঁমার$ 
*.. জল বাযু মৃত্তিকা কিরণ, ইতে বখন মিশিবে, | 
ফিকির তোমার ফিকির করা, ভগতেতে না বববে ১ * 
শৃন্তমদ্জ দেখিবে সবে, তুমি শূন্ত না রবে, 
ভাই থাক্‌তে বেলা, ভা খেলা, ছাড় দস্ত অহঙ্কার ॥ নে আমার, ) 





ও মন,দেখ. রে চেয়ে আজ ভামাসা, স্বর্ণ মা বসাতল জুড়ে এক পাখীর বাপা। 
সকলে রয়েছে সে বাসায়, বাসা দেখা.যায় রে, ধরতে গেলে ধরা নাহি যায়; 
*. বাসার মাঝে শী কত ডিম আবার, ও তাগণতে পততিঠ হয় চাষা । রে, _ 


২৯৬ ইরিনাথের গ্রস্থাবলী 1 


এফ এক ডিমে কত কার্খাঁনা, 
ও তা গণা যায় না কেউ ভ্াঁনে না কত হয় ছানা; 
এক পাখী সবার আধার যোগায় রে, সবে সমান তার তাঁলবার়া! । ওরে, 
আধার যোগায় পাখী সর্বক্ষণ, | 
কিন্ত কেউ কথন দেখে নাই রে পাখীটা কেমন ) 
পাখী আছে সন্দা বাসা জুড়ে রে, কিন্তু সে ত কারু নয় পোষা । রে, 
কাঙ্গাল বলে পীর ধরণ, ছে ত আপনি এসে দেখা দে, ইচ্ছা হয় যখন 
তারে দেখে, কিন্তু সে হয় কেমন রে, ও তা বল্বার মত নাই ভাষা । ওরে, 


র্ 
শি 


পুরুষপ্রক্কতি তত্ব । 


দেখ, আসমান্‌ জুড়ে আছে আজব পুরুষ এক জনা । 
লোকে, যাহা হেরে, যাহ! করে, সকলই তাঁর কারখানা ॥ 
(ওরে ও ভাই!) 
আকাশ তারে বেড়ে নাহি পার, তাই সে পুকুয চিরকালই লেংঠা হয়ে রয় 
সে তত সকল স্থলে, আস্মান জলে, নিজে কিন্তু চলে না । 
(ফেকল চালায়) 
সে পুরুষের সকলই আজব 
হাঁত বিনে সে গ্রহণ করে, কান নাই,শৌনে সব$ 
৮ গে ত-বিনা চোখে সকল দেখে, কেউ ত তারে দেখে না 
র্ না (ওরে ও ভাই!) 
 পু্ধব যেমন রমণী তেমন, তাঁর! ছু'জনে মিলিয়ে করে জগত স্জন ১ 
আবার স্তর পক্ষে যখন মিশে, তখন কিছুই থাকে না ॥ 
রি ব্েবঙ্ষা্ডের |) 
কাঙ্গাল কাদে চক্ষে পড়ে জল, প্র 
এছের জ্রী পুরুষের দেখ'রে ভাই ! অসম্ত সকল) 
এদের খেলার মাঝে, যেরকমাছে, কর রেণতুই ভাবনা € 
" ফেরি ভাই!) 


০ 


ফিকিরটাদের বাউল সন্গীত | ২১৭ 


মরি কার, এ বালিকা ধূলা খেলা খেলিতেছে। 
খই যে অসীম জগতের মাঝে একাকিনী বসে আছে ॥ 
€অভয়া হয়ে) * 
* আহা! গড়ছে কত ধূলার ঘর, দেখিতে কি সুন্দরণ্‌* 
-ঘর আপনি গণড়ে আঁপন রসে হাসিতোছে ; 
খর আঁপনি গড়ে আপনি প'রে ভেঙ্গে চুরে ফেলিতেছে ॥ (গড়া ঘর ) 
আপনি পুরুষ আপনি মেয়ে, আপনি দেয় আপনার বিয়ে, 
আপনার মত পুরুষ মেয়ে প্রসব করিছে; রি 
উর যে, প্রমব ক'রে, বুকে ধারে ছুধ দিয়ে প্রাণ বধিতেছে। (মা হঃয়ে ) 
খেলার ঘর নারী নরে, চারিদিকে আছে ঘিরে, 
কুমারের চাকের মত ঘুরিতেছে ? 
কে বলতে পারে, অবিবৃত কত হয় কত ষ্বেতেছে ॥ ( খেলার ঘরে ) 
এক, মায়ের কোলে সবাই আছে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাঁবিতেছে » 
যেযেমন ভাবে, মে তেমন দেখিতেছে, 
, এ বে, ভয়াভয়! জয়াজয়া মায়াকায়া দেখিভেছে। (সকলে ) 
্ খেলাচুরে! ভাঙ্গলাম ব'লে, মেয়ে খন যাচ্ছে চলে, 
ঘর নর মিশে তখন এক হতেছে ) 
এ দীন্‌ কাঁঙ্কাল বলে, জল বিশ্ব জল হয়ে জলে মিশিতেছে ॥ ( স্থলে লল) 


চি 


এ মাগী কি ভাতার সোহাগী 1 
জগৎ জুড়ে বুড় একটা, তার উপরে এক মাগী রে, 
মরার মত বুড় রয়েছে, তার উপরে, দিবানিশি মাগী নাচিছে ;৯ 
*মাগীর নাচা গোঁচা বুঝা যেত রে, যদি এ বুড় হ'ত রাগী ॥ রে 
বুড়র জোরে মার নাচিছে, নিতুই নৃতন মাজে আপ্নুর-ুঙগ সাজাচ্ছে ? 
মাগী মাঙ্গে আবানু, জগৎ বাজায় রে, বুড় হয়েছে তাই বিরাগী ॥ রে 
জগত জুড়ে মাগার ঘরকন!, মাগীর গেলায় এ জগতের হাপি আর কার। ১" 
বুড় নিগুণে, ভার মাগী স্ব গুণে, জগৎ প্রকাশ আই মাঁদীর লাগি ॥ রে_ 
কাঙ্গাল কাদে হইফ়োকুল, বুড়র ভাবী ?ঝে, ভেবে ভেবে হা'লেম রে বাতুল, 
বুদ মাগী সাগার, নিজে সাঙ্গে না, বাজপৌ হত সূ ছঃখের ভাগী। রে 


টি 


২৯৮ হরিনাথের গ্রন্থীবলী। 7 
সাধন তন্ব। 


কেন মন মর,ভূগে, ভব রোগে» যোগে যাঁগে ওষুধ কর। 
আঁছে হ্রেমনেক স্থযৌগ, অনেক প্রয়োগ, তাই বলি মনোযোগ কর $ 
সাধুজন সহবাসে, স্ুবাতীঁসে, শীতল হবে হ্বদয় তোর। 

এ তরে নয় অন্য রোগ, হয় বাষু রোগ, উনপঞ্চাশ সংখ্যা তার ? 
আছে এর মহৌষধি, পরম বিধি, চিন্তামণি সেবন কর। 
কাঙাল কয় পঞ্ষোগে, স্থিতি ক'রে, ষড়যোগে বচ্ছে অর ) 
হাস, আমার যোগ তাই, হ'লে! না ই, মিছামিছি আড়ম্বর । 





মনে না বিবেক হ'লে, ভেক লইলে, কেবল রে তার বিড়ম্বনা । 
মনে তোর টাকা! কড়ি, কোঠা বাড়ী, কিসে হবে সেই ভাবন! ; 
বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুল্বে না। 
বাহিরে মোড়া মাথা, ছেঁড়া কাথা, মনের মধ্যে কুবাসনা ; 
তাই ত মাগীর তরে, ভিক্ষা ক'রে, বেড়াও, আদল ঠিক থাকে ন। 
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসন! ১ 
বদি বৈরাগী হ'তে, ইচ্ছা তবে, ছাই কর ভাই কুবাসন|। 


০ 


যদি, বৈরাগী হবে, শুন তবে, তার উপায় রে মন! 
গুরুপদারবিন্দে, যশঃ নিন্দে, কামাদি কর অর্পণ। 
রি € তোমার সর্বস্থধন ) 
তোমার, দেহ ভাণ্ডে যখা সর্বস্, কাম ক্রোধ লোভ মোহ স্বথ বধু, 
এ সব বিষয় গেল, আশয় রল, শ্রীপুর চরণ গ্লাধন ॥ 
₹. (এই ত বৈরাগী লক্ষণ) 
কাম ক্রৌধ যার রাঁজা হয়েছে, বন্দী ক'রে কারাগারে ফাটক খাটাচ্ছে ঃ 
ও তার, রাগান্্গা, কাম সোহাগা, গড়াছে.কালের গড়ন । 
(সংস্টঙ্গাইতে) এ 
জ্ঞান প্রেম স্রশুরুর“চর্ণ, সর্ব বাগে সর্বক্ষণ যে করে রমণ, 
সেই ত, বাপ বিরাগে, অস্রাগে, বৈরাগ্য করে গ্রহণ ॥ 
(সংসার রাগে বিরেকী হয়ে ) 


? 


ফিকিরষ্টাদের বাউল সঙ্গীত । ২৯৯ 
ফিকির কয় এই সৌজা?ুকথা! আই ! 
কিছু মাত্র নিজের স্বার্থ যার মনেতে নাই 3 


সে জন, উদাসীন আর, গৃহী হোঁক্‌ গজ বর্থর তাঁর চরণ। 
€ তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ঞব যা হউন ) 


আয় রে মন আমার সাথে, বৈদ্যনায্পে, হবে রোগের প্রতিকার । 
তিনি যে অনাথের নাখ, হন বৈদ্যনাথ, কাঙ্গালে তীর দয়া বড়; 
তার দ্বারে ধরা দিলে, তীয় ডাকিলে, কোন রোগ না থাকে কার। 
তিনি হন বড় দয়াল, ধনী কাঙ্গাল, সকলেই যে সমান. তার; 
, তীরে ভাই সকাতরে, ডাকলে পরে, দয়া করেন যাঁর তার। 
কাঙ্গাল কয় ষে বৈদ্যনাথ, অনাথের নাথ, টাকা কড়ি লন না কার) 
কেবল রে ভক্তি ক'রে, ডাক্‌লে পরে, রোগ হ'তে করেন উদ্ধীর। 





শক্তিপূজা কথার কথা না; (শ্তামা) 
যদি, কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত, 
পু শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ভ না। 
কেবল, ডাকের গয়নায়ঃ ঢাকের বাজ নাঁয়, 
শক্তি পুজা হয় না, 
এক মনো বিশ্ব, ভক্তি গঞ্গ[জাল, 
শতদল দিলে হয় সীধন। | ( হৃদয় ) 
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টার, 
ঃ যাথে তাতে ভোলেন না) , ২. 
কেবনু জ্ঞানদীপ জেলে, একাস্ত-ধূপ দিলে, 
্রহ্মময়ী পুর্ণ করেন কামনা । (ভাই ) 
বনের মহিষ অজ্া, £ মায়ের বাছা, 
২৯১. মাসে বী গন নড) 
" যদি বলি দিতে আশ, ** স্বার্থ কর নাশ, 


বি নি 


বলিদান কর বিলাগবাসন!! ( ভাই ) 


৩০০ হুরিনাথের গ্রস্থাবলী ৷ 


কাঙাল কন কাঁতিরে, €.. জাত বিচারে, 
শক্তি পুজা হয় না) 
সকল “বর্গ এক হ/ষে, ডাক মা বলিয়ে, 
ম্ নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না । €ও ভাই) 
প্রেম ভরে সবাই কর নাম গান। 
প্রাণ ভরে ব্ল হরি, শীতল হবে প্রাণ ॥ 
নর নারী এক হৃদয়ে, ডাঁক তারে সরল হ'য়ে, 
€ কেউ দূরে থেক না, সাধু পাপী তাপী, ) 
দীন দয়াল! ব'লে ডাকৃলে, পাবে পরিত্রীণ ঈ 
তাবে ডাকলে সকাতরে, ভক্তি করে প্রেম ভরে, 
(তিনি দয়া করেন রে, যারে তারে, ) 
ছ্বিজে ফেলে চণ্ডালে রে, চরণে দেন স্থান ॥ 
তিনি পিতা মাতা আবার, পরম বন্ধু সবাঁকার, 
€ কেউ দুরে থেকনা, ডাক দীনবন্ধু বলে, ডাক অধমতাঁরণ ব'লে) 
তার কাছে নাই জাঁতের বিচীর, সকলই সমান ॥ 
সকাতরে কয় কাঙ্গালে, পণ্ডিত যারে ত্যজ্য বলে, 
(কেউ পরশ করে না, মহাপাপী বলে, যম যারে দণ্ড করে,) 
এমন পাপী ডাকুলে তীরে, করেন কোল দান ॥ 





শক্ত হওয়া মুখের কথ! নম । 
ভক্ত হ'তে যাব, ইচ্ছা তার, আগে শান্ত হ'তে হয়। 
শান্ত হলে শির প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ ; 
-« মান্» অপমান, বলিদান, দিয়ে কর রিপুজয়। 
বিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হন্দব ভূত শুদ্ধি ; 
দিদ্ধি না হ'লে, জ্ঞানবলে, 'অ 'আ ই ঈ করুতে হয়। 
সিপধি হ'লে মন বৈকব লক্ষণ, যান হিংসা! আদ হবে রে বারপ 7. 
বিবেকী যখন হথে মনত তখন দ্ধে ভক্তির হউদয়। 
কাঙ্গাল বলিছে,ভক্ঞ হয় যখন, ওরে ভেদ জ্ঞান না থাকে" তখন ২ 
যাঁয় প্রবৃত্তি নিবি জগৎ দেখে তুহ্মময় 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত। 


কে যাঁবি গ্রাছ ধরিতে 2 * 
আঁয় রে ভাই, আমার সাথে । 
পদ্মপুকুরের মাঝে, গোড় করিয়ে মাছ রয়েছে রে? 
বদি পারিস্‌ ধরতে, সে মাছ যতন করে, কোন মতে, * & 
সুখ পাবি রে ভোৌজনেতে ॥ 
(মাছ ধরতে পার্লে ) 
বিশ্বাসের ছিপ ক'রে হাতে, দেবে, একান্ত-স্থাতা তাতে রে; 
জ্ঞানের বড়সীতে, ( উপরেতে বিবেকের কল, ) ঘতনেতে, 
নামের টোপ দে রে গেঁথে! (হরি হর) 
মাছের ঠোকে কল নড়িলে, যেন আসন নাহি উলে রে; 
চোখ, রেখে কলে, (বসে থেক রে ভাই!) কল ডুবিলে, 
সুতা ছোঁড় যুতে যুতে ॥ ( হেক্চা টান্‌ দিও না) 
খেলা কর্বে মে মাছ যখন, মাছের সাথে তুমি খেল তখন রে, 
খেলা না ছাড়িলে, (সে মাছ আপনা! হতে ) ছিপ্‌ টানিলে, 
» ছাই পড়িবে সব আশাতে ॥ € সত ছিড়লে পড়ে ) 
যদি রে মাছ ধর্তে পার, ভখন, ইচ্ছামত মাছ পাক কর রে 
ভাতে ভাজা ঝোল, (নিজের ইচ্ছা দেমন, ) কোরম! মন্বল, 
যেমন ইচ্ছা হয় মনেতে ॥ ( তখন তোমার ) 
মা না ধারে নিজের হাতে, কাঁশাল, মাছ ভাজিছে কলপনাতে রে! 
কভু করছে অন্বল, ( আপন মনে মনে, ) কথন ঝোল» 
গণ্ডগোল তাই জগতেতে ॥ ( পুকুরে মাঙ্ছ নাইলে ) 


দেই প্রেম রন্তন কি সহজে মিলয়। 
যে প্রেম লাগি, বৈরাগী, সর্ববত্যাগী মৃত্যু । ** 
যে প্রেম লাগিয়ে কারন সদাই, মুখে হরি বলে, সুখী শুক গৌসাই ; 
যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে, বালক প্রহলাদ বেছে রয়। 
ক্রুবু হ'য়ে ঘে প্রেম 'স্ভিলাবী, মায়ের্খকোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী 
যে প্রেম লাগিয়ে, ভাবিয়ে,গোরী্ সন্যানী হয়। 
যে এপ্রমে হইয়ে উন্মাদ, রাজ! রামর্ষ্জের হয় ঝঁজত্ প্রমাদ 3 
ছেড়ে অন্ডুল ধন পরিজন/ লীলা বাবু ফকীর হয় 


5৯ হরিনাথের গ্রস্থাবলী ৷ 
শঙ্কর আচাধ্য নানক তুলনীদাস, যে প্রম মহিমা করেন প্রকাশ) 
যে প্রেম মহিমায়, রামমোহন দায়, এ বাঙ্গলায় হলেন উদয় । 
_দবির আর কবির দুটা ভাই ছিল, তার! সংসার ত্যজে বৈরাগী হ'ল; 
পাদ্সা এক্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকীয় হয়? 
কাঙাল বলিছে, এ প্রেম যার আছে, ওরে বীদা সোণা সমান তার কাছে ্ 
বিষয় অহস্কার, নাইরে তার, মান অপমান সমান হয়। 
ভক্তিগুণে কিনা ঘটছে। 
এই অনন্ত রমা, পায় না ধার অন্ত, জদয় মন্দিরে তীরে দেখিছে। (ভক্ত ) 
যার মহিমা, হয় অসীমা, যোগে যোগী ভাবিছে 
কেবল, ভক্ত ভক্তি গুণে, সদা সর্বস্থানে, সর্বভূতে তার প্রকাশ দেখিছে। ভেক্ত) 
জগৎ ্রহ্াও রে, যে জন! রে, আশ্রয় ক'রে রয়েছে; 
বার সকলি অনন্ত, নাহি আনি অন্ত, দেখ ভক্তিগুণে তারে হবদে বাঁধিছে। ( ভক্ত) 
যে জন তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, আদি শৃন্তে ঘুরাচ্ছে ; 
ভক্জ, ভক্তিভরে তারে, ঝুলায়ে মাদরে, অপার আনন্দনীরে ভাসিছে। (ভক্ত) 
ফকীর ফিকিরটাদে, বলে কেঁদে, যেজন হৃদে জাগিছে; 
হারা হ'য়ে ভক্তিধন, পাইলে তার দর্শন,কুবাসন! মেঘে তারে ঢেকেছে। আমার) 
যদি কল্পনা ক'রে, অরূপীর সেরূপ দেখা যে'ত। 
তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত, 
২ কত জল্পনা করিত ; 
“লোকে কল্পনার জল পান করি শীতল হইত। 
মাতৃহীন শিশুর কাছে ছবি গণড়ে দিত, 
যাঁছ তোর ম! এই বলিত ; 
শিশু আমার মা বনিয়ে ছবির কোলেতে উঠিত॥ 
যদি করনাতে রূপ গ'ড়ে মা বনে কীদিত, তবে বুক কি জুড়াত) 
'প্রাণ্র সাগর উথনিয়ে বক্ষংস্থল ভাসিত ॥ 
কাঙ্গাল বলে যদি লো র্ধিন করিত, মায়েক্চরণ পৃজিত ; 
তবে চোখে নাক কাণে জিভায় দে রূপ দেখিত,। 


ত শপ 


ফিকিরটার্দের বাউল সঙ্গীত! ৩৬৩ 


বড় গোল নিরাকাৰ নয়, সাকার সেশ্জন, 
গোলে গোলে দিন কেটে যাক । 
যে ভাৰে সে ভাবে ডাক, ডাক রে জীয় ॥ 
(একান্তে, এক প্রাণে, এক হয়ে ) 
চক্ষু বুঁজলে অন্ধকার দেখায়, যে বলে দে জন্সান্ধ নিশ্চয় $ 
আমি, চক্ষু মুদে, দেখি হুদে, আনন্দময় ॥ (সে রূপ কি) 
দূরবীণ অন্ুবীক্ষণের কাজ নয়, যে সে রন কি রূপ দেখাইয়ে দেয়? 
তবে, যোগের চোখে, দেখলে তাকে, দেখা যেষায় । (তবে তার ) 
অরূপীর যে কিবা অপরূপ, কার সাধ্য তাঁর প্রকাশে স্বরূপ ১ 
কেবল, সাধক জানে, ধ্যানে প্রাণে, রূপ'কি হয়। (অরূপীর ) 
ফিক্ির কয়, ধর। না দেয় মোরে, লুকোঁচুরী খেল! যে করে 
এবার, আছি ব'সে, ধরবার আশে, দেখিলেই হয়। ( আর একবার ) 
দেশটা মাতাঁলে রে, ছই মাতালে? 
*মদের ঢাঁলাঢালি, ঢলাঢলি ডুবিয়ে সকল ডুবালে ॥ মদে, 
৭. এক মাতাল দেখ হায়, কেবল শুঁড়ির সেবায়, 
তালুক সুনুক টাকা কড়ি সকলি খোয়ায় ; 
আবার চেয়ে দেখ, মাতাল এক, জমিদারী যায় ফেলে ॥ (মদে ) 
এক মাতালে মদ খায়, ও সে ভূমেতে গড়ায়, 
মরার মত পড়ে থাকে আবার উঠে খায় 3 
ও তার মুখে গন্ধ, ক্ষুধা মন্দ, চোখের তারা কপালে। ৫৪ঠে) 
আর এক মাতাল দেখ হায়! দশা তুল্য তুলনায়, 
পৃথক কেবল নিজের ভাটি, খাঁটি মাল জন্মায় ; 
খেজুর রসের মত, অবিরত, চায়ে পড়ে গালে । (এস ম্দ) 


দেখ এই ছুই মানচালে, পৃথক মরণ কালে, 
শুঁড়ির মাতীল মরে ঘন্কৎ পীলায় ঘা হ'লে ), 
মরে আর এক মাতাল, বলে ধরন, ফাটলে ॥ ( মদে ) 
- ডেকে বলিছেস্ধাঙ্গাল, * ঈখ আর ভুটী মাতাল, 


»* নিতাই গৌর গুণের ঠাকুর, পরম দয়ালু 
প্রেমে মাতোয়ারা, জ্ঞানহারা, নাচে জীর হরি বলে। (প্রেমে) 


৪ হরিনাথের গরস্থাৰলী। 


বলি-দাও বলে সবে, রলি কি তা বোঝে না। 
বলি কারে বলে ভেবে দেখে না ॥ 
বৃক্ষ লতা বনস্পতি, যত দথ জগতে, 
:”... বলিদানে জগৎ-মাতার পুজা করে তাৰতে $ * 
ফল শশ্ত করি দান, ওষধি হারার প্রাণ, 
বিনা আত্ম-বলিদান, পৃজ। সিদ্ধ হয় না হয় না ॥ 
রক্ত দানে শক্তি পূজা করে বে সব বলবান্‌, 
তারা, শান্ত নাম ধরে, লোকে করে তাদের কীর্তিগান ; 
রাখিতে ধন্ধের মান, করে যার! প্রাণ দান, 
করে তার! বলিদান, ছাড়ি সংসার বিনা, কামন] ॥ 
কাঙ্গাল বলে বন পশু বলি দেয় রে যে জনা, 
তারা, আপন ঘরের মাঝে, পশু আছে জানে না» 
মন তুমি দাও বলি, বাগ দ্বেষ মহিষ বলি, 
লোভ নরবলি, কাম অজাবলি, কল্পনা, জন্ননা ॥ 





উদ্দীপন। 
বসে চাতক পাখী ডাকে রে ডালে! 
মেঘের জল বিনে পিপাসা যায় না, তাই ফটাক ছল দে বলে। 
ভাগ্য ফলেতে আকাশে, যদি মেঘে বারি বর্ষে, হায় রে! 
* তবে ত তার পিপাসা যায়, তুষ্ট না হয় অন্য জলে । 
, না হইলে মেঘের প্রকাশ, দেখ,চাতক ত তার ছাড়ে না আশ, হা রে! 
মেঘ এসে জল দেয় তারে, দেখ যথাস্ময় কালে । 
চাতক পাণীর ভাবটি দেখে, কাঙ্গাল নীরব হয় না, তাঁরে ডাকে, হায় রে! 
কাঙ্গাল জল পাবে ভরসা আছে, দয়াময়ের দয়া হলে ॥ 
“মরি-এ কার মেয়ে ঘানিগাছে বষে রয়েছে। 
এ যে, মোটা সরু, বলদ (গোর, ঘানি গাছে ঘুরছ্ছো। (কৌধে দেয়াল) 
ঘানিগাছে বাসন্টাত্, অবিরত ঝরিতেছে রদ শত শত) 
যে বাযাচে, ঘানিগাছে, সেই মত রন পাইছে ॥ (কাম আকাম ) 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত। ূ 2 


এক গাছে রস নানামত হক কষায়, অঙ্গ মধুর, যে যেমন ঘা চায়, 
রসের এক বিপু, হচ্ছে সিদ্ধু, নানা বসে ডুবিছে ॥ ইচ্ছামত, , 
কেউ করিয়ে কাম্য রস পাত্র, 
* পরে, জীবন হারা়,.গুড়ের হাড়ায়, মৌমাছির সমা্দ') 
কেহ, অনায়াসে, ভক্তি রসে, পান করিয়ে নাচিছে ॥ নাঁমামৃত, 
কাঙ্গাল স্তবের গাঁছের বলদ, 
গাছে কি রস চৌয়ায়, টের নাহি পায়, এমনি অবোধ ) 
ও সে, ঘানি টেনে, কাতর প্রাণে, রস নাহি পান করিছে ॥ » 
€ ঘাঁনি টেনে মরে ) 





কোন্‌ কারিকর ঘুড়ি উড়াচ্ছে। ও 
বাতাস ভরে, ঘুড়ি উড়ে, কৃত খেল! খেলিতেছে ॥ 
কখন গোপ্তা খেয়ে, কখন লপটাইয়ে, কোণ ঝুকিয়ে সোজা দাড়াচ্ছে 
| ঘুড়ির ডুরি আছে ও যার হাতে, যে ঘুড়ি উড়ে তাহার মতে, 
সে ত আকাশ ভেদ করে, মাথা ধেয়ে উঠিতেছে ॥ 
২না মানি কারিকরে, যে ঘুড়ি আপনার জোরে, আকাশে ঘুরে ফিরে উড়িছে ) 
দে ত লপটাইয়ে, গোপ্ত। খেয়ে, উঠে না,আর মাথা খেয়ে, 
আথেরে নীচে গিয়ে, গড়াই পড়িতেছে ॥ 
থে খুঁড়ি কাটে ডুরি, তার তো বিপদ ভারি, পাঁচ বালক ধরে টেনে [ছিড়িছে 
কারিকর্‌ না ছাড়ে ঘুড়ি, আপন হাতে কারিগিরি, 
সৌথীন সেই সথের থুড়ি, ফিয়ে আবার গড়িচুওছে ॥ 
কাঙ্গাল কয় কারিকবে, উড় তেছি ডুরির জোরে, টেনে লও ডু ধরে ন্বিকটে, 
ওহে! ডুরির টানে টান খেয়ে» আমি উপরে যাই মাথা ধেয়ে, 
রাখ প্রাণ দেখ! দিয়ে, তোমায় কাঙ্গাল ডাক্তেছে 


. নদীবল রে বু আমায় বল) রে 
কেতোরে ঢালিয়ে দিক এন শীতল জল রে। 
*.. পাষাণে জন্ম দিলে, ধরলে নাম হিমূশিলে, 
কার প্রোমে গলে আবার ইল তরল রে; 


৩৯ 


৩১৬ হরিনাথের ্রস্থাবলী 1 


ওরে বে নামেন্তে তুমি গল, সেইন্নাম একবার আমায় বল, 
দেখি গলে কিনা আমার কঠিন হণিস্থল রে। 
কার ভরবে ধীরে ধীরে, গান কর গভীর স্বরে, 
খাপ মন হরে, কিবা শব্দ কল কল রে) 
নরী রে তোর ভাবাবেশে, যখন যাঁয় রে বক্ষংস্থল ভেসে, 
তখনি বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে। 
ভক্তজন পবগ সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙে, প্রেম তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে; 
»- ভুমি মেচে নেচে ছুটে বেড়াও, যারে নিকটে পাও তারে নাচাণ, 
উচ্চববে কার নাম গাঁও, হইয়ে বিকল রে। 
সর্ধত্র সমান স্বভাব, কোথ! নাই গুণের অভীব, 
মরিরে এভাব, তোমার শক্তি কি অটলরে 3 ূ 
তুমি দ্বগা করে না দাও ফেলে, যত সরা মরা কর কোলে, 
করলে পরশ তোমার জলে, অঙ্গ হয় শীতল রে । 
যে সুজন করে তৌরে, তার স্বরূপ তোমার নীরে, 
তাই নদী তোমার তীরে দেখি শ্মশান স্থলরে ; রী 
যোনী খধি আদর করে, তাই তোমার তটে সাধন করে, 
হয়ে থাকে তোমীয় হেরে, হৃদয় নিরমল রে। 
মু মন যত নরে, কিছু না বিচার করে, 
ব জলে ত্যাগ করে সূত্র আর মল রে; 
তাত্তেও তোমার না যায় গৌরব, তুমি মায়ের মত সংবর সব, 
*» কাঙ্গালের ভব-বান্ধব শ্মশান গঙ্গাজল রে। 


৯ 


পাখী মোর সেই কথাটি বল না । 
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাস1, কর্বোঁ করতে পারি'ন! । 
তি প্রভাত কালেতে, বসে গাছের ডারেতে, 
তুই, উদ্ধমুখে ডাকিস্‌ কারে মনানন্দেতে, 
তাবে না ডাকিলে, প্রভাতক্ঠলে, সুধা পেলে গিলিস না । 
শক্তি নাই বলে [ত্টরে, খেতে দেয় অঞ্চপৃতরে, 
ভোর, এমনপ্দরদি জন কৌঁথা বল্‌ না আমাসে, 
জন এমন দাতা, ব্ সে*কোথা, শুন্বো। তা আজ ছাড়ব না । 


ঘ্ 


ফিকিরটাদের বাউল সঙ্গীত। ৩*৭. 


তোর গর্ভ সঞ্চা্ধে, গাছের ডালের "উপরে, 
এমনি করে কর্রে বাসা কে বলে তোরে ; 
আবার ডিষ্ব হ'লে, তাঁয় তা দিলে, কে বলেঁ,হবে ছানা | 
ফিকিরটাদ কর 'কারির়ে,অশেষ পাপী বলিয়ে, বল্পে না সে কথা, পাবী গেল উড়ে. 
তবে কোঁথায় যাব, কায ডাকি, কেউ যে কথা বলে না। 
ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় কত্রি, বল এএকবার আমার কাছে। 
কেবা রে আদর করে, তোমার শিপে, সোহাগ খুঁটি বীধিয়াছে ; ”” 
আবার, সেই চুড়ায় চুড়ায়, কেবা তোমায়, হীরার টোৌপর পরায়েছে। 
যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক,চুণিমণি টোপর-মাঝে ; 
ওরে, তোর মাথার উপর, এমন টৌপর, কোন কারিগর গড়ায়েছে। 
এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার, ছি নয়ন ঝুরিতেছে ১ 
তাঁইতে রে ঝর ঝর, নিরস্তর, নিঝরের জল গড়িতেছে 
কাঙ্গাল কয়, ওরে আধা ও নয় কীদা, প্রেমে গিরি গলিতেছে ; 
*্অথবা ভারতের ছুখও দেখ রে বুক, ফাটে পাষাণ গলিতেছে । 
সংসার জালায় জলে, সবাই মর্ন্তে চায় ) 
মালে এমন রতন কি পাঁয়, তাই মানুষে মরণ চাঁয়। রে, 
ৰবল শুনি মন সেই কথা আমায়, মাঁজ্য ম'লে শান্তি পায় বে,এমন স্থান কোথায় ; 
জলে পুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে, সকল জাল! অম্নি নিবে যায় । রে, * 
তাই বন্ধু সংসারের মাঝে, এ সব বন্ধু হতে বন্ধু আবার প্র্মন কে আছে; 
এন কি এত ভালবাসে সবায় রে, ম'রে তাঁর কাছে যেতে ষয়। রে 
এত ভালবঞ্সে রেখ্যে জন, তারে প্রাণের সহিত, ভালবাসিস্‌ নে রে মন) 
তারে ভাল না বাঁসিলে মন রে, মানুষ ম'লেও শাস্তি শীহি পাঁয়। রে, 
কাঙ্গাল কাদে চক্ষে পল্ডে জল,ও মন মর্ভে যাঁও ষে মরনের কাজ কি করিলি বল, 
যে ছু'দিন বেঁচে খাকিস্‌ মন বে, ডাক দীননাথে সুর্ববদায়। রে, 
নর ন্‌ আইস 
বনিয়ার ওভাজের"বাজী, মোল্লা কাজ, ভীবুধে পাগল, পণ্ডিত ভ্ঞানী। 
সং্জনের সস্ভাবনাঁয়, কি বাজী হাত 1 স্তনের রক্ত ঢুধ অমনি ; 


ওরে দুধ ছিলি কোথায়, কেবা যোগায়ু,এমন দয়াল বল্‌ কে শুনি। 
ক সি 


৬৯৮ হরিনাথের প্রস্থাবলী। 
, বত দিন দীত না উঠে, সেই দুধ চার্টে, মায়ের কোলে যাছুমণি 
“ আবার রে দীত উঠিলে, ভাভ চিবালে, লুকাঁয় ছধের প্রত্রবনী ৷ 
কাঙ্গাল কয় অুগুতেরে, গরল করে, গরল হয় অস্ত জানি; 
দেখ রে তার প্রমাণে, গরল পানে, বাচেন প্রহলাদ গুণমণি ॥ 





এবার এ জরে আমার ভরসা নাই বাঁচিতে। 
শতোপরে, ছয়ের ঘরে, জরুউঠেছে কল কাটিতে ॥ (এবার ) 
অহঙ্কার পারার ভাগে, ক্রমে উদ্ধ শত দাগে, ছয়ের দাগে, ষড় যোগে, 
বিকার খুটা আচখিতে ; জ্বরে ব্রহ্মচক্র টেনে ফেলে এ সংসার মর্ত্য লোকে ; 
এখনকার সদ্য জরে, বৈদ্য নালি নাড়ী ধরে, জরের নির্ণয় কাটির বিচারে ; 
কাঁচ পারদে কাঠির গঠন,কাঠির হাতে মরণ বাচন, বৈদ্যনাথে কর ম্রণ জীব রে! 
জীয়ন মরণ কলকাটিতে ৷ (ডাকৃরে বৈদ্যনাথে বৈদ্য ত হদ্দ হয়েছে ) 
কোথা থে এ সব আসে কোথা যায়) 
গু তা তাবতে গেলে মাথা ঘোরে, ভাবম! শেষে তাব, না পাদ ॥ 
ভাইরে, বটগাছের বীচি, ওতা নিতান্ত কুচি, প্র 
তার ভিতরে খু'জলে পরে জল একটু রতি; 
যদি মাটিতে পড়ে, দুর্দিন পরে, সেই রূতি জল আস্মান ধায় ॥ 
ভাইরে ! রক্ত আর বীজ, ও তা দুজনের ছুই চিজ, ও তা জানে শুনে লোকে 
কিন্তু হয় না তাবু উদ্দিশ ; আবার চিত্রকরে চিৎ করেছে, রং করে শুরয়পোকায় ॥ 
ফার্ষির ফিকিরচাঁদে কয়, একি কার কথা হয়, 
ওরে বাবার রাজী বোঝা কারু বাবার সাধ্য নয়) * 
একবার ডুব দে রে মন, ভাব সাগরে, সাঁতার দিবার কাজটি নয় ॥ 


৮০ 


রঃ 


সোসপ 


ভাবতে গেলে মানুষ পাগল হয় ! 
আহার বাতাস না পাইয়ে, বাসায় বদ্ধ হয়ে, 
কেমন করে, ওটা পোকা বেঁচে রয় রে 
থেকে বাসার মাঝে, ক্ত সাজে, সেজে সে যে বাহির হর 
ও তার বাসার মাঝে গিয়ে, কেবা দেয় আাঁজায়ে, « 
2 কোন কারিগরের এত কৌশল হয়। রে, 


৭ 


ফিকরট,দের বাউল সঙ্গীত । হন 


আগে কুৎসিত ছিল, শেষ হলো, কি উজ্জল শোতামক্গ , , 
ও তা বিচিত্রা কিবা, দেখি সে শোভা, কত মত হয় মনে ভাবোদয়। রে। 
যে জন ঘুরাঁয় বসি, রবি শবদী, অসাধ্য তার কিছুই নয় $ | 
* ফেবল তার কৌশলেতে, থাকিয়ে বাসাতে, 

গুটি পোক। শেষে প্রজাপতি হয় । রে, 

দেখে এসৰ ভাবে, ভেবে ভেবে, কেঁদে ফিকিরচানে কয়; 
আমায় যা! হয় এক তা করজমার প্রতি ভার, 
ইচ্ছাময় তোমার যাহ! ইচ্ছা হয় ॥ রে, 


কার শোভাতে শোভা পাইছ। 
ওলোৌ আমায় বল সে বারতা, ওলো ঝুমাকো লতা, 
রূপের গ্রভায় ৰন আলো করেছ ॥ €ল। ভুমি, 
কেব! এমন করে, থরে রে, সাজার তোর সুসাজে লো 
তোমার বিধির বরণে, মযুর পুচ্ছ জিনে, 
কাহার সোহাগে এ সাজ সেজেছ লো ভুমি, 
কেমন তিনটি শিরে, দাথার পরে, সদা করে বিরাঞ্জ লো? 
আঁবাঁর মাঝে পাঁচটি কল, চমতকার সে স্থল» 
*... কাহার কৌশলে সে সকল ঘুরিছে ॥ লো বল, 
ফিকিরাদে বলে, ঝুমক ফুলে, এ সাজে ষে সাজা লো) 
তাঁর রটনা দেখিতে, মহিমা'জাঁনিতে, মূঢ় মল ফেন না ধা। বল আমার, 
ঞ্ঃ ধ শী 
বসায়ে নখের মেলা, রসের খেলা, দিন্‌ ছুই চাঁর খেলে তল ॥ 
মেলাত দেখল চোখে, মেলা লোকে, কেব! কি উপদেশ পেল) 
বাজিল শেষের ঘড়ি তাড়াতাড়ি, যার বাড়ি নেই চলিল ॥ 
তেখের মেলা গেল) * এ 
_" বস্টি,ভাই খুবে থাক, ভেবে দেও,& মেলার বেলা ভুবল 
এ সংকর রসের খেলা, রেখে পাগ ত, উবের ভেলা খুঁজিগে চল )। 
(শারে যাব যাতেরে সেই ) 


৩১, হরিনাবের ্রস্থাবলী। 


এট কাঙ্গাল ফিবিরটাদে, জীবের গদে ধরে বলে, ভাই হরি বল! 
এ দেখ ডুব বেলা, ভাঙ্গল খেলা, রেখে খেলা সেই বাড়ী চল। 
৭ (যে বাড়ীতে এলে মেলায় ) 
ওরে মযুর বল্‌রে মোরে, কেবা তোরে, এমন করে সাজায়েছে। 
মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ, রঙ্গের পোষাক পরায়েছে ; 
তুমিরে কার সোহাগে। অনুরাগে, প্যাকম ধরে বেড়াও নেচে ॥ 
** একে অপুর্ব পাখা, পালক ঢাকা, ট!দের রেখা তায় শোভিছে 
যে তোরে এমন করে, চিত্র করে, সে চিত্রকর কোথায় আছে ॥ 
মরুর তোর সর্বরঞ্রন, ক'রে থে জন, ছুটী পা কুৎসিত করেছে; 
গে ভোরে একাদারে রঞ্জনকারি-দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে 0 
কাঙ্গাল কয়, এ যার মঘুর, গুণের ঠাকুর, সে যে আমার জগৎ মাঝে ; 
ওরে তার গুণের অন্ত বেদ বেদান্ত না পেয়ে, নিপুণ বলেছে ॥ 





কে জানে সে কোথায় রয়েছে। নি 
ও যাঁর নিয়মে ভূবন, তারকা তপন, আপন আপন পথে চলিছে ॥ , 


একি চমৎকার, কেহ কার, নাহি পরশ করিছে ; 
ও যার, গগনে তপন, তপনে ভূবন, ভুবনে কতই চাদ থুরিছে ॥ ওরে, 
নাহি ধনী মানী, গুণী জ্ঞানী, পাপী তাপী তার কাছে; 
ও তার.জলদ পবন, অনল শমন, সম ভাবে সবায় সেবিছে ॥ ওরে, 
ৰ ছঃখে ব্ত্রা কাঙ্গাল, জ্যোতির জাঙ্গাল, চিরকাল ত জলিতেছে ; 
তাদের কেব! রে হ্মঞ্জিল,ক্বা জ্যোতি: দিল, সুধালে সকলে নাহি বলিছে। ওরে, 





* মনি দেখবি তারে, তবে ভাই! আয় রে শাসতিপুরে [ 
আমার চৈভন্য নিত্যানন্দ, সদা বিরাজ করে, দেখ অদ্বৈতের ঘরে ; 
একে তিন, তিনে এক হয়, দেখরে বিচার করে ॥ 
নিত্যানন্দ বিনে কে চৈউস্দিতে পারে, ওরে এ মায়া ঘোরে 9 
আবার, ছুইকে শিলায়ে দেয় অদ্বৈত দর়্ীকরে4 ০ 
চৈতন্ত পারিবে অস্ঠৈত চিন্তা করে, ওরে নিত্যানন্দে ধঃরে ) 
, এক ধরিলে তিন্‌ যে মেলে, এক ছাড়া তিন নয় রে ॥ 


.ফিকিরুচাদের বাউল সঙ্গীত। ৩১১ 


কাক্কাল মরে অহঙ্কারে, মনে স্ভিকির করে, ব্দ্য বিজ্ঞানের খোয়েঃ . 
ও দে গোড়া কেটে আগায় জন নিচ্ছে বারে বারে ॥ 


সপ 


ভুপনা রে ভুল ন! তাহার 
ও যার দয়ার তুলনা, জগতে মিলে. না, জগৎ প্রকাশ ধার মহিমাস্। &" 
তুমি বিষয় আশয়, বন্ধু সহায়, পেয়েছ রে ধার কৃপায় $ 
তিঠরি বিষয়ের বিষয়, সর্ব মঙ্গলময়, সম্পদে ব্রিপদে সকলের সহায় । ধিনি 
তুমি বিষয় পেয়ে, মোহিত হয়ে, ভুলে আছ তুমি বায়? 
যদি তিনি ভোলেন তোমায়, কি দশা হয় হায়, 
তুমি কোথায়, তোমার বিষয় রয় কোথায়। তবে 
' হুধে কাঙ্গাল বলে, নয়ন জলে, বক্ষঃস্থল ভেসে যায় ১ 
আমি ভুলে আছি তারে, না ভোলেন আমারে, 
তিনি মধুর স্বরে ডাকিছেন আমায় । কতবার 


€ ীরেও ) অরূপীর যে স্বরূপ দেখেছে, এ সংসারে তার কি কুলের ভয় আছে। 
.. সংসারের সং সাজে সে কি, সে যে, রং-মহলে বারাম দিয়ে বসেছে । 
সমাজ নাই সব সমান জ্ঞান, হরিপদরজ যে গায় মেথেছে। £ 
লোঁক লাঁজে ভয় কি আছে, ত্রিলোকের যে আলোক মাঝে বসেছে। 
*  এজাতের বিচার রাখে কি, সে যে সকল ছেড়ে অঙ্গাতে দীডরীয়েছে। 
ফিকিরের্‌ সে দিন কি হবে, কবে জাত হারায়ে অঙ্জাতে দাড়াবে সে। 
৭ রঃ 


"ওরে উ চিড়ে মহোৎসবে মধ ভবে মন আমার | , 
. ওরে যথাবিধি, চিড়া দধি, চিনি কর একাকীর। ১ 


মাণ্সা মানদ তোমার, নিতাই দয়াল অবতার, 
ওরে সাধন কঠিন হয় ্ চিড়া যে তাহার, 


গৌর দয়া নিধি, নিরবধি দি € নেবেন আবার ॥ 
. তন জ্ঞানের ্মাধার, দেখ অদ্বৈত. আমাক, এব্তববাছিতী়ম্‌ চিনি যে তাহার, 
্ *এ তিন মিশাইয়ে, ক্র গিক্পে চিড়া দবিরক্ষিলার ॥ 


১২ " হুরিনাথের রস্থাবলী। 
ভারি নয়নের লে, র্লাঙ্গাল ফিকিরে বলে, : 


চিড়া দির ফল্লার না হয় আমার কপালে, .. 
যদি যোটেনকখন, ভক্তি লবণ বিনা আস্বাদ হয় না তার ॥ 


তত রে 





ওরে মৃগ আমায় বল? স্বাধীন মনে, চর বনে, এত পুণ্য কিবা ছিল ॥ 
খেয়ে লতা পাতা ঘাস, বনেতে কররে বাস, নাই বিলাস বারমাস স্বচ্ছল) 
যোগী তোর! মুগ সবাই, তোদের দ্বেষ হিংসা! প্রতৃত্ব নাই 
-. জাতীয় দল বেঁধেছে তাই, আছে পরস্পরে মিল ॥ 
প্রয়োজন হ'লে পরে, নাহি যাও ধনীর দ্বারে, খাও প্রান্তরে চরে কেব্ল, 
”.,.. ১ ধন্ত তোদের স্বাবীনতা, সদয় আছেন বিধাতা, | 
" * শুনে ধনীর বাকা কথা, চক্ষে নাহি পড়ে জল ॥ 
ভূমির নাই খাজনা, শ্লামীর নাই তাড়না, কাণ ধরে আন বলেনা প্রত ) ' 
তাড়া দিলে ব্যাধগণে, বন ছেড়ে যাঁও অন্য বনে » 
প্রাণ,গেলেও কোন জনে ধন্দাৰতার নাহি বল ॥ 
যদি মুগ ব্ল বনে, বাণ দিয়ে অকারণে, মৃগদল বধে প্রাণে চগ্ডা; 
কাঙ্গাল বলে কাঁতরেতে, প্রাণ গেলেও “মৃগ ব্যাধের হাতে। 
 শবনীর বাক্যবান ন হতে, ব্যাথের বাণ বরং ভাল ॥ 
২." * কেমনে ভূঁলিব তোমায়, ভুমি কি ভুলিবার ধন। 
যখন থে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবলই তোমারই মহিম। দেখি হে! 
দেখে জা দির প্রাণ সথা !. যতই দেখি, ততই হেরি, 
/ "নূতন নৃতন ॥ সেই মহিম! 
পর্বত উন্নত শিরে, ওহে সাঁগর গভীর স্বরে হে) " 
তোমার রি শশী, ওহে দীন দয়াময়, চারুক্রে মহিমা করে কার্তন ॥ দিবানিশি 
ডাকে তোমায় খন ধন, ওহে গতীর গরজে খন হে? 
তোমার, প্রেম পাপ, ওহে প্রেম জলধর ! 
চাতক পাঁধী, উ্ধ মুখে ধায় হে তখন । (প্রেম ৰারির আশে ) 
িঠে যখন করণ দেখিলে তার গোটিত তন্থু হে; 
তোমার স্থুশীভল, ওহে জ্যোতিতয় হে ! লোহিত জ্যোতি স 
অমনি আরজর হযহেপ্রপ। €লেই শীতল জ্যোতি: 


পর্ণ 


ফিকিরটাদৈর রাই সঙ্গীত, । ৩১৩৮ 


তাসি ছুটা চোখের জলে. কাজাল ্েপাটাদ ফী বলে হে!* 
একবার দীড়াও এসে, হে কাঙ্গালের সখা ! হৃদ কমলে, দেখি ভোমার 
অভয় চরণ ॥ (কাঙ্গালের ধন) 





আয় রে! আয়, কে দেখিবি সাধকের সংসার আনন্দময় । 
সংসারের জালা যাবে, শীতল হবে, তাপিত জনক ॥ সংসার পোড়া, 
মায়ের কোলে ছেলে হাসে, স্তষ্ঠ পাঁনে সুখে তাদে, 
আবার ন্নেহাভাষে মায়ের মুখ কি শোভা পায় ; 
সাধক স্ত্রীর কোলে দেখে ছেলে এভিসে যায রে চোখের পারা | 
(গণেশ জননী বলে) প্র 
*ছেলে কোলে লয়ে আবার, মুখে তুলে দিচ্ছে আগার, 
যখন হাত গেতে' দে দে' বলছে ছেলে য়ে তার; 
-. সাধক আর কি রে বধ, নাচিয়ে, ক্য়,, ৪ 
খাঁও রে আম.র আনন্দলাল। . (প্রাণের. গোপাল ) 
*মেয়োটকে বুকে লয়ে, সাঙ্গায়ে অলঙ্কার জিয়ে, 
মেয়ে হেসে হেসে স্বেহরসে ভেসে বেড়ায়; . 
সাধক হৃদয় পরে, মেয়ের ধরে, চক্ষু মদে অজ্ঞান, হুযু। (এই আমার উমা বর্ছ) 
ধরা চূড়া বেধে দিয়ে, ছেলেরে কৃষ্ণ সাজায়ে,. মেয়েটাকে ছাড় করে তাহার ৰীয় ঃ 
কু শিব গৌরী সাজাইয়ে, যুগল রূপে পাগল হয় ॥। ভক্ত সাধক। 


নম 





আরে, ফকিরের দলে, সবাই নিলে, নাচি একবার বাহ স্ুলে ॥ 
এক্্লাব তার সুমধুর নাম কর রেগান, জুড়াবে প্রাণ অবহেলে ; 
তখন রে ছেডেস্লংসাক্জ নাম গাবে তার, ছাড়বে ন। আর ছাড়তে বয়ে || 
যদি কেউ শ্রবণ কীর্তন ক'রে যতন, পাঁও সে রতন সীধন বলে ) 
তধন রে দোনার"খণি, পরশ মণি, তুচ্ছ ব'লে দেবে,ফেলে ॥ 
ক।ঙ্গালের ছেড়ে তেনা,নাইরে সোখা, কর ত্বণা কাঞঙ্গাল,ব+লে ) 
কার্জালের স্বর্ব্ব ধন, অমূল্য ধন, ঘৃতী হবে সে ধন পেলে ॥ 


রব চে চুহারা রা 
রি এ র্‌ 





"৯: ধদি ভারত বাপী, হবে পরিত্রীন। ২ 
_ তবে, সরল ভোয়ে, এক হৃদয়ে, ক্র লাম গা) 


রি বর 


হর “হরিনাথের গ্রস্থাবলী 1 


যে নাষে নাহি শমনের ভয়, মহাদেব হলেন মৃত্যু, 
(দেই নাম কর্‌ রে, সবে এক হৃদয়ে 
প্রহলাদের মরণ না হর, করিয়ে বিষ পান ॥ 
ষে নামে নারদ যোগী, শুকদেব সুখ ত্যাগী, 
” (সেই নাম কর রে! সবে এক হৃদয়ে) ষে নামে হলে বিবেকী, গলে রে পাষাণ ॥ 
এ নাম নয় রে নৃতন কথা, যোগী খষির হৃদয় গাথা, 
€সে নাম কর রে! সৰে এক হৃদয়ে ) 
রি গাহিলে ধায় হৃদয় ব্যথ!, শীতল হয় রে প্রাণ 
কাঙ্গাল বলে নামে ভক্তি, হ'লে পাবে পরম শক্তি; 
(সেই নাম কর্‌ রে, সবে এফ হৃদয়ে, ) সেই শক্তি জীবন-মুক্তি, বেদের বিধান | 


ত্তোরা আয় রে, মায়ের কাছে, ক্ষুধা ধদি ভাই! হয়ে থাকে ॥ 
ওয়ে, জগতমাতা ডাক্ছেন ও ভাই ! চেয়ে দেখ চোখে ? 
ও ভাই! অন্নের খাল ভাতে ক'রে, সবারে মা ডাকে ॥ 
ও ভাই! মা ভূলিয়ে কেন কলাদিস্‌ মরিস্‌ কেন ক্ষুধাতে 3 
মা ধে অন্ন দিবেন, ক্ষুধা ঘাবে,মা বলে ডাক মা কে। 
ও ভাই ! ধন জন জ্ঞান মদে, আছ মত্ত হয়ে ; 
ও ভাই, মাকে তুলে আছি মৌরা, মা ভোলেন নাই কাকে ॥ 
অপরাধী ব'লে মা তে দিবেন না ফিরায়ে ; 
“ছেলে, অমান্ত করিলে মাকে, ম| তা কি মনে রাখে ।। 
ও ভাই! সাধু পাপী জ্ঞানী অজ্ঞান সমান মাঁয়ের কাছে ; 
মা যে, পুত্র কন্তা কোলে লয়ে, অন্ন দেবেন মুখে ॥ 
কাঙ্গাল বলে, মাগো, আমি তোমার কাঙাল ছেলে ) 
ও মা, কিঞ্িত প্রসাদ অল্প দিয়ে ধন্ত কর আমাকে | 


মর ১ মন্ত্র 1 
ওরে ভাই, তীর নান? বিরাম, কর গান, ধর্ষন বহে যাঁয় |, 
ওরে, ধনী মানী' গুন জ্ঞানী, পাপী তাপী আয রে'নরায় ) 


. সচলে জল হয়ে, এক 'হৃবয়ে, প্রাণ ভক্িয়ে ডাকি রে তীয় ॥ 


. . * 
ফিকিরটাঁদেৰ কাউল সঙ্গীত ১৯১৫ 


ও হেন সুযোগ পেয়ে, অলস হবে, কেট থেকনা ভুলে মায়ায়). ২ 

ঘুচিবে নকল কুদ্দিন, পাবে সুদিন, দীনদয়ালের নাম মহিমায় 0 « 
ওরে ভা, মরণ কালে, ধাকে ডাকলে, শমনের দূত কাছে না! যু) 
ওরে, সেই অভয় নাষে, মর্তধামে, ফকীর হয়ে, তয় করিস্‌ কায় ॥ 

এই, কাঙ্গাল ফিকিরচাদে, মনোসাধে, বাহুতুলে নেচে বেড়ায় ; 

ওরে, তীর নাষের ধ্বনি, শিক্গায় ধ্বনি শুনিয়ে পাষাণ্ড পালায় 


শশা কি 


ভব পারের তরি তোদের লেগেছে তীরে। 
সকাতরে ডাক্‌লে তারে নেবে রে পারে ॥ 
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জেতের বিচার নাই বগিতে, 
€তোরা কে যাবিরে; তব পারের তরণীতে, এমন সুযোগ আর পীষিনে ) 
চলে নাও ক্রুতগতিতে, এক হালের জোরে ॥ 
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রদ্ধাণ্ড নায় নিতে পারে, 
(সামান্ত নয় রে, এ তরি তরির মত, 
্ এই বিশ্ব সংদার নিতে পায়ে ) 
কিন্ত, প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্তে. হয় ফিরে ॥ 
ফিকির এখন ফিকির কনে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে, 
(আমার ফি হল রে, ভব পারে যাওয়! হ'ল না, 
আগে তারে প্রেম না কারে) 
ওহে, দয়াময় পাঁর কর যোরে, ডাকি কাছয়ে ্ 





ওরে ভয় ফি আছে, আমার কাঁছে, একবার আয় পাঁখী। 
আয় রে সবাই মিলে তত্র ডাকি ॥-, -7 

আমি, মান্থষের দলে ভাকিতে গেলায, 

ডেকে, না পেলাম, আর লাৃভে'হ'তে পাগল হ'লাম, 
স্োদের, বারি রর ভার পরী, তোরাই'এফবার ডাক দেখি ॥ 
৮ ১ যে জন তোদের কবরে, 
» একে ডুকে পাখী যদি বেখা'পাস তারে ; 
তবে, তোরা ভারে দেখাল মোরে, পান দিস্নে আমার ফাকি 


রি ” 


৩১৬ হরিনাথের গ্থাবল্ীী। 
? ফানুষ অতি স্বাধপর হর, 
তাই ব'লে রে পাখী, যি আমায় করিফ্‌ ভয়, 
তকে গাছে থেকে ভাক্‌রে তারে, আমি শুনি রে দুরে থাকি-॥ 
কাঙ্গাল বলে মানুষ হয়ে, 
বে জন তারে ভুলে আছে, পাখী ভাল তার চেয়ে, 
পাখী আত্ধারাম বলে ডাক্‌ রে, পাখী আস ভোরে হ্বদে বাখি ॥ 


৫ 


পাশ 


প্রার্থনা ॥ 


ওগো মা! সদা-তাই ডাকি যা, মা আমি তোমায় মা ব'লে 1 
মা আমার, হঃধ দূরে যার, শীতল হয় মা, 
তোমায় ডাকলে মা। (তাপিত হৃদয় ) 
রোগেতে শরীর জর, ওমা, মল মূত্র অল ভরা, 
সহোদর সহোদরা কেউ না ক্করে কোলে ) নর 
মা যে, এমন ছেলে, করেন কোলে, দ্বণা-ক”রে না দেন ফেলে, মা । 
আম যে কোলের স্কেলে ) 
, রৌগেতে শধ্যাগত, ওমা, অনিরার যাতনা কত, 
রোগী যে অবিরত ডাকে মা, মা, বলে; 
ওমা, ভাকুলে তোমায়, তয় থাকেনা, রণে বনে ভয় থাকে না, 
“মাগো, ভোমান্র মা বালে গোঁ, যা। (বিপদ কালে ডাকলে তোমায় ) 
কাঙ্গাল ইয় ত্রিতাপ ত্বোগে, ওমা, প ডেছি যে ঘোর নরকে, 
মা আমার, রোগে শোক জীবন গেল আলে) 
আমার আর সহেনা, এ যাতন!, তুমি একবার কর কোলে গী! 
(সফল জালা যাবে, স্থান দাও অভষ চরণ তলে । ) 


2. জমা নই শাল ছেলে । 
যার আছে সাধনের জোর, সে কিস্িহার ভয়.ক্রে, তুইনভয় ক্রেখালে ৯ 
ওমা, সত্যকালে স্থুরথ রাঁতা, রাজ্য হারিয়ে কুরে €তু্ার পুলা, 
বৈহিকে, ক্রয় ঘাজাধন ভীহায় ছিলে 


রে 


ফিকিরচীদের বাউল সঙ্গীত । ৩১৭. 


আবার বৈশ্যকে উদ্ধারের তরে, তুলে কীর্তি এ অংসারে, 
্রশবজ্ঞান দিয়ে তারে , মাগো ) অঙ্গজান দিয়ে তারে সুপ্তি দিৎল। 
যান ও অনেক দিন সেই গত জ্রেতা, তবু আছে মা পুরাণে গাঞ্ে, 
রাৎণ হরিল সীতা, যুদ্ধ হয় সাগর কুলে ) 
সেই দেবছেষী রাঁবনেরে, তুই কোলে নিলি রঘোপরে, 
কি গুণে কোলে নিলি (মাগো, )কি গুণে কোলে নিয়ে দিলি ফেলে। 
ওমা, কালকেতু এক ব্যাধের*ছেলে, 
তারে অভয় দিয়ে ক'রূলি কোলে, 
আমার দিক্‌ হীন ব'লে দৌষ আছে কি চাহিলে ; & 
ষদি চাইলে হয় দোষের কথা, তবে বল্‌ মা, আমি বাব কোথা, 
কলঙ্ক হবে তোমার (মা গো) কলঙ্ক হবে আমায় ফেলে গেলে। 
ওমা, ধাঁর স্থৃতিতে বন্গ শাসন, সেই ঘিজপুত্র রুনন্দন, 
করলি তীর হুঃখ মোন কল্ক্কের আগুণ যোগালে ; 
আবার সত্য মিথ্যা জান তুমি, ইহা লোকের যুখে গনি আমি, 
প্রপাদে খেড়ার বাধন মোগো) রাম প্রসাদের বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে ছিলে । 
-. আজ, ফিকিয়টাদ বাঁজার় বগল. বলে যে ধরেছি চরণ যুগল, 
ছাড়ব না হোক্‌ গগ্ডগোল, তুই যদি না দিস্‌ ফলে ১ 
যদি না রাখিস্‌ এই ছেলের কথা, তবে খাস্‌ ম1, ও তোর ভক্তের মাথা, 
দেখব আজ কেমনে যাস্‌ (মাগে। ) 
দেখব আজ কেমনে যাঁস্‌ কথা ঠেলে। 





এ ওগো মাও মাগো ব্রঙ্গমনী, কি করি দাও আমায় বলে। 
»* আছে মোর সেই ভরসা, ফেলে ন! মায়, 
দৌধী হলেও ফেলে না মা, কোলে ছেলে । 2, 
এই সংসার করেদখানায়, ওমা ছয় প্রহরী সদায় জালার, 
একটা ফাকি দে তুলায় কত কথা বি, 
আমি দিন রজনী, ঘানি টানি, তবু বসে নু লেলে। 'মা, 
রী অল্স্কীগিছ্ছে ছিযে, এই করে: সান গে 
গ্মাবার ছবীপন্তর গিকে ফেন্তে হবে জেলে ; 
সেখা বিষ্ঠা মেখে, ঝট মুখে, মারবে ব-ব্লে বলৈ। মা, 


নি হরিনাখের গ্রস্থাবলী | 


ফ্রিকিরঠাদ এই ভরসায়, ঝা যোড় করেতে ডাকছে সোমার, 
“শুনি সেই প্রমন পালার তোমার নাম শুনিলে ; 
অনি ভয় করিনে, কাল শমনে, তুমি বদি কর কোলে । য়া, 
ওগো! ওমা, গেলাম গেলাম, মলেম মলেম, তবু তোমার ডাক ছাড়ব না। 
- কি শরীর ছিল আমার, করিলি ছারখার, একেবারে চেন! যায় না; 
».মনেতে সদায় ভাবি, মা আবাগী, থাকলে এ নেখতে পার্ত ন ॥ 
জরে জরে জরে গেলাম, প্রাণে মলেম, আর্তনাদ একদিন শুন্লি না) 
সৰ জীবে সমান দয়া এ নাম দেওয়া, সাধক কবিদের কল্পন! | 
স্কা নইলে দিন রাত ডাকি, তবু তোর কি, কাণে যায়না ছেলের কান্না 
যে মা আপনার ছেলে খায়, সেই মাকে কয়, ডাইন, তাকি তুমি জাননা ॥ 
যদি ফিকিরের জোরে, চেতন করে, করতে পারে দেখা শুনা ; 
তবে মা খাঁৰি খাবে, টেরটা পাবে, কলির ছেলে মা মানেনা ॥ 





আছে, কাঙ্গালের আর কে এমন ধরায়। 
তার, দর্শনে মিলনে, অমনি তাঁপিত প্রাণ জুড়ায় ॥ 
আছে যে জনার, অতুলিত ধন, তারে বন্ধু বান্ধব তোঁষে সর্বক্ষণ; 
.. অর্থ না হলে, কোন্‌ কালে, আত্মীক্তা রয় কথায় 
যত আছে এই আত্মীয় বান্ধব, ক্ব্ল লাভের তরে ফেরে তাঁরা সব; 
তা্জী লাভ বিনে, কি জন্তে, কাঙ্গালে তুষিবে হায় ॥ 
* অর্থ না হলে আপন পরিবার, সদা কথায় কথায় করে তিরস্কার £. 
কেবল আঁশ! তার, অলঙ্কীর, নৈলে তার মন পাওয়া দায় 
. ফকির ফিকিরঠাওদ কল মন তোমায়, কেবল একজন আছে কাজালের সহায়? 
সে জন চায় না ধন, কেবল মন, ভক্তিতে তাঁর পাঁওয়। যায় ॥ 


৪ শা 

". আমর আৃণুর/আত্মারাম কোঁথাক়,। : ? 
যারে, জুধাই রে, রাতরেঁ সেই ঘোরে পঠড়ে ঘোলায় ॥ 

বেদ পুরাণ আর বাইবেল কৌরাণ্‌, দ্ বীধিতে সকলেই পর্মান ? 


- »মাসল ঘরে ভাই, মুল নাই, কেবল সঙ্গাই দল বাড়ায় ॥ 
/ ঃ 


% 


ফিকিনটাদের বাউল সঙ্গীত। ৩১৯ 
কারে দ্রিগ্াসি, ব্যথিত কে এন, কোথায় সে আছে যে করিল স্থজন্‌, 
উপদেশ দানে, প্রাণ ধনে, িঁলাযে দেবে আমার ॥ ২ ৯ 
কেহে ব্ণিছে, হৃদয়ে আছে, বসে প্রাণধন তোর প্রাণের মাঝে, 
যদি প্রাণময়, প্রাণে রয়, তবেংদে কেন কীদায় ) 
কাঙ্গাল বলিছে আত্মার আস্মারাম, তারে না সাধিলে হর না প্রোণরাম ? 
তারে সারে সাধ রে, বিদাঁয় দিয়ে বাসনায় 1. 
এখন, আমার মনের মানুষ কোথা পাই। 
যার তরে মনোখেদে প্রান কীদে সর্বদাই ॥ রে 
যার লাগি মন ভুলেছে কে আমায় বলিবে সে জন কোথায় বা আছে / 
তারে ন। দেখে যে, হিগ্ন! ফাটে রে, সদা মনস্তাপে জ্বলে যাই | রে, 
তারে দেখা পাবার আশে রে, কত যন্ করে খুজে বেড়াই দেশ বিদেখে রে 
দেখি কত খানে, কত জনে রে, কিন্তু তারে নাহি দেখা পাই ॥ রে 
ধারে স্থধাই তার কথা রে, 
৭... প্র যে, ঘোলায় পড়ে সে জন ঘোরে, বলিতে নারে 3 
-তাঁর কথ! বলে, জুড়ায় প্রাণ আমার, এমন ব্যথার ব্যথিত কেহই নাই ॥ রে 
ফিকিরটাদ কয় মন রে তোমারে, 
ও তোর মনের মান্ষ হদে আছে, খুজে নে তারে ৯ 
উকন ঘুরে বেড়াদ্‌ দেশ বিদেশে, এমন হাবা আর ত দেখি নাই ॥ রে? 
আঁগার দে ধন কোথা গেল? .ল. 
একবার যে দেখা দিয়ে, ভুলাইয়ে, মন হরিয়ে পাগল কৈল | ১ 
কিবা রে তার রূপের কিরণ, ত্রিভুবনে নাই রে তেষন, 
পেতে তুবনমোহন করে আধার বন আলো 
যে, একবার সেরূপ দেখেছে, সে ত অমনি তুলে গিরেছে রে ; 
ত্যজেছে তখনি সে রে হায় ! কুলপীল ॥ 
. হারায়ে সে গুপনিধি, কি খুজে র্ছ্াই নিরবধি, 
"কত দেশ নগরাইকিবনহী সকল, 
প্লখন আমি কোথা: যাই, কৌঁথু। গেলে তারে দেখা পাই রে, 
.এদেখে তায় করব তাপিও) রে হায় প্র শীতল | 


২৯. 


১০ 


হরিনাথের গস্থাৰলী । 

খুজে কত দেশ বিদেশ, আবম নাঁ পেয়ে তার কোন উদ্দেশ, 

2 বাড়িল জালা অশেষ, কিছুই লাগেনা ভাল; 
হলি, যে জানায় না পেয়ে তায়, আমি সে কথা আর কব কান রে; 
" মনের আবেগে হিয়া, রে হায়, ফেটে গেল ॥ 
'অনুলা ধন হাতে পেয়ে, হেল! করে সে ধন হারাইর়ে, 

ফিকিরটাঙ্ন পাগল হয়ে ভাবছে বসে কেবল) 

এখন, যদি পাই আরএর্দে ধন, রাঁথব হৃদকমলে সযতনে রে; 

ছাড়ব না বাচি আর, রে হাঁ, যত কাল ॥ 





আমারে .পাগল করে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তায়। 
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে বে বার ॥। 
আমি সঘভনে, মে রতনে রাখিলাম পৃরে হিয়ার ; 
আমার ঘুমের থোরে, চুরী করে, সে রতন কে নিল রে হায়। 
সে যে ছিল হৃণে, নয়ন মুদে, দেখিতে তাই আঁথি যে চায় )' 
সকল ঘর হাভডায়ে, নাহি পেয়ে, জলে যে অমনি ভেসে যায় । 
আমার ব্যথার ব্যথিত, এমন স্বন্বদ, বল কেবা আঁছে কোথায় 
ও সেই হারাধনে, ধরে এনে, দেখাইয়ে হিয়া ভুড়ায়॥ 
মে ধন হরে হারা, পাগল পারা, প্রাণ পাথী মোর উড়ে বেড়ায়) 
ওরে, জলে স্তলে, আকাশ তলে, কোথাও দেখিতে না পায় ॥ 
আমির হারায়নে, ষে ধন লয়ে, বাস করিতাম এ ঘর তলাঙ্গ; 
মদি গেল্সে ধন, তবে এখন, করে কার্থাল আর কি উপায় ॥ 





বলব কি স্বরূপ কিরূপ, হয় অপরূপ, সাধকের, মনে লে 
বে ধগ আটল য়ে, অটলেরে | (নিরজনে, দেখে সেই নিরঞ্জনে ) 
বিঞ্লী মেঘের কোল, যেরূপ ভাবেতে ক্লে, 
সেও কিছু স্থায়ী লে কান হয় আমার মনে; 
আমি কিন'্ন ধলে, ভুফি তারে, ব্রিভূবনে । । €পাইনে তার ) 
চক্ষ মুদিয়ে পারি ১ তার যে টক দেহি, শ 
যেমন মেলি আবি/আরি তাও ৫ দেখতে পাইন; « 
পরে আসমান কিন, খুজি কোন গালে। (পাঁইনে তার) 


ফিকিএটাঁদেব বাউল সুল্লীত।  : ৩২৯. 


অনিগনে আছি বাসে, দেখা দেয় হদে এসে 
ধেমন ধাই দেখবার আশে, অম্নি পালার কোণে; 
যখন মনে করি, দেখব তারি, দেখা পাই নে। ( পালায়-লে ) 
ফিকিরটাদ কীিয়ে কয়, হবে কেউ আপনার বোধ হয়, 
নইলে দেখা দিয়ে কাদায় এমন কে ভূবনে ; 
তুমি যে হও, লামায় দেখা দেও হে, এ অর্থীনে । ( ওহে নাথ টু 
অরূপের রূপের ফণবে, পড়ে কাদে, প্রাণ আমার দিবানিশি? 
কীদঙে নির্মানে বসে, আগনি এসে, দেখা দেয় সে রূপ রাশি 2 
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সুর্য শশী। 
ধিরে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, নে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি) 
আবার রে তারায় তারার, ঘুরে বেড়ার, ঝলক্‌ লাগে হদে আদি। 
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, দেধে রাখি, চিরদিন দেই বূপশমশী) 
ওরে, তায় থেকে থেকে, কেলে ঢেকে, কুবাঁসনা মেঘরাশি 1 
কাঙ্গাল কয় থে জন মোরে, দয়া করে দেখা! বেয় রে ভালবাসি) 
আমি যে সংদার মায়ায়, জুলিগ্নে তায়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি। 


তুমি কি খেলা খেলিছ বাসে 'আপিরর মাঝারে । 
একি লুকোঠুরি, খেলা মরি, ধর্তে নারি ভোমারে ! (হায় রে আমি ). 
এই আমি ধর বলে হার, তুমি কোথা নুকাও, 
খুঁজে আমি নাহি পাই ভোমায় 3৭ 
- সুজ নিরাশ হ'লে, ক্ষান্ত দিবে, টক্‌ দাও আমার অস্তরে | (মধুর স্বরে ) 


ভুমি খেল; দিয়ে খেলা শিখাচ্ছ, রিক্ত স্পষ্ট ভাবে 
ধরতে গেলে অম্নি লু চি 
তুমি আছ ধ'রে, চরাচরে, 
তোমাষ পরতে না পর | (হায় রে কেহ) 
সাধ তুতব রঃধিষ্বে কাছে, তোমায় ধর্বে ব'লে 
রি বোগী খধি ধ্যন কবে আছে ) 
ধারা দে পেয়েছে, -. সদয় মাঝে, 


দয়া করেছ যারে। আক হে ভুমি) 
৪3 


৩২২ রশ হা বিনাথের গ্রন্থাধল; | 


সাধন ভঙ্জন তু সহাক্, কোন জ্ঞান নাই রে 
, কাঙ্গাল তবু ধরতে চায় ; 
. তুশি-নিজ গুণে, সাধন হীনে, 
ধরা দাও দয়া ক়ে। (কাঙ্গালে রে) 





"আর কত দিন রবে, মা গো» আর্লির মাঝে বাসে আর" 
না দেখিয়ে, কেমন করে-হিয়ে, ওমা, আমায় দেখা দাও একবার । 
ও মা, না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হতে, 
আবার প্রয়োজন যাতে 5 € মরি হাঁয় রে) 
লুকায়ে দাও, দেখিনে চক্ষেতে, ওমা এই বড় হুঃখ আমার । 
যেগন অন্ধ বালক মাঁয়ের কোলে:স্তনের ছপ্ধ খায়, 
মাকে দেখিতে লা পায় ও (মরি হায় রে) 
আমি সেইরূপ, দেখিনে তোমায়, সদাই দেখতে প্রাণ কাদে আমার । 
ও মা, বোধ বালক কু যদি আর্সি হাতে পায়, 
তাতে আপনার ধরতে চাঁয়, (মরি হাঁয় রে) 
ধরতে আপনায়, না পার কেদে গড়ায়, মা সেই দশা হয়েছে আমার । 
৭৯ কাঙ্গাল বলে তেক্গে দে মা আসি'র আড়াল, 
একবার কোলে নে ছাওয়াল $ (মরি হায় রে) ' 
মারের স্বরূপ কেমন দেখুক কার্গীল, ও সে জনমে দেখে নাই মার) 


. এত ভাল বাস থেকে আড়ালে । ূ 
আমি কেদে মরি, ধর্‌তে নারি, ছটা হাত বাড়া”লে ॥ 
ছিলাঁঘ যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায় রে; 

খন, আহা দিয়ে, বাতাস দিযে, ভুমি আমান্বে বীচালে ॥ 
,. আবার, যখন ভূমিষ্ঠ হলেম, * 
মার কোমল কোনে টার পেলেম হাঁয় রে; 
মারের স্তনের পু ই চ1 তুষি ক্ষীর রে. যে-র্রিলে ॥- 
নিলেন থান্ধব দারা সত, 
ও লীথ !”সে সব কৌন তৌমারি-ত, ছায় রে; 


ও পাথ! বন দাস্ত নহত্রথিষ্পর, পেলীম ভৌমার দরা বলে 0 


ফিকিরট্ণাদের-বাউল সঙ্গীত । ৩৩ 
ও নাথ! তোম।র দয়ায় সফল পেলাম, 
-, কিন্তু, তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায় বে? 
দুমি কোথায় থাক, কেন এসে, আমি কাদলে কর কোলে ॥ 
আমি কীদলে বসে হতাশ হরে, 
তুমি চোখের জল দাও যুছাইয়ে, হায় রে; 
আঁবাঁর কথা কামে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও বলে ॥ 
ও নাথ । দেখা নাহি দেবে আমার, 
এই ইচ্ছা যর্দি আছে তোার, হায় রেঃ 
ও বাঁধ! তবে কেন, শাকের ক্ষেত, তুমি দেখালে কাঁঙ্সালে ॥০ 


৫ ষদি ডাকার মত পারিত1ম ডাকৃতে। 
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাকতে পার্তে। 
আসি, নাম জানিনে, ডাক জানিংন, 
আবার পারি না মা, কোন কথ বল্‌তে ; 
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাই তে, আমার জনম গেল কান্তে ॥ 
ছুখে পেলে মা, তোমায় ডাকি, 
আঁবাঁর, সুখ পেলে চুপ কানে থাকি ডাকৃতে ঃ 
মি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা! দাও ন! তাইতে । 
ডাকার মত ডাকা খিখা ও, 
না হয়, দয়া করে দেখা দাও আমাকে ; 
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই লু কর্‌তে 
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত» নি 
১. মাতোর, ছেলে হ'ত তবে পার্তে জান্তে ) 
কাঙ্গাল, জোর কবে কোল কেড়ে নিত, নাহি সর্ক্ষ বলে শর্তে ॥ 


পাশ 





তা এখন বুঝলাম আমি, ও মা ছুমি, ভব সাগর পারের নৌকা । 
তুমি না কুরিলে পার, এবার আমান:সাধ্য নাই নার জীবনু রাখা ) 
সুখের রে সিখ জলে, উচ্চে তো হংখর পাতাল যার যে দেখা ॥ 
ইচ্ছা-না থাকলে মনে, ধারে টানে, স্থাচন স্থানে পাক কুস্তিকা ঃ 
আবার যে শোতে ভাসায়, তোলে ভুদায় লোজা সঙ্গ এ নাগর বাঁ? ঢা 


৩২৪: হরিনাথের প্রস্থাব্ণী। 


' ক্রোধ হিংসা জলন্ত, অধিকস্ত, লোভের কুমীর জলের পৌঁক) 

ইথাদের হাতে প'লে, ভূমণ্ডলে, আচ্ছা জ্ঞানীও হন্‌ রে বোকা ॥ 
মাগো, তা জান তুমি, কাঙ্গাল আমি, পারের কড়ি নাই কণিকা 
কর পার কোন ক্রমে, এ অধমে, কে নাই, আমি আছি একা ॥ 


রি দীন দয়ানয়ি মা, বল সে দিন কবে হবে গো ? 
যে দিন সংসার-বাসনা, বিলাঁপ-কামনা, পুড়িয়ে ছাই হবে গো। (সকল) 
2 নামস্থধা পানে হৃদয়, মাতিয়ে উঠিবে গো) 
সকল বাসনা পোড়ায়ে, ভন্ম মাথিয়ে, সন্ন্যাসী সাজিবে গো । (কাঙ্গীল) 
নীচানীচ শৌচাশৌচ জ্ঞান না রহিবে গো) 


ওমা, তব দয়া স্থধা, পানে যাবে ক্ষুবা, সকল দ্বিব। ঘুচিবে গো। ( কাঙ্গালের ) নে 


নির্বিকার হয়ে মন, মা ব'লে ডাকিবে গো) 
ই যে, দিবস রজনী, ভাই আর,ভগিনী, এক রূপ দেখিবে গো! । ( কাঙ্গাল )' 
সীসা সোণা হীরা কয়লা, এক হয়ে যাবে গো? 
বৃথা মান অপমান, জ্ঞান আর অজ্ঞান, সকল সমান ভাবিবে গো। (কাঙ্গাল) 
রতি 


ধরে তোল আমায়, ও দরদি, দরদি ! ভবে ডুবেছি আমি । 
গড়ন ভাল পাঁচটা তক্তার এ যে চৌদ্দ পোয়া নৌকা আমার ? 
এক্‌ মাঝি, তার দশ বাহনদার, চড়নদার ছিলাম আমি । পু 
সংনারের মোহপাকে, মাঝি ঘুরাইছে পাকে পাকে, 
আমি না পাৰি তাঁকে ডুবলাম আমি ধর তুমি। 
বন্দি বল তুমি মলে, আমি ধর্বো কি তোর পুণ্য বলে? 
শতম্ছ ডু্কি হে দরাল বলে, নামের শুণে ধুর তুমি । 
ওহে, এমন ডোবা কত জনে, তুমি, ধরিয়াজ্ছ নিজ গুণে, 
প্রমাণ ভার, বেদ পুক্লাণে, পাপররি হরি তুমি । (নাম ধূরেছ ) 
কাদালু বলে, ডু ব্যাসাৎতশাতে ছু'খ নাই _হে জরগত্রে নাথ, 
ঘুচাও এ বাবসা উতটা “নক হয়ে যাই তু ্ 
€ নির্তালীমা, নিত্যকসে ) 


ফিকিরুটরাদের "বাউল সঙ্গযন্ঠ। ৩২৫ 
আমায় তুমি ভূল না হে, ও নাথ, আমার এখন এই কথা? 
ও নাথ! তোমার অনেক, তুমি হও অনেকের পিতা মাতা ; 
কিন্তু, তুমি কেবল আমার একা, আমার, বোঝ প্রাণের ব্য! । 
ও নাথ! অমি তোমায় ভুল্‌লে তোমার যার না হে, মমতা ঃ 
কিন্তু, তুখি আমায় ভুল্লে, আমার সকল হয় যে বৃথা । 
আমি, স্থথে ছুখে যে ভাবে বৈ, থাকি যেথা সেথা ? 
যেন, তোমার নামের মালা আমার প্রাণে থাকে গাথা) 
আমি বুঝি না হে তত্র মনত, শাস্ত্র তর্ক বৃথা নি 
কেবল, তুমি আমার, আমি তোমার, কাঙ্গালের বেদ গাথা বা. 


০০ 


তাই, থাকৃতে সময় , দীন দয়ায়, আর্জি করে রাখি, 
তখন হয় কি না হয়, মনে উদয়, পাছে পড়ি ফাকি। 
হবে শীল অঙ্গ, ভবের খেলা সাঙ্গ; ( আমার এই ধূল! খেলা সার্গ হবে হে ) 
-যে দিন, পিঞ্জর ফেলে যাবে চলে, আমার পরাণ পাখী । 
হৈ দিন, এই রসনা, আমার বশ রবেনা; (তোনার মধুর নাম বলা ফুরাইবে ) 
সেই শেষের দিনে, মনে প্রাণে, যেন একবার ডাকি । 
ঘে দিন শমন এসে, আমায় ধরবে কেশ) 
(যে দিন দশেক্র্িয় অবশ হবে হে) 
সেদিন তোমার চরণ, পায় দরশন, যেন অস্তর আখি 
ফকির কেঁদে ভেবে, দেদিন দিন ফ,রাবে, 
(ৰলি দীননাথ দীনের দিন মনেরেখ হে) 
নিও চরঞ্র স্থান, স্জান অশ্ঞান, যে ভাবেতে থাঁকি। 


ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা-হল, গাঁর কর আমারে । 
তুমিৎপারের কর্তা, শুনে বা? [ভাক্ডি০ তোলার, 
পঁ আমি আগে এসে, নট হেলান বনে 
ওহ, আমায় কি পার করবে নচহে, আমায় অধধ বঝে ) 
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইল পড়ে, 


৩২৬  হুরিনাথের এস্থাবী। 
৫ চা 
যাদের পথ সম্বল, আছে গাবনার বল, 
, (তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে) 
(আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে) 
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকুল পারাবারে ॥ 
শুনি,কড়ি নাই যাঁর,তুমি কর তারেও পার; 
(আমি সেই কণা গুনে ঘাটে এলাম হে ) 
(দয়াময় £ মানে ভরসা বেণে হে) 
আাদি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥ 
আমার পারের স্থল, দরাল নামটি কেবল; 
(তাই দয়ার বলে ডাকি তোমায় ছে ) 
,(তাই অবমতাঁরণ বলে ডাকি হে) 
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকুল নাতারে পাথারে ॥ 





এ দীনের দীন ফুরাল, সে দিন এল, দীনবন্ধু, হের একবার । 
ংসারের পরিজন, ধন জন+ যা বলিলাম আমর আমার) _ 
তাদের যে একে একে, স্থুধাই ডেকে, সাথের সাথী কেছ নহে তাঁর। 
ঃ € ধন জন পরিজন ) 
যারা বড় জুর্বদ ছিল, বন্ধু হোলো, পর পনার্থ থাকতে আঁমার ; 
তার্দের সে পকল দেখি, কেবল ফাকি, 
শেষের বেলা কেউ নহে কার । 
হোলো রর যৌবন গর্ব, ক্রমে খর্ব, জরা দেহ ব্যাধির আগার ; 
ফুরাল রঙ্গ ্কামাসা, দেখার আশা, 
দিন্‌ ছপুরে দেখি আধার । নয়ন থাকৃতে 
এ. শেষে নাথ, দিল বিদায়, সবাই আসায়, 
ফিকির বার নাথ, কোথায় হে আবু) 
নিলাম নাথ, আজ হে শরণ, অনাগুশরণ, রাঁথ পদে, বাঁধ এবর | 
€সুক স্ত্রুবে এলায় চরণ ছাড়া করো নাহে) 
কাঙ্গাল কয়, বর “কির, ছিল প্রাণে নখাআমার- ১ 
থে পথে সে গেল, চল চল, সেই পিক পথ হয় নবাঁকার। ভেবে আসা বা ওয়ার) 


ফিকিরঙাঁদের বাউল সম্ঈীত। ৩২৭ 


. এ ঘোর, আধার পথে, হায় কি-গরতে, পাইব নিস্তার । টা 
আমি চলতে নারি, কিবা করি, এখন লব শরণ কাঁর । কেউ নাই আমার; 
বাকা প্ উচু নীচু তায়, আগে না দেখিয়ে, খাদে পড়ে, উঠা-ল দার? 
আবার অঙ্গগরে, গ্রাসে মোরে, কোন উপার নাইরে অ+র ॥ পরিত্রাণের 
একে পথ নাহি যায় চেনা, তাতে চোর ডাকাতে, মাঝ পথেভে দিয়েছে থানা 
মাথায় বাড়ি দিয়ে, লয় লু্টয়ে, মণি মুক্তার অলঙ্কার । (ছিল ফেহায়) 
ফিকিরটাদ পড়ে ফীফবে, অতি কাতর হ'য়ে দীনদয়াল, ডাঁকে তোমারে £ 
আমার জুড়াক জীবন, জগজীবন, আবাণে স্থান দাও আমার | (তোম 
আদার আজ এই নিবেদন, লজ্জা বারণ, কর মা লক্জারপিলী। 
মা, (তোমার, থে নাঁম জপে, হৃদয় কৃপে, মিরজলে হৌগী মুনি 3 
সেই নাম আঙ্স, জনসমাজে, ফকীর সাজে, 
গাইতে এলাম ও জননি। এ পাপ মুখে, 
মা, আমার হতেছে ভয়, কাপে হৃদয়, একবার, হৃদে এম বীণাপানি ; £ 
মা, তুমি বীণা রাজা, আপনি গাঁও, আপনার নাম আমি শুনি। 
মা, তুমি ম্ঃপ্নাম দিরে, জাগাইয়ে, জাগালে কুলকুগুলিনী ; 
এ হৃদয় বাধ ছুটিয়ে, ঢেউ,উঠিয়ে, ছকে াঁচাযু ত।বরূপিনী। 
কাঙগালের গেছে সঙ্জা, লোক লক্জা, তোমার নামে পাগল দিনরজনী; 
নামে না হয় কলঙ্ক, সেই আতঙ্ক, দেখিদ্‌ অনস্তক্কপিনী। ওমা দেখিস্‌ দেখিস 


বিবিধ । 


এঁই কি সেই আধ্য-স্তান, আধ্ম সম্তান)  . 
ও যার, তপোলে, যোগবলে, কীপিত দ্বেবতার শ্রীণ ॥ সদা 
ও যার হেরে বীর্যবল, স্বর্গ মর্ভ রসাতল, সভয়ে কীপিত গিরি সাগরের জল 
দিকৃদিগন্তরে শৃহ্- ভরে, উড়িত ব্জিয় নিশান এ বাত 
যার, পিতার হিদ্কালএধগতত আত্মন্ঞন, কৃঙ্গে (বীর এদিন চক্ষ্দান্‌ 
. ও ফর, বিদ্যাবলে, আকশভলে, চলে যেত পুষ্পযান ॥_৮ 
ও যার, যুদ্ধ যু্স্কস, রক্তস্্োতে টল মল, রক্তগয় হতস্ভজানদ নদীর জল 3 5 
বসে বৃক্ষ পরে শুত্ত ভরে, পাবীন্দ্ত রক্ত পান ৯ 


৩২৮: শ'রনাঁথের গ্রস্থাধলী | 
বিধিরবিধাল চমতকার, এখন, সেই আধ্যকুমীর, 
শৃগংলের রব শুনুলে বাঁধে ঘরের ছুয়ার ) 
স্খেলে রক জবা, শুকাঁয় জিহ্বা, চমকে উঠে সবার গ্রাথ ॥ 
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাধল, দেহবল কল কৌশল, 
ধশ্ম বল বিনে রে ভাই সকলি বিফল ) 
সেই ধর্ম বিনে, দিনে দিনে, সকল হাঁরায়ে শ্মশা ন।, ভারত 





হাঁয় বে, তোদের হাতে ধরি কাতরে করি রে মানা । 


তোমরা কেউ স্ধা বলে, হাতে ভুলে, স্থরাগরল (হাতে তুলে) পান কর না রে। 


মদ্য হয়সকাল ভূজঙ্ষ, ওরে যে করে তাহার সঙ, 
হয় রে তার ধন সাঙ্গ, জীবন রহে না) 


ই যে গরল পানে,মলো প্রাণে, আর ত উঠে বসিল না যে। সোণ।র হরিশ্‌ 


ঈশ্বর গুশ্রী বঙ্গ শশী, ভারে খেলে এ রাক্ষটী, 
এর মত সর্বনাশি কোথায় আর দেখি ন|) 


খেলে কত রতন, যতনের ধন, তবু উদর ভরিল নারে । এ ব্রাক্ষসীর_ 


কবিবর মধুহুদন, ছিল রঙ্গের অমৃশ্য ধন১, 
করিলে সাধন”এখন €স ধন আর মেলে নাঁ; 


সপ 


২সে যে গরল থেলো, ঢলে প'ল, মা বলে আর ডাকিল না রে। সাধের মধুস্থদন । 


আনার যে কপাল পোড়া, বেচে কাটনার্‌ সত। কলার ছড়া, 
-,. শিখালাম লেবাপড়া, পেয়ে রে বাতনা 3. 


ওখন মত্ত মদে, রও আমাদে, মায়ের কথা কেউ শোন না রে।-মদে মত্ত সদা 
কাঙ্গাল কয় মনের ব্যথা, কাদে বঙ্গ মাতা রাখ, তাঁর কথা, 


এ. ও.রে ভাই আপন মাথা আপনি পেয়ে! না; 
টে এ 
ওরে কীদিতে তীর, জন্ম গে, 
মাকে আর ভাই কাদা না| ৷ তোদের পায়ে ধরি, 


দেশে চলিলে মহামতিদ্রিপ-, ক্ামরাঙ্ক্য. সম এ্রজা কি গান? 
--জুশাঁদনে “এ ভরতে, ছিল প্রজা নিরাপদে, ' 
_ (জব স্যাযপর ঠক, লানীতি ) তোমার,বিরছে কাদে নরনারীগণ। 


ফিকিপটাদের বাউল সত । ৩২৯ 
আমরা কাগাল, কাঙ্গাল বেশে এসেছি তব উদ্দেশে, 
(হর ₹পা নয়নে, সাধারণ দেশের 1) 
দেশের দশা প্রকাশ বেশে, কর নিরীক্ষণ । 7 
স্ৃয়ের কৃতজ্ঞতা, জানাতে না,হ ক্ষমতা, রি 
(জান অর্থহীন হে, আমরা পল্লীবাসী, ধর চক্ষের জল হে, অন্ত সম্বল নাই) 
রাজভক্তি সরলতা, ভারতবাসীর ধন । 
ভিক্টোরিক্কা মাতা বধন, জিজ্ঞাসিবে বলো! তখন ; 
(কেবল নাম রয়েছে, সোণার ভারত, ভারত সকল হারায়েছে: 
সোণ।র খণি নাই আর এখন, ভারত ভবন । 
দুর্ভিক্ষ প্রাতি বছরে, অন্নবিনে প্রাথে মরে, 
(মোয়ের কাছে ব'ল এই, ভিক্টোরিয়া ) 
, ম্যালোরয়া মহা থরে নাশে প্রজাগণ। 
: সহাম্মহীনা গুকরমণি, পরগ সতী রমণী, 
(তোর কি দশা হ'ল হায়, বল্‌্তে হৃদ ফাটে) হরিয়ে সতীত্ব মণি ব্ধিল জীবন ॥ 
ক্র যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর, 
€কিবা নিবেদিব হে, তুমি সকল জান ) 
দেশে গিয়ে গুণাকর, কারও শ্মরণ। 
ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ) 
(তাদের এক দণ। হায়, মহারাণীর প্রজা হ'দ্ধে. 
পঞ্গ হস্তে প্রজ্াবৃন্দ হারায় জীবন । 
২" বাঙ্গরাজেখরী হয়ে, থাকুন মাত! ভিক্টোরিয়ে, 
( গ্রার্থনু। করি এই, বিভূপদে ) এ অত্যাচার দয়া করে, করুন নিবারণ? 
তিন তোমায় করুন রক্ষে, জলে স্থলে অন্তরহক্ষ? 
(যি.ন আত্মার আম্মাতে, এই চরাচরে ) 
কাঙ্গাল-ফিকরের এই ভিক্ষে, কাতির নিবেদন + 
ণে নব শি | 
কী এ 
হায় বে, আজ একি শু -প্রর্বণ 3 ূ 
৮৭২ ছে দয়ার পিঙ্ক, ভারত বন্ধ, কসেউ নাই ত্খর-ুববনে | 
লঠারশ চোরাশি, কি কুক্ষণেতে পৃশি, সাতই-লবেম্বর শু. £বার দৃহে-ফুষফুসি 5 
__ _ জেই নিলি, এদনই আচ | বদল প্রাণে হার ছে. 





৩৩” শরিনাথেরগ্রস্থাব ॥ 
কে আর ভারতের হিতে, পালিয়ামেন্ট সভাত্তে, 
-গ্পাইবে কীদাইবে বাক্য অশ্রুতে 5 
থেকে সিল্ধু পারে, ভারতে রে, দেখবে স্নেহ নয়নে । কে আর, 
হয়ে কৃষকের তনয়, র্যাঙ্গলার ফেলো! পরীক্ষায়, 
পার্লিয়ামেন্টের হেক্নরী মেশ্বর পদটা শেষে পায়, 
একার বংেরে, শমন তারে, শমন দিন স্বমনে | হায় রে, 
কোন হৃদয় হ্ণর, চক্ষু হানিল রে তার, 
বু একটী দিনে অন্ত কাণে, না দেন সে খবর ; 
-ত্দ চাও ফোঁন জন, আদর্শ জীবন, এই ফসেটের জীবনে । আছে, 
ফিকির কয় চক্ষের জলে, আয় আজ ডাঁকি সকলে, 
সেই পতিতপাবন অনাথশরণ দয়াময় বলে ; 
প্রন্থু দয়! করে, ফসেটেরে স্থান দিও চরণে । গ্রসু, 


ধন্য হে ফসেট, তুমি মহাজন ।*%- _. 
ওহে, তোমার জনমে ধন্ত ইংলগ ভুবন ।-২. 
কোথায় ইংলগ্ড ভূমি, কোথায় ভারত কোথায় তুমি ) 
(স্ুফদ হে কাদিলে, ভারতের ছুঃখে ) ম্বরিয়ে ভারত ভুমি করিলে ক্রন্দন । 
প্রার্থনা করিলে যে জন, করে শুভ, বন্ধু মে জন» 
*পেবিন। প্রার্থনায় হে, ভারতের ব্যথার ব্যথিত ) 
্ ভূমি হে স্থৃহৃদ অকারণ, বনু সুজন । 
অনাথ ভারতের প্রতি, করি ভ্রাতৃ-ঙ্লেহ, প্রীতি, 
ধ কার্লে প্রিয়কাধ্য হে, সেই জগৎপিন্তার ) 
'রগহকে শিখালে নীতি, রাতভাবসাধন । 
ক'রে পিতার প্রিয়কাধ্য, লভিবে হে সবগ্গ রাজ্য, 


১-£ কসগে পিত্পর নর হ্‌খে ) তব কার্যা'অনিবাধ্য গীবে সবজিন।' 





সি শিলা 


* উপরোক্ত স্পিরিট কার হিতৈষী বড়লাট লড রিগণের দে. (ইবার সদ 


পাঁড়াদহ ্টক্সন ভাহার জম্মু ছল কর্তৃক-এিত হন? শেক ইটা া'রতবন্ধু মহাশ্মা সেটের, 
উিভ শোক: সভার ঝুমারখালিতে গীত হয় এবং সি নিকট প্রেরিত হয়। 


০০০ ও 





